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প্রকাশক 2 
্রশ্তামাপদ ভট্টাচার্য 
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার 
৩০)বিধান সরণি 
কলিকাঁতা1-৭০০০০৬ 


প্রথম প্রকাশ £ শ্রীগুরু-পু্িমা, ১৩৮৫ 


মূল্য ২ পঁয়ত্রিশ টাক! 


মুদ্রাকর ঃ 

্রীদর্গাদাস পাণ্ডা, এম. এ. বি-এড 
দেবাণীষ প্রেস 

৭১, কৈলাস বোস স্ট্রীট 


কলিকাতি1-৭০ ০০০৬ 


অনন্তাখ্যমপাদানং মানসেয়প্রকাশকষ্‌ । 

. নাং লাম স্বপ্নংজ্যাতির্বযাখ্যামি কিরণাবলীষু ॥ 
উদয়নভণিতিসুদাত্তামতিমিতপদসন্ধানহরবগাহাষ। 
বিশদীকরবাণি যতে! দয়তাং ভগবান্‌ কণভূঙ, মুলিঃ ॥ 


প্রাককথন 


শ্রীভগবানের কৃপায় আজ আচার্য উদয়নকত কিরণীবলীর দ্বিতীয় খণ্ড 
প্রকাশিত হইল। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর দীর্ঘ বাইশ বৎসর কাল 
অতিক্রান্ত হইয়াছে । কর্সীস্তরে ব্যাপৃত থাকায় এই সময়ের মধ্যে অধ্য়ন- 
অধ্যাপন-কার্ধের ব্যাঘাত উপস্থিত না হইলেও গ্ন্থরচনা ও সম্পাদনের পর্যাপ্ত 
অবসর ছিল না। কিন্ত, সঙ্কল্প স্থির ছিল থে স্থুযৌগ আসিলেই উক্ত কার্যে 
যন্ধবান্‌ হইব এবং অসমাপ্ত কার্য সমাপ্ত করিব। কারণ, ইহা প্রতিনিয়তই অনুভব 
করিতেছিলাম যে প্যায়বৈশেষিক শান্তরের যে চর্চা সমগ্র ভারতে এবং বিশেষ 


আজ জীবনসায়াহ্নে এইরূপ মনে হইতেছে যে অদুর ভবিষ্যতে ইহা! বিলুপ্তপ্রায় 
হইবে। জীবনদীপ নিৰ্বাপিত হইবার পূর্বে অধীত বিদ্ধাকে প্রচারিত করিয়া ইহাই 
প্রমানিত করিবার বাসনা যে ভবিষ্যতের মননশীল বিদ্বাধিবৃ্দ এ কথা জানিবার 
স্বযোগ পাইবেন যে সংস্কৃত শিক্ষার প্রাচীন যে-পদ্ধতি সগৌরবে দুহাজার বৎসর 
ধরিয়া আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল বিংশ শতকের শেষার্ধেও তাহার জ্যোতি 
অনির্বাণ ছিল। 

একথা সত্য যে বৈশেষিক দর্শনের রহস্ত-বিশ্লেষণ হর কার্য। 
কণ্টকাকীর্ণ এই তপস্তার পথে পাথেয় একমাত্র শাল্ব্যসনী মনীযিবৃন্দের 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আশীর্বাদ । ধাহাদের সঙ্গেহ আশীর্বাদে এই শাস্ত্রের 
রহস্তজাল ভেদ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি আজ জীবনের এক পরম আনন্দময় 
মুহূর্তে তাঁহাদের স্মরণ করিবার জন চিত্ত স্বতঃই আকুল হইয়া উঠিতেছে। 

সে আজ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেকার কথা । ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের প্রথম 
পাঠ গ্রহণ করি হালিসহর-নিবাসী তর্করসিক বাণীকঠ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের 
সম্গিকটে। তাহার পর নব্ন্ায়শানসেরমরসার্থদর্শী অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর তারানাথ 
্ায়তর্কতীর্ঘ মহাশয়ের নিকট অধ্যয়নের স্মযোগ উপস্থিত হয়। পরে নৈয়ায়িক- 
কুলচুড়ামধি মহামহোপাধ্যায় কামাথ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট সুদীর্ঘ 
সাত বৎসর কাল ধরিয়া স্যায়শীন্রের সেবা করিয়াছি। তাহার শরীর অসুস্থ 


[৮] 

হইলে বিশ্রুতকীতি নৈয়ায়িকপ্রবর মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের 
নিকট এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করি। ইহার পর বৈয়াকরণকেশরী মহাঁমহোঁপাধ্যায় 
হারাণচন্দ্র শাস্ত্রী মহোদয়ের নিকট সুদীর্ঘ ছয় বৎসর নানা শাস্ত্রের সহিত স্তায়- 
শান্দরেও চর্চা করিয়াছিলাম। পরে বাহার অকুপণ স্নেহে লালিত-পাঁনিত হইয়া 
কির্ণাবলী ও তত্বচিস্তামণি গ্রন্থের গম্ভীর তাৎপর্য হৃদয়দ্ম করিতে সামর্থ্য অর্জন 
করিয়াছিলাম, সেই নৈয়ায়িক-ধুরন্ধর সর্বতন্রহ্বতন্ অনন্তকুমার ন্যায়তর্কতীর্ঘ 
মহোদয়ের নিকট জুদীর্ঘকাল স্যায়বৈশেষিক শীল্ক অধ্যয়ন করি। প্রথম খণ্ডের 
প্রকাশে তিনি নে সন্দেহ অবধানে আমাকে চালিত করিয়াছিলেন তাহা সাহার 
স্বভাব-সূলভ লোকোতর চররিত্র-সম্পদ্‌ ও ছাত্র-বাৎসল্যের পরিচয়ই প্রদান করে। 

বর্তমান খণ্ড প্রকাশে স্থলবিশেষে আমার পরমন্ৃদ্‌ ন্যায়বৈশেিকা চার্য 
্ীমধুহ্ছদন স্ায়াচার্য ও স্থলান্তরে পরমকল্যাণভাজন শ্রীদিননাথ মহাচার্য 
স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যে আম্ুকুল্য প্রদান করিয়াছেন তাহার জন্ঠ তাহাদিগকে 
সাধুবাদ অর্পণ করি। পরিণত বয়সে ঈদৃশ দুষধর কার্য যাহাতে নিধিদ্বে সমাপ্ত 
হয় তাহার জন্য আমার প্রিয় শিষ্য কুরুক্ষেত্র-বিশ্ববিদ্ভালয়ের সংস্কত-বিভাগের 
প্রধান আয়ুরান্‌ ডক্টর গোপিকামোহন ভট্টাচার্য এম্‌, এ, ্যাঁয়তীর্ঘথ সবিশেষ যত্ন 
লইয়াছেন। ইহার মুদ্রণ কার্য যাহাতে যথাসম্ভব সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় তজ্জন্য 
কলিকাতা বাসন্তী-দেবী কলেজের অধ্যাপিকা! পরম কল্যাণীয়া আফুক্সতী ডক্টর 
অণিমা সাহা এম. এ. নিরলস ভাবে পরিশ্রম করিয়াছেন। শ্রীভগবানের কাছে 
উভয়ের নিরাময় দীর্ঘ জীবন কামনা করি। 


শংস্বত-পুস্তক ভাগারের স্বত্বাধিকারী আদরণীয় শ্রীমান্‌ শ্টামাপন ভট্টাচার্য 
বর্তমান গ্রন্থ প্রকাশের জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ না করিলে সম্পাদন কার্য 
বিলম্বিত হইত। বর্তমান সময়ে শ্রীমান্‌ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নানাবিধ সংস্কৃত 
গ্রন্থ প্রকাশনের ব্যবস্থা করিতেছেন। ইহাতে অধ্যাপক ও বিদ্ািবৃন্দের 
প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতেছে ; এজন্য তিনি অকুণ্ঠ প্রশংসার পাত্র। 
দেবাশীষ প্রেসের অধিকারী শ্রীহ্গাদাস পাণ্ডা ও তাহার সহযোগিবৃন্দ প্রচুর 


উৎসাহের সহিত এই গ্রন্থের মুদ্রণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহাদের সকলকেই 
আমার সন্সেহ আশীর্বাদ অর্পণ করিতেছি। 


ভূমিকা 


ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের উৎপত্তির ইতিহাস ঘন কুজ্মাটিকাজালে আবৃত 
হইয়া আঁছে। বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে ইহার প্রথম অস্পষ্ট আভাস পাওয়া 
যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে খষি বলিতেছেন_হে মেত্রেয়ি, আত্মদৰ্শন 
করিতে হইবে, আত্মশ্রবণ করিতে হইবে, আত্মমনন করিতে হইবে।? এই 
যে আত্মমনন, মনে হয় ইহা যুক্তির সাহায্যে আত্মানুসন্ধান বাতীত অপর কিছু 
নহে। আবার যখন কাঠকোপনিষদে বলা হইয়াছে-_পরা বিদ্যা! কুতর্বের দারা 
লভ্য নহে__ তখনও বুঝা যায় যে, সুপ্ৰাচীন যুগে যাহারা কেবল যুক্তির সাহায্যে 
তন্বনিরপণে প্রয়াসী হইয়াছিলেন তাঁহাদেরই লক্ষ্য করিয়া খধি বলিতেছেন যে, 
চরম তত্ব কুতর্কের অতীত। এতদ্যতীত আমরা জানি যে, অজাতশক্র ও 
জনকের রাঁজসভায় দার্শনিক বিচার অনুষ্ঠিত হইত । ইহা হইতেও অনুমান করা 
যায় যে, সেকালে স্থধীসমাজ ন্যায় বা তর্কের সহিত পরিচিত ছিলেন। এ স্থলে 
ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, বাহার! বৈদিক ধর্মের প্রতি সম্পূর্ণ র্ধাণীল থাকিয়া 
ন্যায় বা যুক্তিতর্কের অনুশীলন করিতেন, হারা আস্তিক বলিয়া বিবেচিত 
হইতেন এবং খাহারা বৈদিক ধর্মের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া স্বকীয় 
ধীশক্তির সাহায্যে মনন. করিতেন তাহারা বেদবিরোধী বলিয়া পরিগণিত 
হইতেন। মহামহোপাধ্যায় কুগ্গ্বামী শান্ী প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মনে করেন গে, 
এই দ্বিতীর সম্প্রদায়ই প্রাগ বৌদ্ধযুগে বৈদিক-কর্মকাগুবিরোধী সাংখ্য ও 
বৈশেষিক গ্রস্থানরপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল ।. বৌদ্ধ নথির সাহায্যে তীহাঁরা 
প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করেন যে, সাংখ্য ও বৈশেষিক গ্রসথানঘ়ই পরবর্তী 
যুগে বৌদ্ধ ধর্মের মূল উৎস । কালক্রমে খীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে যখন বৌদ্ধ ধর্মের 
অভ্যুদয় হয় তখন বৈদিকধর্মের যাহার! ধারক এবং বাহক তীহারা কেবলমাত্র 
শ্রোত প্রমাণের উপর নির্ভর ন! করিয়া যতদূর সম্ভব যুক্তি ও তর্কের দ্বারাও নিজ 
নিজ সিদ্ধান্তকে রক্ষা করিতে যত্ববান্‌ হইয়াছিলেন। ফলে বৈদিক ন্যাম ও 
অবৈদিক বৈশেষিক যুক্তির সময়ে বৌদ্ধ ধর্মের বিরুদ্ধে বাধা সুষ্ট হইতে থাকে! 


১। বৃ, উ. ৪1৫ 
২। ক.উ.২॥৯ 
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তাহারা আরও মনে করেন বে, খ্ৰীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকেই ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের 
সিদ্ধান্তগুলি যথাযথভাবে নির্ণীত হয়, যদিও কণাদ ও গৌতমরচিত বলিয়া! প্রসিদ্ধ 
বৈশেষিক ও ন্যায়স্থত্রগুলি পরবর্তী কালের রচনা বলিয়া! মনে করিবার স্যায়সজত 
কারণ আছে ।১ 

প্রচলিত স্ায়স্থত্র ও বৈশেষিকস্থত্রের রচয়িতা গৌতম ও কণাদ। গেৌঁতমের, 
অপর নাম অক্ষপাদ এবং কণাদের অপর নাম কণভুক্‌, কণভক্ষ, যোগী, উলুক 
এবং কাশ্তপ। পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, গৌতম ও কাশ্যপ এই দুইটি: 
গোত্রনাম। চৈনিক গ্রন্থ হইতে কণাদ অথবা উলুক সম্বন্ধে কিছু প্রবাদ সংগ্রহ 
করা যায়।২ কোন সময় স্থাট্টির শেষে এক তীর্ঘক এ জগতে আবিভূত হন৷ 
ভাহার নাম ছিল উলুক। দিবাতাগে তিনি গহন অরণ্যে গভীর ধ্যানে মগ্ন 
থাকিতেন এবং রাত্রিকালে যখন সমস্ত জগৎ নিদ্রিত হইত তখন তিনি আহারা- 
ঘ্বেষণে বাহির হইতেন। এইরূপ বৃত্তি উলুক অর্থাৎ পেচকের তুল্য হওয়ায় 
তাহার নাম হইয়াছিল উলৃক। তিনি যখন রাত্রিকালে আহারাম্বেষণে ইতস্তত; 
পরিভ্রমণ করিতেন তখন তাহার তপঃকিট আকৃতি দেখিরা তরুণীগণ ভীত 
হইতেন। এজন্য তাহাকে গোপনে আহার-মংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে হইত। 
অন্যের অলক্ষ্যে ধান্যসংগ্রহস্থানে যাইয়া তিনি যে ধাশ্মঞ্জরী চয়ন করিতেন তাঁহার: 
দ্বারাই সাহার ক্ষস্িবৃত্তি হইত। এজন্যই তাহাকে “কণভক্ষ” বলা হইত ৷ 
আমাদের মনে হয় যে, এই প্রবাদের মূলে বিশেষ কোন সত্য নাই। তিনি৷ 
পরমাণুসম্বন্ধে বিশেষ আলোচন! করিয়াছিলেন বলিয়াই প্রতিবাঁদিগণ তাহাকে 
কণাদ বলিয়া উপহাস করিতেন। যদিও বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনে অণু লইয়া 
আলোচনা হইয়াছে ইহা সত্য, তথাপি অণু বা কণ থে বৈশেষিক দর্শনের 
বিশেষত্ব__ইহা বাদরায়ণস্থত্র এবং ধর্সোত্তরক্কত ্থায়বিন্দুটাকার প্রামাণ্যে সমর্থন 
করা যাইতে পারে।৩ কণীদ সম্বন্ধে আরও একটা প্রবাদ আছে। তাহাতে 
বলা হইয়াছে যে, কণাদ কঠোর যোগাভ্যাসের ফলে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ 
করিয়াছিলেন । তাহার তপকশ্চর্যায় প্রসন্ন হইয়া ঈশ্বর উলুকের রূপ ধারণ করিয়া 
তাহার সম্মুখে আবিভূত হন এবং ঘট পদার্থের উপদেশ প্রদান করেন ।৮ 


21 A Primer of Indian Logic, part I. sec iii, pp. ix-xii 
২! Vais’eshika Philosophy, p. 5 

৩) ব্ৰহ্মস্থত্ৰ, ২২-১১; ষ্যায়বিন্দুটীকা, পৃঃ ৮৬ 

8! Vais’eshika Philosophy, p.6 
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বায়ুপুরাণে বর্ণিত আছে যে, অক্ষপাদ, কণীদ-উলুক এবং বস-_ইহারা সকলেই 
মহেশ্বরের সপ্তবিংশ অবতার সোমশর্সার শিষ্য এবং পরম শৈব ছিলেন ।৯ 
প্রচলিত স্থত্রগুলির রচনাকাল আজ পর্যন্ত স্থিরীকৃত হয় নাই। ডঃ 
সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মনে করেন যে, বৈশেষিকুত্রগুনি যে কেবল চরকের 
পূর্বে রচিত হইয়াছিল তাহাই নহে, চরকের পদার্থবিগ্ভাও বৈশেষিকের পদার্থ- 
বিদ্যার উপরেই প্রতিষ্ঠিত ।২ এতদ্যতীত বৈশেষিকস্থত্রে আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে 
কোনও উল্লেখ দেখা যায় না। আত্মা অনুমানের বিষয় অথবা অহংপ্রত্যয়গম্য 
ইহা বৈশেধিকস্থত্রে আলোচিত হইয়াছে সত্য, কিন্ত আত্মার নাস্তিত্ব সম্বন্ধে স্থত্রে 
কোনও উল্লেখ নাই। স্থৃতরাং ডঃ দাশগুপ্ত মনে করেন যে, প্রচলিত স্ত্রগুলি 
বৌদ্ধ দর্শনের আবির্ভাব বা প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী | তিনি আরও বলিয়াছেন যে, 
কণাদস্থত্রে যে বৈশেষিক সিদ্ধান্ত সংগৃহীত হইয়াছে উহা কোনও স্প্রাচীন 
মীমাংসাপ্রস্থানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই অনুমানের অনুকূলে তিনি যুক্তি 
দেখাইয়াছেন যে, বৈশেষিকস্থত্রকার শাস্ত্রের উপক্রমে ধর্মের ব্যাথ্যাপ্রদানে 
প্রতিশ্রুত হইয়া উপসংহারে বৈদিককর্সানু্টানের ছারা অদৃষ্টোৎপত্তি হইলে 
অভ্যুদয় হয়, ইহা বলিয়াছেন 1৪. ডঃ রাধাকুষ্ণনের মতে ডঃ দাশগুপ্তের মতটী 
নির্ভরযোগ্য নহে, কারণ ধর্ম-শব্দের প্রয়োগ দেখিলেই মীমাংসাপ্রস্থানের কথা 
স্মরণ করা যুক্তিস্গত হয় না। প্রকৃতপক্ষে বৈশেষিকন্থত্রে ধর্ম-শব্দ মীমাংসা 
প্রস্থানের ন্যায় প্রবৃত্তি-লক্ষণীর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, কিন্ত নিবৃতি-লক্ষণার্থেই 
প্রযুক্ত হইয়াছে ।* আমরা অবশ্য অন্য কারণেও ডঃ দাশগুণ্ডের মত গ্রহণ 
করিতে সম্মত নহি। আমাদের মনে হয়, বৈশেষিকহুত্র ধর্ম-শব্দ পদার্থ-অর্থে 
ব্যবহৃত হইয়াছে; ইহার সহিত মীমাংসাশাস্ত্োক্ত চোদনা-লক্ষণ ধর্মের কোনও 
সম্বন্ধ নাই। অধ্যাপক জেকবির মতে ২০০ হইতে ৫০০ খরীষ্টাবের মধ্যে সযায়হত্র 
ও রত রচিত হয় এবং বৈশেষিক ও মীমাংসাহ্ত্রের রচনাকাল ইহার অল্প- 
ূববর্তী। জেকবি মনে করেন যে স্যায়হ্থত্রে নাগার্জুনের (রী তৃতীয় শতক )' 


১1 ‘Tarkabba'’sha', intro. p. v 

২! A History 0f Indian Philosophy, Vol. 1, p- 280 
৩) ibid, p. 281 

8 ibid, p. 280 

el Indian Philosophy, Vol. IL, 0: 179, f.n.2 
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শৃন্যবাদ খণ্ডিত হইয়াছে এবং অসঙ্ ও বন্ুবনধুর (্রী্ীয় চতুর্থ শতকের মধ্যভাগ ) 
বিজ্ঞানবাদ খণ্ডিত হয় নাই।১ কিন্তু শ্যায়ভাস্বকার বাৎস্তায়ন এবং 
তাত্পর্যটাকাকার বাচন্পতি মিশ্র বলিয়াছেন বে, সঠায়সত্রে (1২1২৬) বিজ্ঞানবাদই 
খণ্ডিত হইয়াছে। আরও কথা এই বে, শৃন্তবাদ ও বিজ্ঞানবাদ যে সর্বপ্রথম 
নাগাঞ্ছুন-অসঙ্গ-বস্থবন্ধ কর্তৃক জগতে প্রচারিত হইয়াছিল তাহার অনুকূলে কোন 
দৃঢতর প্রমাণ নাই । যাহা হউক, স্যায়স্থত্র সম্বন্ধে জেকৰি যাহা বলিয়াছেন তাহার 
সত্যতা স্বীকার করিয়া লইলেও বৈশেষিকস্থত্রের রচনাকাল সম্বন্ধে তাহার উক্তির 
সমর্থক কোন তথ্যই পাওয়া যায় না। উই ও র্যাণ্ডেল প্রমাণ করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন যে, ন্ায়স্থত্র অপেক্ষা বৈশেষিকস্থত্রই প্রাচীনতর। তাহাদের মতে 
বৈশেষিকস্থত্ৰগুলি দেখিয়াই স্থলবিশেষে ন্যায়স্থ্রগুলি রচিত হইয়াছিল ।২ তাহারা 
আরও মনে করেন বে, কণাদস্থত্রে ও প্রশস্তপাদ-বিরচিত পদার্থধর্মসংগ্রহে 
সথায়দর্শনের কোনও প্রভাব লক্ষিত হয় না অথচ গৌতমস্থত্রে ও বাতস্তায়নভান্ে 
বৈশেষিকদর্শনের সুস্পষ্ট প্রভাব দেখা যায়। তাহারা ইহাও দেখাইয়াছেন যে, 
১৯ শ্রীটান্দে জৈনগণের মধ্যে যে পৃথক্‌ শাখা স্থাপিত হয় তাহীতেও বৈশেষিক 
সংগ্রহের উল্লেখ দেখা যায়।৩ কুগম্যামী শান্তী প্রভৃতি মনীষিবৃনদও মনে করেন 
যে বৈশেষিকন্থত্রই প্রাচীনতর | কিন্তু একথা সর্ববাদিসম্মত নহে। অধ্যাপক 
এজীব স্যায়তীর্ঘ মহাশয়ের মতে বৈশেষিকস্থত্র স্তায়নুত্র হইতে অর্বাচীন। 
কারণ স্থায়হৃত্রে কেবলমাত্র শ্রতি-প্রমাণই উদ্ধত হইয়াছে, কিন্ত বৈশেষিকন্থত্রে 
অনেক স্থলে স্মৃতি-প্রমাণের উল্লেখ দেখা যায়। আরও কথা এই যে, স্চায়্ত্রে 
যাহা অতি নিপুণতার সহিত একটা সুত্রে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাহাই 
বৈশেষিকস্ত্রে বিস্তৃতভাবে একাধিক সুত্রে গ্রথিত হইয়াছে । এইরূপ নান! 
যুক্তির সাহায্যে শবযুত স্থায়তীর্ঘ বৈশেষিকহুত্রের অর্বাচীনতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন।* কৌটিলোর অর্থশান্তে বৈশেষিকের উল্লেখ না থাকায় কেহ কেহ 
বৈশেষিকশান্ত্রকে কৌটিল্যের পরবর্তী বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। কিন্ত 
কৌটিল্যের অর্থশান্ত্রে যে যোগ-শবের প্রয়োগ দেখা যায়ৎ তাহার অর্থ বৈশেষিক 


১। Journal of the American Oriental Bociety XXXL, 1911 

২1! Vais'eshika Philosophy, p. 16, f'n, 1 3 Indian Logic in the Early 
Schools, intro, p. 7., £.n. 1 - 

৩! Vaisheshika Philosophy, p. 34 

81 Calcutta Review, Vol. 183, No. 3, Dp. 341-9 

৫1 Arthasha’stra Part 1, p. 27 
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শাস্ত্র এবং ও অর্থেই বাৎস্তায়নভাম্তে যোগ-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।১ সুতরাং 
বৈশেষিকশান্ত্র অর্থশাস্ত্র অপেক্ষা অর্বাচীন নহে । যাহার বৈশেষিক দর্শনকে 
বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের পূর্ববর্তী বলিয়া মনে করেন তাহারা বলেন যে, বৌদ্ধ 
দর্শনের ‘নির্বাণ’ বৈশেষিকের অসৎকার্ধবাদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত এবং জৈন 
দর্শনের অস্তিকায় ও অনুবাদের মূলেও বৈশেষিক দর্শনের প্রভাব বিদ্যমান 
আছে।২ অবশ্য একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, জৈনদর্শন-প্রতিপাদিত 
অণু হইতে বৈশেষিক দর্শনের পরমাণু সম্পূর্ণ পৃথকৃ। জৈন দর্শনে সকল অণুই 
সমানগুণবিশিষ্ট । কিন্ত বৈশেষিক দর্শনে মূর্ত বস্তগুলির যে যে গুণ থাকে 
তাহাদের উপাদানীভূত পরমাণুসমূহেও সেই সেই গুণ স্বীকৃত আছে অর্থাৎ 
সকল পরমাণু সমানগুণবিশিষ্ট নহে। 


পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, বৈশেষিক 
দর্শন অতিশয় প্রাচীন। কিন্তু বর্তমান সময়ে বৈশেষিক দর্শনের সিদ্ধান্ত যে 
সত্রগুলির মধ্যে সংগৃহীত রহিয়াছে তাহারা, অতি প্রাচীন নহে। উপলভ্যমান 
গৌতমন্ত্রগুলির মধ্যে যাদৃশ পরিপাটা লক্ষিত হয় কণাদন্থত্রগুলির মধ্যে তাহা 
দেখা যায় না। দুঃখের বিষয় এই যে, ুত্র-গ্রন্থের উপর যে ভরঘাভ-কৃত 
বৃিগরন্থ ছিল তাহা অধুনা লুগ্ত। আর স্থত্রের উপর রাবণকৃত যে বিস্তৃত 
ভাস্ত* রচিত হইয়াছিল তাহাও লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, ভরদাজবৃতি 
ও বাবণভাগ্ঘ যখন পাওয়া যাইতেছে না তখন কণাদস্ত্রকেই বৈশেষিক 
দর্শনের প্রাচীনতম গ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে । 

বৈশেষিক দর্শনের উপলভ্যমান দ্বিতীয় প্রাচীন গ্রন্থ প্রশস্তপাদরচিত পদার্থ 
ধর্সসংগ্রহ। যদিও প্রশস্তপাদের আবির্ভাব-কাঁল যথাযথভাবে নিণীত হইবার 
কোন সম্ভাবনাই নাই তথাপি অনেকেই মনে করেন যে, তীহার রচিত গ্রন্থই 
বৈশেষিক দর্শনের প্রথম প্রামাণিক, প্রকরণ-এন্থ । কারণ তাহারা বলেন থে 
বৈশেধিক দর্শনের প্রসিদ্ধ সিদ্ধান্তগুলি (যাহা. অপরাপর দর্শনে উদ্ধৃত, 
আলোচিত ও খণ্ডিত হইয়াছে) উপলভামাঁন কণীদস্থত্রে পাওয়া, যায় না” 
কিন্তু পদার্ঘধর্সসংগ্রহে তাহাদের উল্লেখ দেখা যায়। যে যে বিষয়ে নৈয়ায়িক 


১। বাৎস্তায়নভা্য, ১১1২৯ 
২। Indian Fhilosophy, Vol. IT, p. 177 
৩।  প্রকটার্থবিবরণ, পুঃ ৪৯৯ 
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মতের সহিত বৈশেবিক মতের পার্থক্য দেখা যায় প্রশস্তপাদ সেগুলি বিশেষভাবে 
আলোচনা করিয়াছেন। দ্বিত্ব, পাকজোৎপত্তি, বিভাগত্রবিভাগ প্রভৃতি 
বৈশেষিকের নিজস্ব সিদ্ধান্ত বলিয়া সম্পরদায়ক্রমে প্রচলিত বিষয়গুলি প্রশস্ত- 
পাদরচিত পদার্থধর্মসংগ্রহে দেখা যায়। কিন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কণীদ- 
স্থতে ইহাদের সম্বন্ধে কোন আলোচনাই নাই। ‘বিশেষ’ পদার্থ সম্বন্ধেও স্থত্ে 
কোন আলোচনা দেখা যায় না। অথচ ভারতীয় সম্প্রদায়ে ইহাই প্রসিদ্ধ বে, 
বিশেষ-পদার্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়াই বৈশেষিক শাস্ত্রের রূপ সংজ্ঞা 
হইয়াছে।১ কিন্ত চৈনিক গ্রন্থে বলা হইয়াছে বে; বৈশেধিক-শব্দের অর্থ বিশিষ্ট 
বা উত্রুষ্ট এবং বিশিষ্ট-ধীসম্পন্ন ব্যক্তির দ্বারা রচিত হওয়ায় অন্য সকল শাস্ত্রের 
অপেক্ষা এই শাস্ত্রের উৎকর্ষ-নিবন্ধন “বৈশেষিক" সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে ।২ 

প্রশস্তপাদের উক্তি হইতে মনে হয় যে, তত্রুত পদার্থধর্মসংগ্রহের পূর্বে 
কোনও বিস্তৃত ভাস্তাগ্রন্থ ছিল ।৩ আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে প্রী ভাস্গরস্ 
রাবণ কর্তৃক রচিত হইয়াছিল। কেহ কেহ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন 
‘যে, রাবণ প্রশত্তপাদের পরবর্তী ।* আবার অন্যেরা মনে করেন যে, বৈশেষিক 
দর্শনের প্রথম যুগে রচিত রাবণভাগ্তাদি গ্রন্থে যে নাস্তিকতার প্রভাব 
পরিলক্ষিত হইয়াছিল তাহা হইতে উহাকে মুক্ত করিবার জন্যই প্রশস্তপাঁদ 
র্থ-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।« এছ্থলে ইহা স্মরণযোগ্য যে, শঙ্করাচার্যও 
বৈশেষিক দর্শনকে অর্দবৈনাশিক বলিয়াছেন।* আর একটা কথা মনে 
রাখিতে হইবে যে, প্রশস্তপাঁদের রচনা পদার্ধধর্মসংগ্রহ নামেই প্রসিদ্ধিলাভ 
করিয়াছিল এবং সম্প্রদায়ক্রমে উহাকে ভাস্বগ্রন্ব-রূপে বর্ণনা করা হয় নাই। 
মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার_ মহাশয় ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন বে, প্রশস্তপাদের রচনায় ভাস্তগ্রস্থের লক্ষণ নাই। আর অন্ত ভাস্বগ্রন্থ 
না থাকায় তিনি স্বয়ং কণাদস্থত্রের উপর, ভাষ্তরচনায় প্রবৃত্ত ‘হইয়াছিলেন।' 


১1 Tarkasamgraha, p. xxxvii ; Tarkabha'sha’, 0, ix 
২! Vaish'eshika Philosophy, 00. 8-7 


8l Tarkasamgraha 0, xl 

৫1 A Primer of Indian Logic, PDP. xxvi-vii. 
৬। শাঙ্করভাস্ব, ২৷২।১৮ 

৭। বৈশেষিকদর্শন, ভুমিকা, পৃঃ ২: 
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প্রশন্তপাদ যে উদ্দোতকর হইতে প্রাচীন ইহা প্রায় সর্ববাদিসন্মত। 
উদ্যোতকর খ্ীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষভাগে অথবা! সপ্তম শতকের প্রীরস্তে 
বিদ্যমান ছিলেন। কেহ কেহ মনে করেন ঘে তিনি পরমার্থ ও ধর্মপাঁলের 
পূর্ববর্তী ছিলেন।৯ ডঃ কীথ্‌ দৃঢ়ভাবে বলিয়াছেন বে, প্রশস্তপাদ নিশ্চয়ই 
বৌদ্ধাচার্য দিঙ্‌নাগের নিকট খণী।২ কিন্ত সকলে এই মত সমর্থন করেন 
না। পক্ষান্তরে যদি ইহা বিশ্বাস করা যায় যে, বাৎস্তায়ন প্রশন্তপাদের 
পরবর্তী, তাহা হইলে বাত্স্তায়নের পরবর্তী দিঙনাগ নিশ্চয়ই প্রশস্তপাঁদের 
পরবর্তী হইবেন। প্রশস্তপাদ যে শশ্করাচার্ষের পূর্ববর্তী ইহা নিঃসন্দেহে বলা 
যাইতে পারে। কারণ শঙ্করাচার্য যাহা কণাদ্মমত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন 
তাহা প্রশস্তপাদের গ্রন্থে পাওয়া যায়।৩ 

বৈশেষিকস্থত্র ও পদার্থধর্মসংগ্রহের উপর যে সকল আচার্য টীকাগ্রন্থ রচনা 
করিয়াছেন, আমাদের মনে হয়, তাহাদের মধ্যে আচার্য ব্যোমশিব 
প্রাচীনতম ।৪ বহুদিন যাবৎ এই টীকাগ্রন্থ আমাদের নিকট অজ্ঞাত ছিল। 
কয়েক বৎসর পূর্বে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধি আছে যে, ব্যোমশিব 
শব্দের পৃথক প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছিলেন, যদিও বৈশেষিক সম্প্রদায় 
উহ! স্বীকৃত হয় নাই।৫ এই কারণেই কেহ কেহ মনে করিয়াছেন যে, 
ব্যোমশিব অতিশয় প্রাচীন নহেন, তিনি শ্রীধরাচার্য ও আচার্য উদয়নেরও 
পরবর্তী।৬ বারীন্ত্রকৃত (১২২৫ খ্রীষ্টাব্দ) “রসসারে’ এবং বল্লভক্বত “লীলাবতী’ 
গ্রন্থে আচার্য ব্যোমশিবের নাম উল্লিখিত হইয়াছে । ব্যোমশিবের পর আচার্য 
শ্রীধর ৯৯১ খ্রীষ্টাব্দে ‘ন্যায়কন্দলী’ নামে পদার্থধর্সসংগ্রহের টীকা প্রণয়ন করেন। 
ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, বাচম্পতিমিশ্রের গ্রন্থের সহিত কন্দলীকারের 
কোনও পরিচয় ছিল না; এবং উভয়েই বোদ্ধাচার্য ধর্মোত্বরের নাম উল্লেখ 


>! Vaish’‘eshika Philosophy, p. 18 

২। Indian Logic and Atomism, pp. 93-110 ; The Vaish‘eshika System, 
Pp. 319-23 

৩! Tarkassmgraha, p. xl. 

৪। প্রশস্তপাদভায,  চৌধান্বা সংস্করণ, সহামহোপাধ্যায় শ্রীগোগীনাথ কবিরাজ-কৃত 
ভুমিকা, পৃঃ ১ 

e| Barasvati Bhavana Studies Vol, ITI. p. 109 


S| Tarkasmagraha, p. আচ 
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করিয়াছেন। কিরণাবলী-গ্রন্থে অন্ধকারবিষয়ে বে মতটা খণ্ডিত হইয়াছে 
উহা কণতঃ শ্রীধরের মত বলিয়া বর্ণিত না হইলেও ও মতের সহিত গ্রীধরের 
পরিচয় অস্বীকার করিতে পারা যায় না। 


্যায়কন্দলীকারের পর বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মুখাতম আচার্য উদয়ন। 
এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, নব্যন্ায়শান্ত্রের বীজ বাস্তবিকপক্ষে 
উদয়নাচার্ধের গ্রন্থরাজির মধ্যেই প্রথম নিহিত হইয়াছিল এবং তিনিই 


পরিলক্ষিত হয়। আচার্য. উদয়ন যে হ্ায়বৈশেষিক শান্ত্রে অনন্ব- 


এবং শব্দের পৃথক্‌-প্রামাণ্য স্বীকৃত হয় নাই, কিন্তু স্যায়শান্ত্রে উহাদের 
গৃথকৃ-প্রামাণ্য স্বীকৃত হুইয়াছে। উদয়ন বৈশেষিক দর্শনের রহস্ত বিবৃত 
করিতে যাইয়া স্তায়মতাহ্সারেই শব্দ এবং উপমানের পৃথকৃ-প্রামাণ্য স্বীকার 


দমনে করেন ঘে, রুমারিনভট্ট ও উদয়নাচার্য যেরপ দৃঢ়তার সহিত বৌদ্ধ মতকে 
ভারতের জাতীয় জীবন কোনদিনই মুক্ত হইতে পারিত না। আচার্য উদয়নক্ৃত 
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লক্ষণীবলীগ্রন্থে যে একটা শ্লোক পাওয়া যায় তাহার প্রামাণ্য স্বীকার করিলে 
উদয়নকে দশম শতকের চতুর্থ পাদে স্থাপিত করিতে হয়।১ কিন্তু এই শ্লোকের 
প্রামাণ্য বর্তমানে জুধীসমাজে স্বীকৃত হয় না।২ আমরাও উদয়নকে দশম 
শতাব্দীর লেখক বলিয়া মনে করিতে পারি না। কারণ তিনি ভামতীকারের 
প্রতি যে অপূর্ব ও অকুঠ শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় উভয়ের মধ্যে 
কালের যথেষ্ট ব্যবধান ছিল । উদয়নকে দশম শতকের লেখক বলিলে বাচস্পতির 
সহিত তাহার সময়ের অতি স্বল্প ব্যবধান থাকে । আচার্য উদয়নের কিরণাবলী 
যে অতি দুরহ গ্রন্থ তাহাতে অণুয়াত্র সন্দেহ নাই। কুস্থুমাঞ্জলি ও আত্মতত্ব- 
বিবেকে উদয়ন প্রতিবাদিমতের খণ্ডন করিয়া স্বমত স্থাপিত করিয়াছেন। এজন 
তাহাকে সংযম আশ্রয় করিয়া পরিমিত ভাষা প্রয়োগ করিতে হইয়াছে, ইহা 
বুঝিতে পারা যায়। কিন্ত পদার্থ-ধর্মসংগ্রহের ব্যাথ্যাগ্রসন্দে বৈশেষিক মত 
বিবৃত করিতে যাইয়া তিনি যে কেন সাতিশয় মিতবাক্‌ হইয়াছেন, তাহা 
স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না। কিরণাবলী-গ্রন্থে তিনি যে শৈলী আশ্রয় 
করিয়াছেন তাহাকে আয়ত্ত করিতে হইলে নিরতিশয় অভিনিবেশ প্রয়োজন । 
এইজন্যই বোধ হয় উদয়নের পরে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বিশিষ্ট নৈয়ায়িক 
ও বৈশেষিক আচার্যগণ কিরণাবলী-গ্রন্থের উপর টাকা রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া- 
ছিলেন। এ গ্রন্থের গুড় রহস্য ভেদ করিতে হইলে এ সমস্ত টীকাগ্রন্থের 
সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় একান্ত আবশ্যক । 

প্রশস্তপাঁদকুত পদার্থধর্মসংগ্রহের উপর শ্রীবৎস নামে একজন বৈশেষিকাচার্য 
টাকা রচনা করেন। ইহা আমরা জৈন গ্রন্থকার রাজশেখরের উক্তি হইতে 


জানিতে পারি। 

উদ্য়নের পরবর্তী প্রতিষ্ঠিত বৈশেষিকাচার্য স্তায়লীলাবতীকার বল্লভাচার্য। 
তিনিউদয়নের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন এবংস্থলদ্বয়ে তাহার মত খণ্ডন করিয়াছেন। 
তিনি উদয়নকে আচার্য বলিয়া বর্ণনা করেন নাই । এজন্য অনেকে মনে করেন 
যে, তাঁহার সহিত উদয়নের কাল-ব্যবধান অতি অল্পই হইবে ভট্ট বাদীন্দর, 
চিৎসুখাচাৰ্য প্রভৃতি ত্রয়োদশ শতকের গ্র্থকীরগণ ভীহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। 


১। তর্কানবরাস্কপ্রমিতেতীতেবু, শকাস্ততঃ। 
বৰ্যেষণ্রয়নশ্চক্রে হুবোধাং লক্ষণাবলীম্‌ ॥ 

২। বাঙ্গালীর সারম্বত অবদান, বঙ্গে নব্যন্তায়চর্চা, পৃঃ ৫ 
খ 
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বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে, তিনি দ্বাদশ শতকের প্রথম পাদে বর্তমান ছিলেন। 
গোৌঁড়-মিথিলার প্রায় প্রত্যেক গ্রন্থকারই ‘লীলাবতী’কে আকর-রূপে গ্রহণ 
করিয়া তাহার উপর টাকা রচনা করিয়াছেন। | 

ম্বাদশ শতকের মধ্যভাগে শিবাদিত্য মিশ্র “সপ্তপদার্থ রচনা করেন। 
পণ্ডিতগণ মনে করেন থে, তিনিও উদয়নাচার্ধের ন্যায় ন্যায় ও বৈশেষিক প্রস্থান- 
ছয়ের সমন্বয়ে যত্রবান্‌ হইয়াছিলেন। সপ্তপদার্থা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা 
যায় বে, শিবাদ্িত্যের রচনায় কিরণাব্লীর প্রভাব পর্যাপ্তভাবে বর্তমান । বাদীন্দ্র- 
কলত রসসারে ও চিত্লুখীর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের “নয়নপ্রসাদিনী? টাকায় শিবাদিত্যের 
নাম ও তত্রুত লক্ষণাদি উদ্ধৃত হইয়াছে । 

শিবাদ্দিত্যের সমসাময়িক বৈশেষিকাচার্য বাদিবাগীশ্বর “যাঁনমনোহর» নামক 
বৈশেষিক গ্রন্থ রচনা করেন । প্র গ্রন্থের নাম চিৎস্ুখীতে একাধিক স্থলে উদ্ধত 
হইয়াছে। শিবাদিত্যের পর “প্রমাণমঞ্জরী’-কর্তা তাফিকচূড়ামণি সবদেবের নাম 
উল্লেখযোগ্য । প্রমাণমঞ্জরী অতি প্রাচীন প্রামাণিক বৈশেষিক গ্রন্থ বলিয়া 
বিদ্বৎসমাজে আদূত হইয়াছিল । 

ত্রয়োদশ শতকের প্রথম ভাগে (প্রায় ১২২৫ খ্ৰীষ্টাব্দ ) আমরা আর একজন 
বৈশেধিক আচার্ধের নাম পাই। তিনি গুণকিরণাবলীর টাকা “রসসার, 
প্ৰস্তত করেন। তাঁহার নাম বাদীন্দ্র। এতদ্যতীত প্রগল্ভাচার্য-কৃত 


ডব্যকিরণাবলী-প্রকাশের টাকায় দিবাকরোপাধ্যায় ও প্রভাকরোপাধ্যায় নামে 


দুইজন বৈশেষিকাচার্ষের নাম পাওয়া বায়। আমাদের মনে হয়, ইহারা 
দুইজনেই কিরণাবলীর উপর টাকা রচনা করিয়াছিলেন। পত্ডিতগণ মনে করেন 
যে, ইহার! উভয়ে সমসাময়িক ছিলেন। এই সময়েই জগদ্গুরু নামে যে একজন 
ন্যায়বৈশেষিকাচার্য বর্তমান ছিলেন তাহা প্রগল্ভাচার্ষের উল্লেখ হইতে 
গ্রতীত হয়। 

নব্যন্তায়ের প্রবর্তক ততচিন্তামণিকার গদ্দেশোপাধ্যায়ের (চতুর্দশ শতকের 
মধ্যভাগ ) পুত্র ও ছাত্র বর্ধমানোপাধ্যায় ন্যায়বৈশেষিক শীতের স্থপ্রসিদ্ধ টাকাকার 
বণিয়া পরিচিত। তাহার রচিত সকল টীকাগ্রনথই ‘প্রকাশ’ নামে সুপরিচিত । 
তিনি কিরণাবলী ও লীলাবতীর উপর 'টাকা রচনা করেন। বিশেষজ্ঞগণের 
মতে তাহার অভ্যুদয়কাল চতুর্দশ শতকের তৃতীয় পাদ। 

বধমানোপাধ্যায়ের পরে আমরা প্রগল্ভাচার্ধের উল্লেখ করিতে পারি। তিনি 
তথ্বচিস্তামণির চারিটা খণ্ডের উপর “প্রশন্ভী” নামে টাকা রচনা করেন। 


[১৯] 
এতদ্বাতীত_ ভ্রব্যকিরণাবলীপ্রকাশ, গুণকিরণাবলীপ্রকাশ ও লীলাবতীর 
উপরে প্রগল্‌ভী নামে টাকাও প্রণয়ন করেন। তিনি প্রায় ১৪১৫ শ্ী্টান্দে 
জন্মগ্রহণ করেন ও পঞ্চদশ শতকের তৃতীয় পাদ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। 
প্রগল্ভাচার্য বাঙালী ছিলেন । তাহার সমসাময়িক প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ শ্রীমান্‌ 
ভট্টাচার্ধও দ্রব্যকিরণাবলী ও বর্ধমানক্ৃত ভ্রব্যপ্রকাশের উপর টাকা] প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন বলিয়! অনুমান করা যায় । 

বর্ধমানের পরবর্তী আচার্য মহানৈয়ায়িক মৈথিল জয়দেব মিশ্র (পক্ষধর )। 
তিনি বর্ধমানের দ্রব্যপ্রকাশের উপর টীকা ও লীলাবতী প্রকাশের উপর “লীলাবতী- 
বিবেক’ নামে টাকা প্রণয়ন করেন। ড্রব্যপ্রকাশের টাকায় জয়দেব মিশর 
দর্পণকারের উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি সম্ভবতঃ জ্ঞপত্যুপাধ্যায়ের প্রপিতামহ 
বটেশ্বরোপাধ্যায়। ইনি লীলাবতীর উপর টীকা রচনা করেন। জয়দেব মিশ্রের 
পরে আনুমানিক ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে ভগীরথ ঠন্ুর বর্ধমানকত দ্রব্যপ্রকাশ, গুণপ্রকাশ 
ও লীলাবতীপ্রকাশের উপর “প্রকাশিকা*নামে টীকা রচনা করিয়াছিলেন । ভগীরথ 
ঠক্ধুরের প্রায় সমকালবর্তী স্যায়কুস্থমাঞ্জলি-মকরন্দকার রুচিদত্তের নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । ইনি জয়দেবের শিষ্য ছিলেন। কিরণাবলীপ্রকাশের উপর 
তাহার গ্রন্ধ “দ্রব্যপ্রকাশবিবৃতি, জুধীসমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। 
তাহার আবির্ভাবকাল ১৫০০ খীষ্টাব্দের পরে হইবে না। পঞ্চদশ শতকে মিথিলার 
অন্যতম শ্রেষ্ট স্মার্ত গ্রন্থকার বাচস্পতি মিশ্রও লীলাবতীর উপর টীকা রচনা 
করিয়াছিলেন বলিয়া সুধীগণ মনে করেন। তাহার সমসাময়িক আত্মীয় 
শঙ্করমিএ বৈশেষিক দর্শনের একাধিক গ্রন্থের প্রণেতা । তিনি ‘কণীদরহস্ত!, 
“কিরণাবলীনিরুক্রিপ্রকাশ',  “বৈশেধিকম্থতোপস্কার',  “লীলাবতীকঠাভরণ' 
প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন । 

নবন্তায়শান্ত্রে অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী রঘুনাথ 'শিরোমণিও 
বৈশেষিক দর্শনে অভিনব গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । দ্রব্য কিরণাবলীপ্রকীশ, 
গুণকিরণাবলীগ্রকাঁশ ও ন্যায়লীলাবতী প্রকাশের উপর তাহার রচিত “দীধিতি, 
গ্রন্থ বৈশেষিক সাহিত্যে অমূল্য সম্পদ্‌। তিনি পঞ্চদশ শতকের তৃতীয় ভাগে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । রুচিদত্তের অল্পকাল পরেই বলভদ্রের আবির্ভাব 
হইয়াছিল। তিনি শিবাদিত্যের সপ্চপদার্থীর উপর “সন্দর্ত' টীকা, সর্বদেবরচিত 
প্রমাণমঞ্জরীর উপর একখানি টীকা ও দ্রব্যপ্রকাশের উপর ‘দ্রব্যপ্রকাশবিমল’ নামে 
অতি পাস্ডিত্যপূর্ণ টীকা! প্রণয়ন করেন। বলভদ্রের রচনায় বহু স্থলে কুচিদতের 
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গ্রন্থ আলোচিত হইয়াছে। ইনি প্রগল্ভাচার্ধের শিশষ্য ছিলেন। পত্ডিতগণের 
মতে তাহার আবির্তাবকাল পঞ্চদশ শতকের শেষভাগ | ইহার পরবর্তী আচার্য 
পদ্মনাভ নিশ্র। ইহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। এইজন্য ‘সকলশাস্ত্রারবিন্দ- 
প্রস্ভোতন-ভট্রাচার্ এই উপাধিতে তিনি পণ্ডিতসমাজে পরিচিত ছিলেন । 
তিনি বৈশেষিকভাস্ভের উপর “সেতু'নামক টাকা, “ন্যায়কন্দণীসার”, “কিরণাবলী- 
ভাস্বর এবং ভ্রব্যকিরণাবলীপ্রকাশের উপর “বর্ধমানেন্দু, নামক টাকা রচন! করেন । 
পদ্মনাভ মিশ্রেরপর মথ,রানাথ ন্যায়বৈশেষিক শাস্ত্রের বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। 
তিনি দ্রব্কিরণাবলী ও গুণকিরণাবলীর উপর “হস্ত” নামে টীকা রচনা করেন । 
লীলাবতীর উপরেও তাহার টীকা-গ্রন্থ ছিল। তিনি ভ্রব্যপ্রকাশ ও লীলাবতী- 
প্রকাশের টাকাও রচনা করেন। তাহার আবির্তাব-কাল ষোড়শ শতকের শেষার্ধ। 
ইহাঁর পরবর্তী গ্রন্থকার জগদীশ তর্কালঙ্কার। পদার্থধর্সসংগ্রহের উপর তিনি 
দ্রব্যস্থক্তি’ নামে টাকা রচনা করিয়াছিলেন। পণ্ডিতগণের মতে মথুরানাথ 
ও জগদীশের মধ্যে কালের ব্যবধান অত্যন্প। 

জগদীশের পরে আমরা কয়েকজন নৈয়ায়িকের নামের সহিতই পরিচিত 
হইয়াছি__গোপীকাস্ত স্তায়ালক্কার, গোবিন্দ ভট্টাচার্য চক্রবর্তী, রামনাথ বিদ্ধা- 
বাচস্পতি, রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশ, রামগোপাল সিদ্ধাস্তপঞ্চানন। ইহাদের কেহই 
বৈশেষিকদর্শনের কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন কি না তাহা আমাদের জানা 
নাই। ইহাদের মধ্যে রামনাথ বিদ্ধাবাচস্পতির অদ্যাপি অনাবিদ্কৃত ‘লীলাবতী- 
বিবৃতিরহস্ত” ও “শব্মণিরহস্ত” অবশ্ঠই ন্যায়প্রস্থানেরই গ্রন্থ হইবে। দীধিতি- 
সম্প্রদায়ের সর্বশেষ ও চরম গ্রন্থকার গদাধর ভট্টাচার্য। তিনি অনুমানদীধিতি 
গ্রন্থের সর্বাপেক্ষা বিস্তীর্ণ টীকা রচনা করিয়াছিলেন। আলোকের উপরও 
তাহার টীকাগ্রন্ব ছিল। তদ্রচিত বহু বাদগ্রন্থ আমাদের পরিচিত। কিন্তু, 
তিনিও বৈশেবিক গ্রস্থানের কোনও টীকা রচনা করেন নাই। অভিজ্ঞগণের 
মতে তাহার প্রধান গ্রন্থরচনার কাল ১৬৪০-৬০ খ্ষ্টাব্দের মধ্যে । গদাধরোত্তর যুগে 
কয়েকজন বিশিষ্ট নৈয়ায়িক গ্রস্থকাঁরের নাম আমরা জানি; কিন্তু একথা সত্য 


যে তাহারা কেহই পৃথগভাবে বৈশেষিক দর্শনের গ্রন্থ বা টীকা রচনা করেন নাই। 
বৈশেধিক দর্শনের ক্রমবিকাশের ইহাই সংক্ষিপ্ত পরিচয়। 


সূচীপত্র 

“যদি চ ধর্মা অপি’ ইত্যাদি “অপিরভিব্যাপ্তো” ইত্যন্ত কিরণাবলী গ্রন্থের ব্যাধ্যা 
পৃঃ ১১ সাধ্য ও বৈধ্স্য পদের অর্থ পৃঃ ১-২; অপি শব্দের অর্থ ‘অভিব্যাপ্চি’ 
পৃঃ ২; তাদৃশ অর্থ স্বীকারে আপত্তি পৃঃ ৩-৪ 3 পদ্দনাভমিশ্রের মত পৃঃ ৪ ১ উহা 
গ্রহণযোগ্য নহে পৃঃ ৪-৫ ; অগি-শব্দ সমুচ্চয়ার্থক__জগদীশের মত পৃঃ ৫ + অপি- 
শব্দ বাক্যালঙ্কারে প্রযুক্ত হইয়াছে পৃঃ ৫; “অস্তিত্বং বিধিমুখপ্রত্যয়বিষয়ত্বম 
ইত্যাদি ‘জ্ঞাপ্যজ্ঞাপকভাবলক্ষণঃ সৎন্ধঃ’ ইত্যন্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যা পৃঃ ৫-৬; অস্তিত্ব, 
অভিধেয়ত্ব ও জ্ঞেয়ত্ব পদের ব্যাখ্যা পৃঃ ৫-৬; বিধিমুখপ্রত্যয়বিষয়ত্ব অস্তিত্ব 
অর্থাৎ ভাবত্বপ্রকারকজ্ঞানবিষয়ত্বই অস্তিত্ব পৃঃ ৬; বিদ্যমানত্বপ্রকারক-জ্ঞান- 
বিষয়ত্ব অস্টিত্ব নহে পৃঃ ৬; অভাবে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা পৃঃ ৭; প্রতিযোগি- 
নিরপেক্ষনিরপণত্বকে অস্তিত্ব বলিলে অভাবে অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা নাই পৃঃ ৭3 
এ বিষয়ে বিবেচন পৃঃ ৭3 প্রকাশকারের মত-_সমবায়ভিননত্ব, গুণত্বশূন্ধত্ব ও 
নি্ধিকল্পকাবিষিয়ত্ব এই বিশেষণত্রয়বিশিষ্ট-সবিকল্পকজ্ঞানবিষয়ত্বের অভাবই 
অস্তিত্ব পৃঃ ৭-৯; এ বিষয়ে বিপ্রতিপত্তি, কারণ পূর্বোক্ত অস্তিত্ব বিশেষ-পদার্থে 
অব্যাপ্ত পৃঃ ৯-১০ ; মুদ্রিত সংস্করণে উপলব্ধ “‘অসমবায়িত্ব' পাঠ গৃহীত হইলে 
বিশেষ-পদার্থে অব্যান্তির নিরপন পৃঃ ১০) কিন্তু, ইহাতে সমবায়ে অব্যাপ্তির 
আশঙ্কা পৃঃ ১০; অসমবায়িত্ব-রূপ অর্থগ্রহণে অসঙ্গতি পৃঃ ১০-১১; রুচিদত্ত-ধৃত 
পাঠে আপত্তি পৃঃ ১১; অতীন্দরিয়-প্রতিযৌগিক অভাবে বিশিষ্টাভাবাত্মক অস্তিত্বের 
অতিব্যান্তি পঃ ১২; রুচিদতের ব্যাখ্যা ও উহার বিস্তৃত আলোচনা__অতীন্ত্রিয় 
বস্তুর অভাবে অতিব্যাপ্তির উদ্ধার সম্ভব নহে পৃঃ ১৩-৪; প্রকাশকার ভাবত্বকেই 
অস্তিত্ব বলিয়াছেন পৃঃ ১৪ : কিন্তু ভাবতের জ্ঞান অতি দুর্ঘট পৃঃ ১৪ ; ভাবত্বকে 
অখণ্ডশরীর উপাধি বলিলেও উহাকে প্রমাণিত করা সম্ভব নহে পৃঃ ১৫; কাল- 
সম্বন্ধিত্বও অস্তিত্ব নহে পৃঃ ১৫ $ জগদীশের মতে ভাবস্ববিশিষ্ট স্বরূপসত্বই অস্তিত্ব 
পৃঃ ১৫; এই মতেও অসঙ্গতি পৃঃ ১৫; সেতুকীর অভাঁবাবিশেগ্কজ্ঞান- 
বিশেম্ত্বকে অস্তিত্ব বলিয়াছেন পৃঃ ১৫-৬; উক্তমতের আলোচনা পৃঃ ১৬; 
স্টায়কন্দলীকাঁরের মতে স্বরূপসত্বই অস্তিত্ব ন্যায়নীলাবতীকাঁরের মতে সত্তা- 
সম্বন্ধের জ্ঞানই অস্তিত্ব; সম্বন্ধ বলিতে সমবায় অথবা শ্বসমবায়িসমবেতত্বকে 
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বুঝায়; উক্ত মতের বিস্তৃত আলোচন! পৃঃ ১৬-৯; উক্ত মতের উপর আচাষ 
ব্যোমশিবের প্রভাব পৃঃ ১৭; দীধিতিকার-প্রদর্ণিত প্রণালীতে যট পদার্থের 
সাধ্য নির্বচন পৃঃ ১৮; অভাবাভাবত্বই অন্তিত্ব_এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা 
পৃঃ ১৮-৯.; ভাষাপরিচ্ছেদকার যট্টপদার্থের কোনও সাধর্ম্য প্রদর্শন করেন নাই 
পৃঃ ১৯; অভিধেয়ত্বের অর্থ পৃঃ ২০; অর্থোপস্থিতির অনুকূল শব্দবিশেষের 
উচ্চারণ অথব| পদসাপেক্ষ অর্থোপস্থিতিই অভিধান-_অর্থাত্রিত পদসম্বন্ধই 
অভিধেয়ত্ব পৃঃ ২০-১; মথ,রানাথের মত ও উহার আলোচনা পৃঃ ২১-২; 
অভিধেয়ত্ব অভিধানবিষয়ত্ব নহে কিন্তু অভিধানযোগ্যত্ব ইহা আঁার্ধের অভিমত 
পৃঃ ২২; জ্ঞানযোগ্যতাই জ্ঞেয়ত্ব. অর্থাৎ জ্ঞাপ্যজ্ঞাপকভাবই জেয়ত্ব পৃঃ ২২) 
শীলাবতীকারেরমতে পরম্পরাদ্বন্ধে জানত্বই জ্য়ত্ব পৃঃ২২; “আশ্রিতত্বমাশ্রয়তা” 
ইত্যাদি ‘মূর্তত্বং বিহায় নিক্কিয়ত্বম’ ইত্যন্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যা পৃঃ ২৪-৫; কিরণাবলীকার 
আশ্রিতত্ব-পদের অর্থ করিয়াছেন “স্বাভাবিক আৰধেয়তা’, এ বিষয়ে যুক্তি পৃঃ ২৫; 
স্বাভাবিক আধেয়তা বলিতে সমবায়সমন্ধাবচ্ছিন্ন আধেয়তা বুঝায়_সমবায়ে 
তাদৃশ আধেয়তা থাকিতে পারে_ স্থাত্মকসমবায়সঙ্ন্ধাবচ্ছিন্ন আধেয়তা সমবায়ে 
থাকায় অব্যাপ্তির আশঙ্ক। নাই পৃঃ ২৬-৭ ; এস্থলে জগদীশের অন্যথা ব্যাখ্যান 
 তংলহক্ধে আলোচনা পৃঃ ২৭১ আচার্য ব্যোমশিব সমবায়সহন্ধাবচিছন় 
আধেরতাবেই “আশ্রিতত্ব বলিয়াছেন পৃঃ ২৮; প্রকাশকারের প্রকারান্তরে 
ব্যাথ্যা_ সংযোগান্থৰৃত্যাংসমবায়ডিন্নভাবত্বই নিত্যদ্ৰব্যভির সকল পদার্থের সাধৰ্ম্য 
পৃঃ ২৯; শাব্দী রীতি লঙ্ঘিত হওয়ায় উহা সমর্থনযোগয নহে পৃঃ ২৯; ন্যায়- 
কন্দপীকারের মতে পরতন্ব্ূপে উপলব্ধির বিষয়ত্বই ‘আশ্িতত্ব’ পৃঃ ২৯; উক্ত 
মতের আলোচনা পৃঃ ৩০ ১ মুক্তাবলীকারের মতে সমবায়াদিসদ্বন্ধাবচ্ছিনৃত্িত্ই 
“আশ্রিতত্ব' পৃঃ ৩০; উক্ত মতের বিবেচন পৃঃ ৩০-১, প্রভাটাকাকারের 
মত পৃঃ ৩১ ; দিনকরীকারের মত পৃঃ ৩১; “আশ্রিতত্ব” ইত্যাদি প্রশস্তপাদ-গরন্থস্থ 
চি'কারের তাৎপর্য পৃঃ ৩২ ; নিক্রিয়ত্ব অমূর্তপদার্থের সাধ্য, নিন্ধিয়ত্ব-পদের অর্থ 
কর্মবতিদব্সবব্যাপ্যজাতিশৃন্তত্ পৃঃ ৩৩-৪ ; অথ সমবায়াদ্‌’ ইত্যাদি “সমবায়াদ- 
্ত্মূ' ইত্যন্ত ন্থের ব্যাথ্যা পৃঃ ৩৪) সমবায়িত্ব ও অনেকত্ব দব্যাদি পঞ্চবিধ 
পদার্থের সাধমা পৃঃ ৩৪; সমবায়িত্ব পদের অর্থ _কিরণাবলীকারের মতে 
সমবায়সন্বন্ধই সমবায়িত্ব পৃঃ ৩৫; উক্ত অর্থে ব্যোমবতীকার ও কন্দলীকারের 
সন্মতি পৃঃ ৩৫; প্রকাশকারের স্বতন্ত ব্যাখ্যা পৃঃ ৩৬; উক্ত ব্যাখ্যা পূর্বাচারযসিদ্ধান্ত- 
বিরুদ্ধ হওয়ায় গ্রহণযোগ্য নহে পৃঃ ৩৭; অনেকত্ব-পদের ব্যাখ্যা পৃঃ ৩৭) 


[২৩] 
অনেকত্ব-পদের অর্থ স্বরূপভেদ পৃঃ ৩৭; এই অর্থ স্বীকারেওঅতিব্যাপ্ির আঁশঙ্ক, 
পৃঃ ৩৭ ১ “উহার পরিহার পৃঃ ৩৭-৮; শ্বরপতেদের নিকট লক্ষণ স্বৰৃত্তিপদাৰ্থ- 
বিভাজকোপাধিমত্বে সতি তাদুশপদার্ধবিভাকোপাঁধিসমানাধিকরপৌতযাবৃতি 
ধর্মীবচ্ছিন্নপ্রতিযৌগিতাকভেদবত্ম্‌, ইহার বিশ্লেষণ পৃঃ ৩৮-৯ 3 প্রকাশকারের মতে 
স্বাশ্রয়ভেদসমানাধিকরণপদার্থবিভাজকোপাধিমত্ই অনেকত্ব গৃঃ৩৯১ প্রকাঁশকারের 
ব্যাখ্যা নির্দোষ হইলেও আচার্ধের অনভিমত পৃঃ ৪০; পদ্মনীভমিত্রের মত পৃঃ 8০ ১ 
মথুরানাথরুত স্বরূপভেদের ব্যাখ্যা ন্বরৃতভিভাববিভাজকোপাধিমত্প্রতিযোগিক- 
প্রতিযোগানৃত্তিভেদই স্বরূপভেদ পৃঃ ৪০; উক্ত মত নির্দোষ নহে পৃঃ ৪১; দদ্রবাং 
বিহায়’ ইত্যাদি “ক্রিয়ায়া অসমবায়» ইত্যন্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যা পৃঃ ৪২, নিগুণত্ব ও 
সিন্ধিয়ত্ব গণীদি পঞ্চবিধ পদার্থের সাধ্য পৃঃ ৪২; নিগুণত্বপদের ব্যাখ্যা 
পৃঃ ৪২-৩; “গুণাভাব’ পদে অভাব বলিতে অত্যন্তাভাবকে বুঝায় পৃঃ ৪৪) 
প্রকাঁশকারের মত পৃঃ 5৪ : জগদীশ ও মুক্তাবলীকারের মত পৃঃ ৪৪3 নিক্ষিয়ত্ব 
পদের ব্যাখ্যা পৃঃ ৪৫) কিরণাবলীকার ক্রিয়ার অসমবায়কেই নিক্তিয়ত্ব বলিয়াছেন, 
উহার ব্যাখ্যা পৃঃ ৪৫-৬; উহার সঙ্গতি রক্ষা করা স্ুকঠিন পৃঃ ৪৬; স্পন্দের 
অত্যন্তাভাবই নিক্ষিয়ত্ব পৃঃ ৪৭3 স্থক্তিকার কর্মবদবৃত্তিতীববিভীভকোপাধিমত্বকে 
নিক্তিয়ত্ব বলিয়াছেন পৃঃ ৪৭; “দ্রব্যাদীনাং ত্রয়াণাস্‌: ইত্যাদি “ধর্সং বিহায়’ ইত্যন্ত 
গ্রন্থের ব্যাখ্যা পৃঃ ৪৮-৯; সত্তাসম্বন্ধ সামান্তবিশেষবত্ব, স্বসময়ার্থশব্দাভিধেয়ত্ব ও 
ধর্মাধম কর্তৃত্ব উক্ত পদার্থত্রয়ের সাধর্ময_ সাক্ষাৎ ও পরস্পরা ভেদে সম্বন্ধের দৈবিধ্য 
পৃঃ ৫০: সত্াসম্বন্ধের উক্ত পদার্থাতিরিক্ত পদার্থে অতিবযাপ্ডির আশঙ্কা * পরিহার 
পৃঃ ৫০; সামান্তবিশেষ-পদের অর্থবি্লেষণ পৃঃ ৫০; স্বসময়ার্থশব্দাভিধেয়ত্বের 
ব্যাখ্যা পৃঃ ৫০-১; সত্তাসম্বন্ধের ব্যাখ্যায় ব্যোমবতীকার-_সত্তোপলক্ষিত সমবায়ই 
সতাসহন্ধ- পূঃ ৫১১ জাত্যাদি পদার্থে সভানসদন্ধ স্বীকারের প্রসক্তি, পৃঃ ৫১; 
ব্যোমবতীকারের মত বিশ্লেষণ পৃঃ ৫১:২; একদেশিমত পৃঃ ৫৩; সত্াসহন্ধ 
ন্ধ কথিত হইয়াছে পৃঃ ৫৩-৫; “সীমান্ত- 


এইস্থলে সন্বন্ব-পদের ছারা সমবায়-সদ্ব 
বিশেষ’ পদের অর্থ পৃঃ ৫৫-৬; সামান্তরপ বিশেষ না বলিয়া কেবল বিশেষ 


বলিলে অব্যান্তি ও অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা পৃঃ ৫৯, “বিশেষ” পদে চরমবিশেষ 
গ্রহণ করা যায়, কি না পৃঃ ৫৬৭ 5 “সামান্য” পদের অর্থ পৃঃ ৫৭ ১ যাহা একাধিক 
স্থানে সমবায়সম্বন্ধে বিদ্যমান থাঁকে তাহাই সামান্ত পৃঃ ৫৭; ‘নিত্যত্বে সতি 
অনেকসমবেতত্বম্‌' এই অর্থেই প্রকাশকার ও ভাস্করকার সামান্য-পদের অর্থ 
গ্রহণ করিয়াছেন পৃঃ ৫৮5 উহা সমর্থনবোগ্য নহে পৃঃ ৫৮; ধর্মধর্মকারণত্বের 


[২৪] 


ব্যাখ্যায় কিরণাবলীকার পৃঃ ৫৮-৫৯ 3 ধর্মীধর্মকর্তৃত্বপদে কর্তৃত্ব বলিতে নিমিত্তত্ব- 
মাত্র বিবক্ষিত- প্রকাশকারের মত পৃঃ ৫৯; অধর্মান্যত্ববিশিষ্টধর্মজনকবৃত্তিপদার্থ- 
বিভাঁজকোপাধিম্ব ও ধর্ান্তববিশিষটাধ্নকব্ৃতিপদার্ধবিভা্রকোপাধিমৰ এই 
দুইটি সাধর্ম্য বিবক্ষিত হইয়াছে পৃঃ ৫৯-৬০; ‘ন জাত্যাদীনাস ইত্যাদি ‘তন্মাৎ 
্বাশয়াবচ্ছেদমা ত্রেণৈবোপথুজ্ঞন্ত ইতি’ ইত্যন্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যা পৃঃ ৬০-২ ১ ধৰ্মাধর্ম- 
জনকত্ব কেন দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়েরই সাধ্য, জাত্যাদির নহে পৃঃ ৬৬-৪; “কার্যত্বমভূত্বা? 
ইত্যাদি “বিহায়েত্যেবকারার্থ:' ইত্যন্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যা পৃঃ ৬৫১ কোন্‌ পদার্থগুলি 
সকারণ পৃঃ ৬৬; কার্যত্বের ব্যাখ্যায় কিরণাবলীকার-__প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্ববিশিষ্ট- 
সত্তাববই কাৰ্যত্ব ( অভূত্বা ভাবিত্ব ) পৃঃ ৬৬; অনিত্যত্বেরব্যাখ্যা-_সত্তাবত্ববিশিষ্ট 
খ্বংসপ্রতিযোগিত্বই অনিত্যত্বপৃঃ৬৬-৭; ব্যোমবতীকারেরমত-_্বকারণসত্তাসহন্ধই 
কার্যত্ব পৃঃ ৬৭ ১ ব্যোমবতীকারের মতে অনিত্যত্ব বলিতে প্রাগভাবপ্রধ্বংসাভাবো- 
পলক্ষিত বন্তসত্তাই বুঝায় পৃঃ ৬৮) উদ্দ্যোতকরের মত-_প্রাগভাব ও প্রধ্ংসা- 
ভাবের দ্বারা উপলক্ষিত বস্তসতাই অনিত্যত্বপৃঃ ৭১ ) ন্যায়ভাস্যকার ও ন্যায়বার্তিক- 
কারের মত পৃঃ ৭১) ন্যায়ভাগ্মকারমতে বস্তুর ধ্বংসই অনিত্যত্ব পৃঃ ৭১; ন্যায়- 
বাত্তিককারের মতের সমীক্ষা পৃঃ ৭১-৭; অনিত্যতার স্বরূপ সম্বন্ধে বাত্তিককার- 
বধিত মতবিশেষ__বিনাশহেতুভাবই অনিত্যতা পৃঃ ৭৩-৪ ১ মতান্তর__অনিত্যতা 
বলিতে উপলব্ধিলক্ষণপ্রাপ্তন্ত অত্যন্ততিরোভাব: পৃঃ ৭৫: মতান্তর-_যে ভাব পূর্বে 
ছিল না, পরে উৎপন্ন হয়; উৎপন্ন হইয়া থাকে না, উহাই অনিত্য পৃঃ ৭৫-৬; 
উদ্দ্যোতকরের মতে যাহা অবধিকে অপেক্ষা করে তাহাই অনিত্য; যাহা 
অবধিকে অপেক্ষা করে না তাহাই নিত্য পৃঃ ৭৬) “কারণত্ব্চ” ইত্যাদি ‘জ্ঞানঞ্চ 
গৃহতে’ ইত্যন্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যা পৃঃ ৭৬-৭ ; কারপত্ব-পদের ব্যাখ্যায় কিরণাবলীকার 
পৃঃ ৭৭-৮; কারণস্ব কার্যমাত্রপ্রতিষোগিক নহে-জ্ঞাত্ধৰ্মগত কার্ধতা হইতে ভিন্ন 
‘যে কার্ধতা তক্লিরূপিত.কারণতা পারিমাণ্ডিল্যভিন্ন দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য 
গৃঃ ৭৮; কারণত্বকে পদার্থমাত্রের সাধর্ম্য বলিতে আপত্তি কি পৃঃ ৭১৮০ ; 
পারিমাপণ্ডিল্যের পরিত্যাগে কন্দলীকার, স্থক্তিকার প্রভৃতির যুক্তি পৃঃ ৮০-১ ; 
অস্ত্যাবয়বিগত রূপাদি প্রতিযোগিরূপে স্ব স্ব ধ্বংসের কারণ হইলেও উক্ত 
কারণত। নিমিত্তকারণতা পৃঃ ৮১; পারিমাপ্ডিল্য-পদের অর্থ কেবল পরমাথু- 
পরিমাঁণই নহে দ্বাগুক-পরিমাণও বটে পৃঃ ৮২; ব্যোমবতীকারের মত পৃঃ ৮৩) 
এ বিষয়ে কন্দলীকার ও হৃক্তিকারের অভিপ্রায় পৃঃ ৮৩১ পরমমূলস্থ “আদি, 
পদের ব্যাখ্যায় কিরণাবলীকার পৃঃ ৮৩; অস্যাবয়বিগত রূপ ও রসের ন্তায় 


[২৫] 

কিরণীবলীকার তদ্গত স্পর্শকেও সাধর্সের লক্ষ্য হইতে নিষ্কাশিত করিয়াছেন, 
এবিষয়ে বক্তব্য পৃঃ ৮৩-৪; ভাস্করকারের মত পৃঃ ৮৪; অস্ত্যাবয়বিগত 
পরিমাণের পরিবর্জনের হেতু পৃঃ ৮৪; এ বিষয়ে বক্তব্য পৃঃ ৮৫; পূর্বোক্ত 
সাধর্ম্যের লক্ষ্য হইতে দ্বিত্ব-সংখ্যার পরিবর্জন পৃঃ ৮৫; বিনশ্যদবস্থদ্রব্গত সংযোগ, 
বিভাগ, বেগ ও ক্রিয়া সাধর্ম্যের লক্ষ্য হইতে বহিভূতি করা আবশ্যক পৃঃ ৮৫ 3 
অন্ত্যশব্দের নিষ্কাশন আবশ্যক পৃঃ ৮৬; চরম সংস্কারকেও বহিভূতি করিতে ' 
হইবে পৃঃ ৮৬; ‘দ্রব্যাশ্রিতত্বঞ্চ’ ইত্যাদি “গুণীসমবায়িকারণতা চেতি চার্থ৮ ইত্যন্ত 
গ্রন্থের ব্যাখ্যা পৃঃ ৮৭-৮; 'দ্রব্যাশ্রিতত্ব” পদের সাধারণ অর্থ দ্রব্য- 
কিরণাবলীকার ভ্রব্যসমবায়িকারণকত্বকে দ্রব্যাশ্রিতত্ব বলিয়াছেন পৃঃ ৮৮) উক্ত 
ব্যাখ্যায় অসঙ্গতি পৃঃ ৮৮) “অন্তর নিত্যদ্রব্যেভ্যঃ” এই পরমমূলগ্রন্থের অভিপ্রায় 
পৃঃ ৮৮-৯; পরমমূলস্থ ‘চ’কার অনুক্তসমুচ্চযার্থক পৃঃ ৮৯; দ্রব্যাশ্রিতত্ব-পদের 
ব্যাখ্যায় ব্যোমবতীকার পৃঃ ৯০ ) এ বিষয়ে আলোচনা! পৃঃ ৯০-১১ “সামান্া- 
দীনাম্‌’ ইত্যাদি “সভাবিরহ:” ইত্য্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যা পৃঃ ৯১; সামান্য প্রভৃতি 
পদার্থত্রয়ের অন্যতম সাধর্ম্য স্বাত্মসত্ব অর্থাৎ সত্তাবিরহ । কিরণীবলীকার এন্থলে 
অভাব বলিতে অত্যন্তাভাবই বুঝিয়াছেন__সামান্তাদি পদার্থত্রয়ে পর-সামান্ না 
থাকিলেও অপর-সামান্ত থাকে কি না এবিষয়ে কিরণাবলীকারের সিদ্ধান্ত কি? 
এ বিষয়ে আলোচনা পৃঃ ৯১-২; স্বাত্মসত্বের ব্যাখ্যায় সেতুকার_ 
স্বাত্মসত্বের অর্থ প্রীমাণিকত্ব_-প্ররূপ অর্থ ্বীকারে আপত্তি__মথুরানাথের মতে 
স্বাত্মক অধিকরণে সমবায়-সন্ন্ধে বৃত্তিতই স্বাত্মসব্ব_ইহাতে অসঙ্গতি পৃঃ ৯২-৩; 
সুক্তিকার সত্তাঙজাতি হইতে পৃথক যে বস্তুর স্বরূপসম্বন্ধ তাহাকে স্বাত্মসত্ব 
বলিয়াছেন পৃঃ ৯৩১ ইহাতে অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকে__অতিব্যাপ্ডি-নিরাসে 
বলিতে হইবে যে সভীজাতির বিরহবিশিষ্ট স্বরপসতাই সামান্তাদি পদার্থের 
সাধ্মর্য পৃঃ ৯৩$ উক্ত মতের খণ্ডন পৃঃ ৯৩; ব্যোমবতীকারের মত-_উপচরিত 
সদ্ধ,দ্িনিয়ামকত্বই উহাদের সাধ্য পৃঃ ৯৪ ১ 'বুদ্িল্গণত্ম্, ইত্যাদি "সামান্ঠাদি- 
্রয়েতি প্রমাণম্‌” ইত্যস্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যা পৃঃ ৯৪; লক্ষণ-পদের অর্থ, বুদ্ধিলক্ষণত্ব 
আত্মীতেই সম্ভবপর, অন্যত্র নহে, লক্ষণ- -পদটি প্রমাণ-অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, 
কিরণাবলীকার এন্থলে “মাত্র পদের অধ্যাহার আবশ্যক মনে করেন পৃঃ ৯৫; 
নন্রৃতি-বুদধি, ব্যাব্ৃতি-বুদ্ধি ও ইহ-বুদ্ধির ছারা সামান্য, বিশেষ ও সমবায় 
প্রমাণিত হওয়ায় সামান্তাদির বুদ্িমাত্রপ্রমাণত্ব সাধ্য হইতে পারে পৃঃ ৯৫ 
প্রমাণ-পদের অর্থনিরূপণ_ প্রমাকরণ অথবা প্রম! ; ইহাদের কোনটিকেই এস্থলে 
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প্রমাণ বলা যায় না ৯৫-৬; প্রকাশকারের সমাধান-_সামান্যাভাবপ্রকীরকভাব- 
বিশেগ্তকপ্রমিতিবিষয়তই বুদ্ধিলগ্ষণত্ব পৃঃ ৪৬; ইহাতে অব্যাপ্তির আশঙ্কা না 
থাকিলেও অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা ও তৎপরিহার পৃঃ ৯৬) প্রকারান্তরে বৃদ্ধিলক্ষণের 
প্রকাশকারকুত ব্যাখ্যা পৃঃ৯৭-৮; সুক্তিকারকৃত ব্যাখ্যা পৃঃ ৯৮3 তন্মতে 
বদ্ধিমাত্রজনকত্বই সামান্যাদি পদার্থের সাধর্ম্য পৃঃ ৯৮) ইহাতে অতিব্যাপ্রির, 
আপহ্কা__তাদৃশ সাধ্য অন্ত্যাবয়বিগত রূপরসাদি গুণে অতিব্যাপ্ত পৃঃ, ৯৮৯ 
জগদীশের ব্যাধ্যা__বুদ্ন্তভাবজনকাবৃ্তিভাববিভাজকোপাধিমত্ই সাধর্ময পৃঃ ৯৯3 
বদ্বাকল্প উল্লেখ করিয়া! জগদীশের ব্যাথ্যাত্তর পৃঃ ৯৯; এ বিষয়ে বক্তব্য 
পৃঃ ১০০) সেতুটাকায় প্রকাশকারের মতই অনুহ্থত হইয়াছে পৃঃ ১০০ 9 
সামান্য, বিশেষ ও সমবায় বাহ পদার্থ নহে এইরূপ আশঙ্কা ও 
তাহার সমাধানে বিস্তৃত আলোচনা পৃঃ ১০০-২: “অকার্যত্মনাদিত্বম ইত্যাদি 
তরয়াপামকার্ত্বমিতি' ইত্যন্ত গ্রন্থের ব্যাথ্যা পৃঃ ১০৩-৫ ; অনাদিত্বই অকার্যত্ব 
পৃঃ ১০৫ ১ অনাদিত্ব প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্ব পৃঃ ১০৬) এইরূপ ব্যাখ্যা নির্দোষ 
নহে পৃঃ ১০৬3 অতিব্যাপ্রিনিরাসার্থ প্রকাশকারের ব্যাখ্যা পৃঃ ১০৬) সাদি 
বস্তুতে অনাশ্রিত পদাথবিভাজকোপাধিমবই অকার্ধত্ব পৃঃ ১০৬) উক্ত ব্যাখ্যার 
বিশদ বিবেচনা পৃঃ ১০৭; ব্যোমবতীকারের মত-_কার্যাণামভাঁবঃ অকার্যত্বং 
স্বকারণসতা-স্বন্ধাভাবঃ পৃঃ ১০৮; উক্ত মতের ব্যাখ্যা পৃঃ ১০৮-৯; সামান্তাদি 
পদীরঘতরয়ের অকার্যত্ব স্বীকৃত না হইলে উহাদের স্বরূপহানি- 
এ বিষয়ে বিশেষ চর্চা পৃঃ ১০৯-১১; “অকারণত্বমনা ত্বধর্সেতরকা াপেক্ষয়ণ” 
এই গ্রন্থের ব্যাখ্যা পৃঃ ১১১-৩; অকারণত্ব বলিতে কারণত্বের অত্যন্তাভাব 
বুঝায় পৃঃ ১১২; এবিষয়ে বিশদ আলোচনা পৃঃ ১১২; কিরণাবলীকারের, 
অভিগ্রায়বর্ণন পৃঃ ১১২ ) ব্যোমবতীকারের মত ও উহার বিশ্লেষণ পৃঃ ১১২-৩; 
‘অসামান্তবিশেষবব্ম’ ইত্যাদি “সামান্েঘনবন্থানাৎ, ইত্যন্ত, গ্রন্থের ব্যাখ্যা! 
পৃঃ ১১৩; জাতির অভাবকে সামান্াদি পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য বলা যায়না পৃঃ ১১৪) 
কিরণাবলীকারের যুক্তি পৃঃ ১১৪ ; অনবস্থার বিশ্লেষণ পৃঃ ১১৪-৫; সেতুকারের 
বক্তব্য পৃঃ ১১৫১ অনবস্থার স্বরূপ বিবেচনা পৃঃ ১১৬; প্রচলিত অর্থ গ্রহণে 
আপত্তি পৃঃ ১১৬-৭ ; ‘বিশেষেষপি সামান্যসদ্ভাবে” ইত্যাদি ‘অনবস্থানাদেব’ 
ইত্যন্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যা পৃঃ ১১৭) বিশেষে জাতিম্বীকারে উহ! গুণপদার্থের অন্তর্গত 
হইবে পৃঃ ১১৭১ ধ্মিগ্রাহক প্রমাণের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় ও স্বরূপহানি 
নিবন্ধন বিশেষে জাতি স্বীকৃত হইবে না পৃঃ ১১৮১ সামান্ত-স্বীকারে স্মতোব্যা- 
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বৃত্তত্ব-রূপ বিশেষের স্বরূপ ব্যাহত হয় পৃঃ ১১৯; “সমবায়স্তৈকত্বাচ্চ সমবায়াস্তরা- 
পেক্ষায়ামনবস্থানাচ্চেতি’ গ্রন্থের ব্যাথ্যা পৃঃ ১১৯; সমবায়ে জাতিম্বীকীরে 
অনবসথা পৃঃ ১১৯) ‘নিত্যত্বমনভ্ত্বম ইত্যাদি ‘কিঞ্চদিপি ন স্তাদিতি’ ইত্যন্ত গ্রন্থের 
ব্যাখ্যা পৃঃ ১২০ 3 নিত্যত্বের নির্বচন পৃঃ ১২০; ধ্বংসের অপ্রতিযোগিত্বই নিত্যত্ব 
পৃঃ ১২১; অকাৰ্ষত্ব অনস্তত্বের ব্যাপ্য পৃঃ ১২৯৪ নিত্যত্বকে ধ্বংসাপ্রতিযোগিত্ব 
বলিলে উহা সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ের সাধর্ম্য হইতে পারে না পৃঃ ১২১২; 
প্রকাশকারের মত পৃঃ ১২২; নিত্যত্ব অর্থে অনিত্যাবৃত্িপদার্থবিভীজকোপাধিমৰ 
পৃঃ ১২২) “অৰ্থশব্দানভিধেয়েত্বংস্বসময়াৰ্থণব্দানভিধেযেত্বম্‌' গ্রন্থের ব্যাখ্যা পৃঃ ১২২-৬; 
‘চকারাৎ কারণানপেক্ষত্বমিতি’ গ্রন্থের ব্যাখ্যা পৃঃ ৯২৩ কারণাপেক্ত্বকে 
সামান্যাদির সাধর্ম্য বলা হইয়াছে পৃঃ ১২৩; উহাতে অতিব্যান্তির আশঙ্কা পৃঃ ৯২১, 
অতিব্যাপ্তির পরিহারে প্রকাশকারের প্য়াস-_কারণবস্টতযন্তাভাবপ্রতিযোগি- 
বিভক্তোপাধিমত্বকে সাধর্ময বলা যায় পৃঃ ১২৩; ‘উপলক্ষণঞ্চৈতদ্‌ অন্যদপু[হম্‌ ।” 
গ্রন্থের ব্যাখ্যা পৃঃ ১২৩; “তদ্যথা” ইত্যাদি ‘নিত্যদ্রব্যসমবায়য়োরেব' ইত্যন্ত গ্রন্থের 
ব্যাখ্যা পৃঃ ১২৩-৪ ; অনিতাধর্মত্ব বিশেষভিন্ পদার্থপমূহের সাধর্ম্য_অনিত্য- 
ধর্ম ত্বের অর্থ অনিত্যপদার্থবৃতিত্ব পৃঃ ১২৪ বিশেষ-পদার্থকে পরিবর্জন করিবার 
যুক্তি পৃঃ ১২৪-৫; নিত্যতবকর্মব্যতিরিকত পদার্থসমূহের সাধ্য পৃঃ ১২৫, নিত্যত্বের 
নির্বচন পৃঃ ১২৫) প্রকাশকারের মতে নিত্যবৃত্তিবিভাজকোপাধিমত্ত নিত্যত্ব 
এ বিষয়ে আলোচনা পৃঃ ১২৫-৬; অযোগিপ্রত্যক্ষত্ব দ্রব্যাদি চতুবিধ পদার্থের 
সাধ্য পৃঃ ১২৬ ; এস্থলে অযোগিত্ব বলিতে যোগজপ্রত্যক্ষভিনত্ব এবং প্রত্যকষত্ব 
বলিতে গ্রত্যক্ষবিষয়ত্ বুঝায় পৃঃ ১২৬; অসমরায়িকারণত্ব অব্য ও গুণের সাঁধরস্য 
পৃঃ ১২৭) অসমবায়িকারণত্ব বলিতে কার্ধকাঁরণভাবস্ন্ধনিরপকসন্ন্ধকার্থ 
সমবায়নিরপিতকারণত্বযৌগিত্বকে বুঝায় পৃঃ ৯২৭১৯ এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা; 
পৃঃ ১২৭-৯; নিত্যাদ্রব্যের সাধর্ময অসমরেতত্ব সমবায়সন্থন্ধাবচ্ছিননবৃতিত্বাতাৰ 
পৃঃ ১২৯ ‘ইদানীম্‌’ ইত্যাদি ‘অপিরভিব্যাপ্তৌ’ ইত্যন্ত গ্রন্থের ব্যাথ্যা পৃঃ ১২৪; 
পৃথিবী প্রভৃতি নববিধ দ্রব্যের সাধর্যবর্ণন__দ্রব্যতই নববিধ দ্রব্যের সাধৰ্ময 
পৃঃ ১২৯; অপি-শব্দের অর্থ সমুচ্চয় নহে, কিন্তু অভিবযাপ্তি পৃঃ ১৩০; 
যোগো দ্রব্যসমবায়ঃ” ইত্যাদি 'পৃথিব্যাদিবযক্তীরিতি বক্ষ্যতে' ইত্যন্ত ছে: 


দ্রব্যত্ব- 
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ব্যাখ্যা পৃঃ ১৩০-১; দ্রব্যত্বযৌগ অর্থাৎ দ্রব্যত্বসমবায়, যোগপদের তাৎপর্য পৃঃ ১৩১; 
_অপরিচ্ছিন্নদেশত্ব-পদের তাৎপর্য পৃঃ ১৩১-২; সমবায়ের অভিব্যক্তি বলিতে কি 
বুঝায় পৃঃ ১৩২ ১ অভিব্যক্তির স্বরূপ নির্ণয় করা ছু্ধর পৃঃ ১৩৩; প্রকাশকারের 
মতে গুণের অত্যন্তাভাবের অভাবই দ্রব্যস্বজাতির সমবায়ের নিয়ামক পৃঃ ১৩৩-৪ ; 
'দ্রব্যত্বমেব নাস্তি’ ইত্যাদি “বাধনং ত্বৌপাধিকমিতি বিশেষঃ ইত্যন্ত গ্রন্থের 
ব্যাখ্যা পৃঃ ১৩৪; ভ্রব্যত্ব প্রমাণসিদ্ধ নহে পৃঃ ১৩৫ ১ অর্বদ্রব্যসাধারণ সমবায়ি- 
কারণতার অবচ্ছেদকরূপে জাতির কল্পনা এবং - গরূপে প্রমাণসিদ্ধ জাতিই 
ত্রব্যত্ব পৃঃ ১৩৫-৬ ; এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা পৃঃ ১৩৬.৮ ; প্রকাশকারের 
মতে দ্রব্যত্বদাতি প্রত্যক্ষসিদ্ধও হইতে পারে পৃঃ ১৩৮১ অনুমানের দ্বারাও 
অব্য্বজাতির সিদ্ধি পৃঃ ১৩৪-৪০ ; রহস্তকারের বক্তব্য পৃঃ ১৪০) দ্রবাত্ব- 
জাতির নিষেধ সমুচিত নহে পৃঃ ১৪১ দ্রব্যত্ব সিদ্ধ কিন্তু উহার জাতিত্বই 
বিচার্য পৃঃ ১৪১ অহথপলব্ধিকে লিঙ্গ করিয়া দ্রব্যত্বে জাতিত্বাভাবের সাধন 
পৃঃ ১৪১; এ বিষয়ে বিশেষ বিবেচন পৃঃ ১৪১-২; নি কার্যাশ্যয়তোপলক্ষণেন, 
ইত্যাদি গ্রন্থের তাৎপর্য পৃঃ ১৪২-৩; জাতিবাধকবিচার পৃঃ ১৪৩-+১ 
ব্যক্তেরভেদঃ’ ইহার ব্যাখ্যা পৃঃ ১৪৪; তুল্যত্বের ব্যাখ্য। পৃঃ ১৪৫ ১ বুদ্ধিত্ব ও 
জানত্ব একই জাতি কিনা পৃঃ ১৪৫-৬; সাঙ্কর্যের ব্যাখ্যা পৃঃ ১৪৬) প্রকাশ- 
কারের মত, নব্যমতের ও উক্ত মতের ভেদ পৃঃ ১৪৭-৮; নবীন সম্প্রদায়ের বক্তব্য, 
দিনকর উপাধ্যায়ের মত পৃঃ ১৪৯১ রঘুনাথশিরোমণির মত পৃঃ ১৪৯) অনবস্থার 
ব্যাখ্যা পৃঃ ১৪৯; প্রকাশকারের মত পৃঃ ১৪৯১ রূপহানির দ্বিবিধ অর্থ 
পৃঃ ১৪৯-৫০ 3 নব্যমতের উল্লেখ প্রকাশকাঁরের মত পৃঃ ১৫০ ১ অসহন্ধের ব্যাখ্যা 
পৃঃ ১৫১; ‘্যঞ্জকধৰ্মানুপাদায়’ ইত্যাদি “তম্মাদস্তি দ্রব্যত্বম্‌’ ইত্য্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যা 


সঃ ৯৫৯২১ 'স্বাত্যার্তকত্বম্‌' ইত্যাদি “সমবায়িকারণত্বমিতার্থ: ইত্য্ত গ্রন্থের 
ব্যাখ্যা পৃঃ ১৫২-৩) 


্বয়ম্, ইত্যাদি 'িব্যব্যবহারনিমিত্তমিত্যবধেযম্ঠ ই 
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কার্ধকারণাবিরোধিত্বমূ, ইত্যাদি ‘ন বিরুধ্যত ইত্যর্থ: ইত্যন্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যা, 
পৃঃ ১৫৫-৬১ প্রকাশকারের মতে নাশ্টনাশকভাবের অভাবই অবিরোধিত্ব পৃঃ ১৫৬ ;. 
ব্যোমবতীকারাদির মত পৃঃ ১৫৬; অসমবায়িকারণ-নাশে কার্যদ্রব্যের নাশ 
পৃঃ ১৫৬ ; সমবায়িকারণনাশেও কার্যদ্রব্যের নাশ পৃঃ ১৫৭ ; কার্যকারণীবিরোধিত্ব. 
বলিতে প্রকাশকার কার্যকারণভাবনিরূপকসম্বন্ধিনা্যাবৃত্তিজাতিমদ্বৃত্তিপদার্থ- 
বিভাজকোপাধিমত্বকে বুঝিয়াছেন পৃঃ ১৫৯-৬৪ ; বিবৃতিকারের ব্যাখ্যা ও তাহার. 
সমালোচনা পৃঃ ১৬২ 3 ব্যোমবতীকারের মতে কার্যকারণাবিরোধিত্বকে দুইটি 
সাধর্ময-রপে গ্রহণ করা যায় পৃঃ ১৬৩১ উক্ত মত সমীচীন নহে পৃঃ ১৬৩-৪ ১. 
“অভ্ত্যবিশেষবন্ম্‌” ইত্যাদি ‘ইতি ভবিস্যতি’ ইত্যন্ত গ্রন্থের ব্যাথ্যা পৃঃ ১৬৪ ; অস্ত- 
বিশেষবত্ব-পদের ব্যাখ্যায় প্রকাশকার পৃঃ ১৬৪; স্বতোব্যাবর্তক বা বিশেষ, 
পৃথিব্যাদি নববিধ পদার্থের সাধর্ময পৃঃ ১৬৫ ; অস্ত্য-পদের আবশ্যকতা পৃঃ ১৬৫; 
প্রকাশকারের ব্যাখ্যা পৃঃ ১৬৫ ; সেতুটীকাকারের ব্যাখ্যা পৃঃ ১৬৫-৬; সুক্তিকার. 
অস্ত্যবিশেষবত্বকে সর্বদ্রব্যের সাধ্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই পৃঃ ১৬৭; 
‘অনাখ্রিতত্বমাধারৈকস্বভাবতা” ইত্যাদি ‘নিত্যদ্রব্যেভ্যঃইতি’ ইত্যন্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যা! 
পৃঃ ১৬৭-৯; “পৃথিবীত্যাদি’ গ্রন্থের ব্যাখ্যাঁকিরণাবলীকার বহুত্বসংখ্যাকেই 
অনেকত্ব বলিয়াছেন পৃঃ ১৬৯; একভিন্নত্ব-রূপ অর্থগ্রহণে বাধা ১৬৯ 
কিরণাবলীকারের সমাধান যুক্তিসহ নহে-_ভাস্করকারের মত-বিশদ 
আলোচনা পৃঃ ১৬৯-৭০ ; স্ুক্তিকারের মত__বহুসমবেতদ্রব্যবিভাজকো- 
পাঁধিমত্বই অনেকত্ব পৃঃ ১৭১-২ ১ রহস্তকারের মত পৃঃ ১৭২-৩; অপরজাতি- 
মত্বের ব্যাখ্যায় কিরণাবলীকার পৃঃ ১৭৩-৪; সংস্কারবরও বড়বিধ পদার্থের 
সাধ্য পৃঃ ১৭৪ 3 ইহার বিশদ বিবেচন পৃঃ ১৭৫-৬: “ক্ষতি ইত্যা রি প্রশস্তপার- 
গ্রন্থের ব্যাথ্যা পৃঃ ১৭৬) ক্রিয়া-পদের অর্থ স্পন্দ, কিন্তু এরূপ অর্থস্বীকারে আপত্তি 
পৃঃ১৭৭-৮) “আকাশেত্যাদি, প্রশন্তপাদ গ্রন্থের ব্যাখ্যা পৃঃ ১৭৮-৮০ । অর্বগতত্ব- 
পদে “গত” এই অংশের অর্থনির্ঘয় পৃঃ ১৮০ ১ প্রকাশকারের মতে সংযোগসন্বন্ধা- 
বচ্ছিমূর্নিষ্টাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বাভাবই সর্বগতত্ব_ইহার পরিষ্কার পৃঃ ১৮১ 
আকাশাদি চতুবিধ দ্রব্যের সাধর্ম্যরূপে বধিত পরমমহ্বের ব্যাখ্যা পৃঃ ১৮২৪ 
“পৃথিব্যার্দীনাম্‌” ইত্যা'দ প্রশস্তপাদ গ্রন্থের ব্যাখ্যা পৃঃ ১৮২-৪ ; ভূতত্ব জাতি নহে. 


[ ৩০ ] 
-আচার্ধের বুক্তি_উপাধিভেদ £ অখণ্ড ও সখণ্ড_ভূতত্ব অথণ্ডোপাঁধি নহে_উহ1 
সখণ্ডোপাধি পৃঃ ১৮৪ 3 ভূতত্বের স্বরূপ-বিষয়ে বিশেষ বিবেচন পৃঃ ১৮৫ ; ভূতত্ব 
ও মূর্তত্বকে নানা বলিলে সাহ্ষর্ষের সম্ভাবনা থাকে না পৃঃ ১৮৬; সাঙ্র্ষের জাতি- 
বাধকত্ব পক্ষে ঘটত্বাদি প্রসিদ্ধ জাতিগুলিরও জাতিত্বে ব্যাঘাত পৃঃ ১৮৭) 
ইন্জিয়প্রকুতিত্ব-পদের ব্যাখ্যা পৃঃ ১৮৭-৮; বাহ্যৈকৈকেন্দ্িয়গ্রাহবিশেষগুণবত্ব- 
পদের ব্যাখ্যা পৃঃ ১৮৯-৯০; প্রকাশকারের ব্যাখ্যায় অসঙ্গতি পৃঃ ১৯১; যথা- 
শ্রতার্থগ্রহণে আপত্তি পৃঃ ১৪২-৩; উক্ত পদের দ্বিতীর অর্থ পৃঃ ১৯৩-৫; এ 
বিষয়ে স্থবিশদ বিবেচন পৃঃ ১৯৫-৭ 9 চতুর্ণাং গৃথিব্যপ তেজোবাযুনাম্চ ইত্যাদি 
গ্রন্থের ব্যাখ্যা পৃঃ ১৯৭; দ্রব্যারম্তকত্বের ব্যাখ্যা পৃঃ ১৯৮; এস্থলে পরমমূলগ্রন্থকে 
উপলক্ষণ স্বীকার করিয়া আচার্য অবান্তর অণুত্ব, অবান্তর মহত্ব, স্থিতিস্থাপকত্ব- 
সংস্কারের যোগ ও শরীরারস্তকত্বকে পৃথিব্যাদি দ্রবাচতুষ্টয়ের সাধ্স্য বলিয়াছেন 
পৃঃ ১৯৯-২০১; স্থিতিস্থাপকত্থাখ্যসংস্কারবদ্বত্তিদ্রবাত্বব্যাপ্যাতিমত্বই পৃথিব্যাদি 
দ্রব্যচতুষ্টয়ের সাধর্ম্য বুঝিতে হইবে পৃঃ ২০১, এ বিষয়ে মন্তব্য, পৃঃ ২০১; 
শরীরারম্ভকত্বের ব্যাখ্য| পৃঃ ২০২; এ বিষয়ে বিশেষ বিচার পৃঃ ২০২-৩; ‘ত্রয়াণাং 
পৃথিব্যপ,তেজসাম্‌’ ইত্যাদি ‘সম্তাবযতে চৈতৎ’ ইত্যন্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যা পৃঃ ২০৩-3 ; 
“দ্বয়োঃ গৃথিঝুদকয়োঃ ইত্যাদি ‘চার্থ? ইত্যন্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যা পৃঃ ২০৪-৫ ; 
পরমমূলস্থ ‘চ’কারের ব্যাখ্যা ২০৫-৬; আলোকপ্রকাশ্যত্ব-_পদের তাৎপর্য 
পৃঃ ২০৬-৭; ‘ভূতাত্মনাম্‌’ ইত্যাদি ‘গুণবত্বঞ্চেত্যপি দ্রষটব্যম্‌’ ইত্যন্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যা 
পৃঃ ২০৭-৮ ; বৈশেষিকগুণবত্ব-পদের তাৎপর্য পৃঃ ২০৮; প্রত্যক্ষগুণবত্বের সার্থক্য 
পৃঃ ২০৯-১০; প্রকাশকাঁরের পরিষ্কার পৃঃ ২১০-১; “ক্ষিত্যুদকাত্মনাম্‌” ইত্যাদি 
“তানগ্রে গণয়িষ্যতি’ গ্রন্থের ব্যাথা! পৃঃ ২১১-২; “আকা শাত্মনাম্, ইত্যাদি ‘আত্মনি 
বুদ্ধ্যাদিঃ?” ইত্যন্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যা পৃঃ ২১২-৩; বিশেষগুণবত্বের ব্যাখ্যায় প্রকাশকার 
পৃঃ ২১৩-৪ ; এ বিষয়ে বক্তব্য পৃঃ ২১৪-৬; ক্ষণিকবিশ্যেগুণবত্বের ব্যাখ্যায় 
রহস্তকার পৃঃ ২১৬-৭; স্থক্তিকারের ব্যাখ্যা মূলানুগ নহে পৃঃ ২১৭; ক্ষণিকত্ব ও 
একদেশবৃত্িত্ব এই দুইটি বিশেষণের তাৎপর্য নাই পৃঃ ২১৭; ‘দিক্কালয়োঃ” 
ইত্যাদি ‘দিশি কালে চ’ ইত্যন্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যা পৃঃ ২১৭-৮; ‘সর্বোৎপত্তিমতাম্‌’ 
ইত্যাদি পরত্থাপরত্বান্থুমেয়ত্বঞ্চেতি চার্থ: ইত্যন্ত গ্রস্থের ব্যাখ্যা ২১৯-২০ ; কারণ- 


[৩৯] 


ত্রয়ের ব্যাখ্যা পৃঃ ২২০; পরম মূলস্থ “চ+-কারের ব্যাখ্যা পৃঃ ২২০-১; পরত্বান- 
মেয়ত্ব ও অপরতবানুমেয়ত্ব দিক্‌ ও কালের সাধর্স্য পৃঃ ২২২ 3 “ক্ষিতিতেজসো” 
ইত্যাদি প্বতাদৌ পাখিবে’ ইত্যন্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যা পৃঃ ২২২-৩; ব্যোমবতীকার, 
সেতুকার ও প্রকাশকারের অভিমত পৃঃ ২২৩; প্রকাশকারবণিত কিরণীবলী- 
কারের অভিপ্রায় পৃঃ ২২৩-৪; প্রকাশকারের মত আলোচনায় বিবৃতিকারের 
বিবিধ-বিষয়ের উপন্াস ও তাহার স্থবিশদ ব্যাখ্যা পৃঃ ২২৪-৭ এবং “সর্বত্র 
বিপর্যয়াৎঃ ইত্যাদি এগ্রাহ্‌ং শিষ্টৈরিতি” ইত্যন্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যা পৃঃ ২২৭-৮; 
উক্ত গ্রন্থের জটিলতার বিশ্লেষণ ও যথোচিত অর্থবিনিশ্চয়ে প্রয়াস পৃঃ ২২৮-৩০; 
“তদ্‌ যথা গন্ধবতী” ইত্যাদি ‘নীরসত্বঞ্ ইত্যন্ত গ্রন্থের ব্যাথ্যা) ২৩০-৩ 
সুক্তিকারের মত পৃ২৩৩ ব্যোমবতীকারের ব্যাখ্যা পৃঃ ২৩৩) “এবমাত্মানস' 
ইত্যাদি “কালাদীনামহূতত্বমিত্যাদি’ ইত্যন্ত গনথরব্যধ্যা পৃঃ ২৩৫ ১ পরার 
কি পরগ্রয়োজনত্ব অথবা পরপ্রয়োজনহেতুত্ব পৃঃ ২৩৬; অনস্তঃকরণত্বের ব্যাখ্যা 
পৃঃ ২৩৬ ; অক্লেদত্বের অর্থ পৃঃ ২৩৬ ; বায়ু, আকাশ, দিক্‌, কাল ও মন. এই 
পঞ্চবিধ দ্রব্যের সাধর্দ্য অতীন্তরিযত্ব পৃঃ ২৩৭; শরীরাবচ্ছেদে বৃত্িলাভ আত্মা 
ও মনের সাধর্ম্য, শরীরাবচ্ছেদ ও বৃত্বিলাভ পদের অর্থ পৃঃ ২৩৮-৪ 


গ্রন্থ-পঞ্জী 


কাঠকোপনিষৎ (ক, উ) 
কিরণাবলী ( এসিয়াটিক সোসাইটি সং) 
এ, প্রকাশ-টীকা (এ) 
এ, মকরন্দ বা বিবৃতি (এ ) 
এ, ভাঙ্কর-টীক (Saraswati Bhavan. Texts No. 1) 
এ, রহন্ত (পাঙুলিপি, সংস্কৃত কলেজ) 

i) ওঁ, ব্যোমবতী-টাকা ( চৌখাম্ব। ) 
এর, সুক্তিটীকা (এ) 
এ, সেতু-টীকা (এ) 
তত্বচিস্তামণি ( সোসাইটি সং) 
ন্ায়কন্দলী ( ৮1210088181) Series ) 
স্তায়লীলাবতী ( চৌখাস্থা ) 
ন্তায়লীলাবতী-কঠাভরণ (এ) 
ন্যায়নীলাবতী-প্রকাশ (এ) 
্যায়নত্র (তর্কবাগীশ সম্পাদিত.) 
স্যায়ভাস্ত (মেট্রোপলিটন সংস্কৃত সিরিজ ) 
্টায়বাত্তিক (এ ) 
ন্যায়বিন্দু-টীক! 
পদাৰ্থতত্বনিরূপণ (সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা) 
পদার্ঘধর্মসংগ্রহ ( চৌখান্থা) 
পাণিনি স্ত্র ও বাত্তিক 
পাতঞ্জল যোগস্থত্র 
গ্রকটার্থবিবরণ ( Madras University Sanskrit series ) 
প্রশন্তপাদভাত্য ( চৌখা্বা ) 
বাঙালীর সারম্বত অবদান বনে নব্যন্তায়চর্চা 
বৃহদারণ্যক উপনিষৎ (বৃ, উ ) 
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উষ্টব্য £ এম্কলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে বর্তমান গ্রন্থের ১ পৃষ্ঠা হইতে ১৪০ 
পৃষ্ঠা কয়েক বৎসর পূর্বেই মুদ্রিত হইয়াছিল। ১০৫ পৃষ্ঠা হইতে ২৩৯ পৃষ্ঠা পর্যস্ত 
রথ অধুনা মুদ্রিত হইল। পূর্বে যে সকল সংস্করণ হইতে উদ্ধৃতি দেওয়া হয় 
সেগুলি বর্তমানে সুলভ না হওয়ায় অন্য উপলভ্যমান সংস্করণের সাহায্য লওয়া 
হইয়াছে। পৃঃ ১০৪ পর্যন্ত মকরন্দ ও মকরন্দকার বলিয়া যেখানে উল্লেখ আছে 
উহা বিবৃতি অর্থাৎ প্রকাশবিবৃতি ও বিবৃতিকার বলিয়া বুঝিতে হইবে। 
. দিনকরীর দুইটি সংস্করণ ব্যবহৃত হইয়াছে। পৃঃ ৮৮, ১৬ লাইনে “অতিব্যাপ্তি হয়” 
এইস্থলে ‘অতিব্যাপ্তি নিরম্ত হয়’ এইরূপ পড়িতে হইবে। ১০৫ পৃঃ হইতে 


গরপন্তপাদ গ্রন্থের পৃষ্ঠার উল্লেখ করা হয় নাই। অবশ্য, প্রয়োজনীয় অংশগুলি 
সম্পূর্ণই উদ্ধৃত হইয়াছে। 


kb: 


॥ শ্রীঃ ॥ UE উর 


ক্রি ত্ৰণল্বল্নী 


যদি চ ধর্স/ অপি ষড় ঢভ্য! নাতিরিচ্যচভ্ভ তথাপি ত 
এব পরস্পরমঙ্গতাপন্নাঃ পরস্পরবিঢবকাচয়াপচষা ক্ষ্যক্ড 
ইতি পুখগুচ্যন্ত ইত্যভিপ্রীক্সবানাহ ষগ্লামগীতি।* অপি- 


রভিব্যাচপ্তী ৷ 


যদিও ধর্মসমূহও (দ্রব্যাদি) যড় বিধ (পদাৰ্থ) হইতে 
পৃথগ্‌ ভূত নহে (ইহা সত্য), তাহা হইলেও (ধর্ম ও ধৰ্মীর ) 
পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাব থাকায় ধর্মীগুলির পরস্পর বিবেকের নিমিত্ত 
(অর্থাৎ একটা ধর্মী হইতে অপর ধর্মীটিকে ব্যাবৃত্তভাবে বুঝিবার 
নিমিত্ত ) ধর্মীুলির উদ্দেশের পরেও ধর্মগুলির পৃথগ্ভাবে ( উদ্দেশের ) 
লি আছে। এই কারণেই ধর্মগুলির পৃথগ্ভাবে নির্বচন 
আবশ্যক __ এই অভিপ্রায়েই ( আচাৰ্য প্রশত্তপাদ ) 'বগ্নামপি' 
ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিয়াছেন। ( এন্থলে ) ‘অপি’ এই 
পদটী অভিব্যান্তি-রূপ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে ( অর্থাৎ ‘গ্নামপি’ এই 
পরমমূলস্থ ‘অপি’ পদটীর অর্থ “অভিব্যাপ্ডি' । 


দ্রব্য প্রভৃতি ষড়বিধ পদার্থের উদ্দেশ করিয়া প্রশস্তপাদাচার্য যপ্নামপিঃ 
ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা উহাদের সাধর্ম্য-বৈধর্মা নিরূপণে যত্ববান্‌ হইয়াছেন 
‘সমানে৷ ধর্মো যেষাং তে সধর্মাণঃ, তেষাং ভাবঃ সাধর্ম্যম্‌* এবং “বিরুদ্ধো 


১. যয়ামপি পদাৰ্থনাং সাধৰ্ম্যমস্তিত্বা ভিধেয়তবজেয়ত্বানি। প্রশস্তপাদ, পৃঃ ২৭ 


২ কিরণাবলী 


ধর্মো যেষাং তে বিধর্মীণঃ, তেষাং ভাবো বৈধর্ম্যম্ণ এইরূপ ব্যুৎপত্তির সাহায্যে 
সমানধর্ম এবং বিরুদ্ধধর্মকে যথাক্রমে সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্য পদের অর্থ বলিয়া 
গ্রহণ করিতে হইবে। বর্তমান প্রকরণে সমানধর্ম বা বিরুদ্ধধর্ম বলিয়া 
যাহারা নিরূপিত হইবে সেই ধর্মগুলিও পূর্বোক্ত দ্রব্য প্রভৃতি ষড়,বিধ পদার্থের 
মধ্যেই অন্তভূক্ত আছে। অতএব “উদ্দেশগ্রন্থে”ও উহারা দ্রব্য, গুণ 
প্রভৃতি সংজ্ঞার দ্বারা কথিত হইয়াছে । এজন্য দ্রব্য প্রভৃতি পদার্থের 
নিরপণের দ্বার ফলতঃ উহাদেরও উদ্দেশাত্মক নিরূপণ হইয়া গিয়াছে। 
সুতরাং ইহা মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে পুনরায় পৃথগ্ভাঁবে উহাদের 
নিরূপণের কোন অবসরই নাই! এই কারণে পদার্থোপদেশের পরেও যে 
সাধর্ময-বৈধর্ম্য নিরূপণের অবকাশ আছে ইহাই প্রতিপাদন করিবার জন্য 
আচার্ধ উদয়ন ‘যদি চ ধর্মীঃ : **৮ ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণায় প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন । ইহার অভিপ্রা্ এই যে যদিও সমানধর্ম' ও বিরুদ্ধধর্মগুলি 
বাস্তবিক পক্ষে পূর্বোদ্দিষ্ট দ্রব্য, গুণ প্রভৃতি ষড় বিধ পদার্থ হইতে অতিরিক্ত 
নহে, ইহা সত্য ; তাহ! হইলেও সাধৰ্ম্য-বৈধৰ্ম্য-নিরূপণের প্রয়োজন অস্বীকার 
করা সম্ভব নহে। কারণ উদ্দেশ-প্রকরণের ছ্বার। দ্রব্যাদি পদীর্থগুলির 
সাধারণ জ্ঞান হইলেও উহার দ্বারা কোন্‌ পদার্থ কোন্‌ পদার্থের অপেক্ষায় 
অঙ্গী, প্রধান অর্থাৎ আধার এবং কোন্‌ পদার্থ কোন্‌ পদার্থের অপেক্ষায় 
অঙ্গ, অপ্রধান অর্থাৎ আধেয় হইবে তাহ| জানা যায় নাই । এবং উহ! 
অজ্ঞাত থাকায় পদার্থগুলির মধ্যে পদার্থবিশেষের সহিত অপর পদাথের 
কি-পরিমাণ একরূপতা বা বিভেদ আছে তাহাও জানা যায় নাই । পদার্থ- 
গুলির মধ্যে পরস্পরের সহিত পরষ্পরের একরপতা৷ ও বৈষম্য জানা না৷ 
থাকিলে উহাদের তবজ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিয়। যায়। সাধ্য ও বৈধর্ম্য নিরূপিত 
হইলে পদার্থগুলির সমত! ও বৈষম্য জানা যাইবে এবং তনজ্ঞানের ন্যুনতা 
পরিহৃত হইবে । এই কারণেই গ্রন্থকার সাধর্ম্য-বৈধর্ম্য-নিরূপণের প্রয়োজন 
অমুভব করিয়৷ পদার্থগুলির উদ্দেশের পরে উহাদের সাধর্ম্য-বৈধর্ম্য-নিরূপণে 
প্রয়াস পাইয়াছেন । 

'ষ্নামপি” এই পরমমূলস্থ অপি-পদটা অভিব্যাপ্তি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। 
ইহার তাৎপর্য এই যে অস্তিত্ব, অভিধেয়ত্ব ও জ্েয়ত্ব-রূপ ধর্মগুলি যে দ্রব্যাদি 
ছয়টা পদার্থে অভিব্যাপ্ত আছে ইহাই অপি-পদের দ্বার! কথিত হইয়াছে। 
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অর্থাৎ যদ্দি অস্তিত্ব প্রভৃতি ধর্মগুলি নববিধ দ্রব্যের অন্তর্গত সকল দ্রব্যে 
না থাকিস মাত্র কতকগুলি দ্রব্যে এবং তুল্যভাবে গুণাদি পঞ্চবিধ পদার্থে 
বিদ্ধমান, থাকে তাহা হইলেও ফলত ওঁ ধর্মগুলির ষড়বিধ পদার্থে বিদ্যমান 
থাকা সম্ভব হইতে পারে। অতএব যদি বলা যায় যে অস্তিত্ব প্রভৃতি 
ধর্মগুলি ষড়বিধ পদার্থের সাধ্য তাহ! হইলে পূর্বোক্ত রীতিতে কেহ কেহ 
ভ্ৰমে পতিত হইতে পারেন । কিন্তু পরমমূলে অভিব্যাপ্ত্যর্থক অপি-শব্দটির 
প্রয়োগ থাকায় তাদৃশ ভ্রমের সম্ভাবনা নিরস্ত হইয়াছে। কারণ অসংখ্য 
পদার্থের অন্তর্গত একটিমাত্র পদার্থ-ব্যক্তিতেও যাহা থাকিবে না তাহাকে 
ষট্পদার্থে অভিব্যাপ্ত বল! যায় না। অনন্ত ব্যক্তির প্রত্যেকটিতে যাহ! 
সমানভাবে বিদ্যমান থাকে তাহাই সেই স্থলে অভিব্যাপ্ত হয়। স্থতরাং 
অস্তিত্ব প্রভৃতি ধর্মগুলি দ্রব্যাদি ষট্পদার্থে অভিব্যাপ্ত হইয়া আছে এইরূপ 
বুঝিলে এ ধর্মগুলি যে পদার্থগুলির অন্তর্গত ব্যক্তিবিশেষে আছে এবং 
ব্যক্তিবিশেষে নাই এইরূপ আশঙ্কার অবকাশ থাকে না। 

কিন্তু অপি-শৰের পূর্বোক্ত অর্থ সমীচীন হর না।- কারণ পরমমূলকার 
এস্থলে “ষগ্রাং পদার্থানাম্‌’ এইভাবে অসঙ্কোচেই ষড়বিধ পদার্থের উল্লেখ 
করিয়াছেন বলিয়া ফলত; অভিব্যাপ্তি-রপ অর্থ পাওয়া যাইতে বাধা হইবে 
না। অতএব তাদৃশ অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য অপি প্রভৃতি পদাত্তরের 
প্রয়োগ অনীবশ্তক বলিয়া বিবেচিত হওয়াই সঙ্গত। সামান্ত-বোধক পদের 
প্রয়োগস্থলে বাধা না থাকিলে যে অর্থের সঙ্কোচ বদ্ধিস্থ হয় না, ইহাই 
শাব্বিকগণের অভিমত ॥ সুতরাং 'ষগ্াং পদার্থানাম্ত এইরূপ প্রয়োগ থাকায় 
অস্তিত্ব প্রভৃতি কথিত ধর্মগুলি যে একটিমাত্র পরার্থ-ব্যক্তিবিশেষকে পরিত্যাগ 
না করিয়া নিখিল দ্রব্যাদি ষট্‌পদার্থের সাধারণ ধর্ম তাহা অতি স্পষ্টভাবেই 
বুঝা যায়। এস্থলে আরও বক্তব্য এই যে প্রশস্তপাদাচাধ অগ্রিম গ্রন্থে 
অপি-শব্দের অর্থাৎ অভিব্যাপ্তিবোধক পদীস্তরের প্রয়োগ না করিয়াও 
সামান্তভাবে পদার্থের উল্লেখ করিয়া অন্যবিধ সাধর্ম্য প্রদর্শন করিয়াছেন। 
যদি সঙ্কোচের কোনও কারণ না থাকিলেও মামান্-বোধক পদের গ্রয়োগস্থলে 
সঙ্কুচিতভাবেই অর্থগ্রহণ রীতিসম্মত হইত, তাহা হইলে অবশ্যই এ সকল 
অগ্রিম স্থলেও তুল্যভাবেই আশঙ্কার সম্ভাবনা থাকিত এবং তাদৃশ সম্ভাবনার 
নিরসনকল্পে পদান্তর প্রযুক্ত হইত। দ্ৃষা্তস্বর্ূপে বলা! যায় যে 
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'পৃথিবযুদকজলনপবনাত্মমনসামনে কত্বাপরজাতিমক্ধে' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা 
প্রশস্তপাদাচার্য পৃথিবী প্রভৃতি দ্রব্যের সাধর্ম্য-নিরূপণ করিয়াছেন। এ সকল 
স্থলে সাধর্যগুলি যে পৃথিবী প্রভৃতিতে অভিব্যাপ্ত ইহাই বিবক্ষিত হইয়াছে। 
অথচ ইহ! লক্ষণীয় যে পরমমূলকার এ সকল স্থলে অভিব্যাপ্তির বোধক 
কোন পদের প্রয়োগের প্রয়োজন অন্ুভব করেন নাই । স্থৃতরাং প্রশস্ত- 
পাদাচার্ধের অভিপ্রাধান্দারে ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে সামান্যার্থবোধক 
পদ প্রযুক্ত হইলে অর্থসক্কোচের কারণ না থাকিলে অশেষতঃই অর্থগুলি 
উপস্থিত হইয়া থাকে এবং ফলতঃই বিধেয়াংশে উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদকের 
অভিব্যাপ্তি বা৷ ব্যাপকতা বুদ্ধিস্থ হইয়া থাকে । এই কারণেই অপি-শব্দের 
প্রয়োজন-ব্যাখ্যানপ্রপর্দে কিরণাবলীকার যাহা বলিয়াছেন তাহ! সঙ্গত 
বলিয়া প্রতীয়মান হয় না।২ 


প্রশস্তপাদগ্রন্থের সেতু-টীকায় পন্মনাভমিশ্র পুর্বোক্তরূপে অপি-শব্দের 
ব্যাখ্যার সমালোচনা! করিয়া সমাধানপ্রসঙ্দে বলিয়াছেন যে সকল দ্রব্যে 
বা সকল গুণাদিতে অস্তিত্বাদি প্রভৃতি সাধশ্যগুলি নাই বলিয়া অব্যাণ্থির 
আশঙ্ক। হইতে পারে। তাদৃশ আশঙ্কার পরিহারমানসে অভিব্যাপ্ার্ণক 
অপি-শব্দ এস্থলে প্রযুক্ত হইয়াছে ইহাই তাহার বক্তব্য । কিন্তু আমরা 
এইরূপ ব্যাখ্যানেরও সমর্থন করিতে পারি না। কারণ ব্যগ্লাং পদার্থানাম্ 
এই অংশের দ্বারা অসস্কোচিতভাবে ষট্পদার্থ গৃহীত হওয়ায় অব্যাণ্তির 
আশঙ্কাই হইতে পারে না। আরও আশ্চর্যের কথা এই যে পল্সনীভমিশ্র 
‘সেতু’-টীকায় পূর্বকথিত রীতিতে কিরণাবলীগ্রন্থের সমালোচনা করিলেও এই 
স্থলের কিরণাবলীর ন্বরুত ব্যাখ্যা “ভাস্কর*-টাকায় কিরণাবলীকারের ব্যাখ্যারই 


১. প্রশস্তপাদ, পৃঃ ৩৪ 

২ শঙ্কু চ মন্দমেতৎ - যশমিত্যসন্কুচিতপদাদের সরেষাং দ্রব্যাদীনাং প্রাপ্ডেঃ সঙ্কোচাভাবে 
বিনিগমকাভাবেন সামাস্তশবান্ত সর্বপত্যায়কতবাৎ, অন্যথা পৃথিবাদকআলনপবনাস্মমনসামনেকা- 
পরজাতিমন্মিতত্রাপি নকলপৃথিব্যাদি্রাপ্যর্ঘং কিঞ্চিদুপাদেরম্‌ । সেতু, পৃঃ ১১৪ 

৩ অত্র আম-অপিরভিব্যাপ্তাবিত্যন্তাপিন! লক্ষণন্ত লক্ষ্যেহভিব্যা তির ধ্যতেহব্যাপ্তিশঙ্কা- 


নিরাকরণায়েতাত্র তাৎপর্ধম্‌ । ন চ সর্বত্র তথাকরণাপত্তিরতিব্যাপ্তিনিরাকরণীর্ঘমপি চ ক্ষচিৎ 
কবণাপত্তিরিতি ব্যচ্যম্‌। তত্রেচ্ছহ্াৎ স্বিতেরগতগতেশ্িন্তামানত্থাচ্চেতে। এ, পৃঃ ১১৪-১৫ 


কিরণাবলী ৫ 


সমর্থন করিয়াছেন ।৯ স্থতরাং আমর! কোনও ক্রমেই পন্মনাভমিশ্রের ব্যাখ্য। 
গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করি না। 


‘সুক্তি-টীকাকার জগদীশ অপি-পদটিকে সমুচ্চয়-রপ অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন, 
অভিব্যাপ্তি-অর্থে নহে। তিনি মনে করেন যে পরমমূলকার অপি-পদের 
দ্বারা অভাবের সমূচ্চন্ন করিয়াছেন। যদিও এই ব্যাখ্যা কিরণাবলীর 
ব্যাখ্যার সহিত সাংগ্রস্পূর্ণ নহে তথাপি উহাকে মুলগ্রস্থের স্বতন্ত্র ব্যাখ্যারূপে 
গ্রহণ কর! যাইতে পারে ।২ 

কিন্ত আমরা মনে করি যে প্ররুতস্থলে ‘তাবৎ’ প্রভৃতি শব্দের ন্যায় 
অপি-শব্দটা বাক্যালঙ্কারেই প্রযুক্ত হইয়াছে । এক্ষেত্রে একথা বলা যায় 
না যে কোনও এক স্থলে বাকাটাকে অলঙ্কৃত করা হইয়াছে বলিয়াই 
স্থলাস্তরেও বাক্যগুলিকে অলঙ্কৃত করিতে হইবে। সুতরাং ‘পৃথিব্যুদক:'"’ 
ইত্যাদি স্থলে অপি-শব্দের প্রয়োগ না থাকায় কোনই ন্যানতা হয় নাই। 
ব্যোমশিবাচার্য৪ অপি-শব্দের কোনও ব্যাখ্যা করেন নাই। স্থতরাং 
ব্যোমশিবাচার্ধের মতেও যে উহ। বাক্যালঙ্কারেই প্রযুক্ত হইয়াছে ইহা 
মনে করিতে কোনও বাধা নাই । যদি তিনি মনে করিতেন যে অপি-শব্দটা 
একটি বিশেষ অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি কোন-না- 
কোন ব্যাখ্যা প্রদান করিতেন । 


অন্তিত্বং বিধিমুখপ্রত্যরবিষরত্রম্‌। প্রাভিঢষাগ্যনতপা্ি- 
নিক্পপণভ্রমিতি বাব? অভিচধর়ত্রমভিধানঢযাগ্যমিভি ৷ 


শচব্দন সঙ্গতিলক্ষণঃ সম্বন্ধঃ। ড্ঞেয়স্বং তভানঢযাগ্যত]। 
জ্ঞাপ্যজ্ঞাপকভাবলক্ষণঃ সম্বন্ধঃ ৷ 
( প্ৰকৃতস্থলে ) বিধিমুখজ্ঞানবিষয়ত্বই অস্তিত্ব হইবে । প্রতিযোগি- 


নিরপেক্ষভাবে নিরূপণযোগ্যতাই উহার ( অর্থাৎ তাদৃশ অস্তিত্বের) 
নির্ঘ হইবে । অভিধানযোগ্যতাই অভিধেয়ত্ হইবে। শব্দের সহিত 


১ সর্ব দবযগ্তেতযাগভিবযাপ্তিবোধকতবান্া পিৈয়্থামিত্যাহ-অপিরিতি। ভাস্বর, পৃঃ ৪৯ 
২ অপিশব্দেনাভাবন্তাপুপসংগ্রহঃ। স্থক্তি, পৃঃ ১১৪ 


৬ কিরণাবলী 


(অর্থের) সঙ্গতিরূপ যে সম্বন্ধ তাহাকেই অভিধানযোগ্যতা বলিয়া 
বুঝিতে হইবে। জ্ঞানযোগ্যতাই জ্ঞেয়ত্ব হইবে। জ্ঞাপাজ্ঞাপকভাব- 
রূপ সম্বন্ধকেই জ্ঞানযোগ্যতা বলিয়া বুঝিতে হইবে । 


সাধৰ্ম্যনিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়! প্রশস্তপাদ ‘যণামপি-* **ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা 
প্রথমতঃ দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই যড়্‌বিধ পদার্থের 
সমানদর্ম-রূপে অস্তিত্ব, অভিধেয়ত্ব ও জ্ঞেম্ত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। উহার 
দ্বারা অস্তিত্ব প্রভৃতি ধর্মত্রমই যে দ্রব্যাদি বড় বিধ ভাবপদার্থে সমানভাবে 
বিদ্যমান আছে তাহাই বলা হইয়াছে । 


অস্তিত্বের স্বরূপ নির্ণয় করিতে যাইয়া কিরণাবলীকার প্রথমতঃ বলিয়াছেন 
যে বিধিমুখ প্রত্যয়ের বিষয়ত্বই অস্তিত্ব। ইহার দ্বারা ইহাই স্ুচিত 
হইতেছে যে প্রত্যেক পদার্থটিকেই আমর! ভাবমুখে জানিতে পারি। 
এক্ষণে আমাদের বিচার করিয়া! দেখিতে হইবে যে, বিধিমুখ বলিতে আমরা 
কি বুঝি । সরলভাবে দেখিলে ভাবত্বপ্রকারক জ্ঞানকে বিধিমুখ প্রত্যয় বলিয়া 
গ্রহণ কর! যায়। সুতরাং ভাবত্বপ্রকারকজ্ঞানবিষয়ত্বই অস্তিত্ব হইবে। 
দ্রব্যাদি সমবায়ান্ত প্রত্যেক পদার্থেই ভাবত্বপ্রকারক জ্ঞানের বিষয়ত্ব সম্ভব 
হওয়ায় অব্যাঞ্চি দোষ হইবে না। অভাবের প্রতীতি ভাবত্বপ্রকারক ন! 
হওয়ায় উহাতে অতিব্যাপ্তিরও সম্ভাবনা নাই । 

কিন্তু অস্তিত্বের পূর্বোল্লিখিত নির্বচনকে আপাতদৃষ্টিতে যত সহজ বলিয়া 
মনে হয় বাস্তবিকপক্ষে তাহ! নহে। কারণ ভাবত্বের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম না হইলে 
প্রদগিত অস্তিত্বের স্বরূপ বুদ্ধিস্থ হইবে না, আর ইহাও সত্য যে ভাবত্বের স্বরূপ 
নির্চন কর! স্থলভও নহে । আর যদিও বা কোন প্রকারে ভাবত্বের নির্বচন 
সম্ভবপর হয় তাহা হইলেও উক্ত স্থলে ভাবত্বকেই অস্তিত্ব বলা যাইতে পারে; 
ভাবত্বপ্রকারক-ভ্ঞানবিষয়ত্বই যে অস্তিত্ব ইহ! বলিবার কোনও প্রয়োজন আছে 
বলিয়া মনে' হয় না। প্রকৃতস্থলে ‘অস্ত’ এই আকারের যে জ্ঞান তাহার 
বিষয়ত্বকে অথবা বিদ্যমানত্ব-প্রকারক জ্ঞানের বিষয়ত্বকে আমরা অস্তিত্ব বলিয়া 
গ্রহণ করিতে পারি না। কারণ অভাব-পদার্থও এরপ জ্ঞানের বিষয় হয়। 


১. নব্স্থত্বস্তীতি বেদ্যত্বং, তদভাবেহপ্যস্তীত্যত আহ। প্রকাশ, পৃঃ ১৩৭ 


কিরণাবলী ৭ 


সুত্রকীর অভাবকে বর্জন করিয়াই ষড়বিধ পদার্থের সাধর্ম-রূপে অস্তিত্বের 
উল্লেখ করিয়াছেন । স্থৃতরাং যাহা অভাবেও থাকে তাদৃশ ধর্মকে অস্তিত্ব 
বলিয়া স্বীকার কর! যাইবে না। অভাবও যে ‘অস্তি’ এই আকারের 
জ্ঞানের অথবা বিদ্যমানত্বপ্রকারক জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে ইহা! 
আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। ‘ভূতলে ঘটাভাবোইন্ডি, বিদ্যতে! এইরূপ 
প্রতীতি আমাদের সচরাচর হইয়া থাকে। এইরূপে বিধিমুখপ্রত্যয়-বিষয়ত্বের 
দ্বার! অস্তিত্বের নিরূপণ সম্ভব হয় না বলিয়াই কিরণাবলীকার ‘প্রতিযোগি- 
নিরপেক্ষনিরূপণত্বকেই অস্তিত্ব বলিয়াছেন । 


দ্রব্যাদি সমবায়ান্ত সকল পদার্থই প্রতিযোগিনিরপেক্ষভাবে নিরূপণ অর্থাৎ 
জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে। কিন্তু অভাব রূপে জ্ঞানের বিষয় হইতে 
পারে না । গ্রতিযোগীর দ্বারা বিশোঁষত করিয়াই আমরা ঘটাভাব, পটাভাব 
প্রভৃতি অভাবকে জানিয়া থাকি। স্থতরাং অস্তিত্বের পূর্বোক্ত নির্বচনে, 
অব্যাপ্থি বা অতিব্যাপ্তির কোন আশঙ্কা আছে বলিয়া আপাতদৃষ্টিতে মনে 
হয় না কিন্ত ু্ৃ্টিতে বিচার করিলে ইহা বুঝিতে পারা যাইবে যে 
অস্তিত্বের উক্ত নিরূপণও নির্দোষ নহে । কারণ ‘প্রমেয়' এই আকারের 
জ্ঞানে অভাবও বিষয় হওয়ায় উহাতেও প্রতিযোগিনিরপেক্ষনিরূপণ-বিষয়ত্ব 
থাকে। সুতরাং নিরুক্ত অস্তিত্ব অভাবে অতিব্যাপ্র হইয়া যায়।৭ আরও 
কথা এই যে বিধিমুখপ্রত্যয়ত্বের ব্যাধ্যাপ্রসঙ্গে যদি প্রতিযোগিনিরপেক্ষ- 
নিরূপণবিষয়ত্বের উল্লেখ কর! যায় তাহা! হইলে উহার বিধিমুখত্ব থাকে কি 
না ইহাঁও চিন্তনীয় । 

আচারপ্রদগিত অস্তিত্বের স্বরূপ-নির্বচনে দোষ দেখিয়া প্রকাশকার 
্বতন্তরভাবে অস্তিত্বের নির্বচন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে সমবায়ভিন্নত্ব 
গুণত্বশৃন্তত্ব এবং নিবিকল্পকাবিষয়ত্ এই বিশেষত্রয়ের দ্বারা বিশেষিত যে 
সবিকল্পকজ্ঞানবিষয়ত্ব তাহার অভাবই অন্তিত্ব।* যাহাতে উক্ত তিনটি 


১. বিধিমুখপ্রত্যয়বেদ্যত্ব্বরপমভাবেইগ্যস্ডীতত আহ। প্রকাশ, পৃঃ ১৩৭ 
২ যদ্যপি প্রমেয়তেনাভাবো! জ্ঞায়মানঃ প্রতিযোগ্যনপেক্ষনিরূপণ এবেত্যতিব্যাপ্তিঃ। এর 
৩ তথাপাসমবায়িতে গুণববশূন্যত্বে চ সতি মবিকল্সকমাত্ৰাবিষয়ত্বং ভাবত্মূ। এ, পৃঃ ১৩৭-৮ 


৮ কিরণাবলী 


বিশেষণের কোনও একটি বিশেষণ থাকিবে না অথবা বিশেষ্যাংশ ‘সবিকল্পক- 
জ্ঞানবিষয়ত্ব' থাকিবে না তাহাতেই উক্ত বিশিষ্টাভাব থাকিবে। 
এক্ষণে আমরা দেখিব যে দ্রব্যাদি সমবায়ান্ত ছয়টি পদার্থে পূর্বোক্ত 
বিশিষ্টাভাব-রূপ অস্তিত্ব আছে কি না। 

উক্ত বিশিষ্টাভাব দ্রব্যে বিদ্যমান আছে । কারণ, দ্রব্যসম্বন্ধে নিবিকল্পক 
জ্ঞান স্বীকৃত থাকায় উহাতে নিবিকল্প কঙ্ভানবিষয়ত্বাভাব-বূপ তৃতীয় বিশেষণটি 
নাই। অতএব একটি বিশেষণ না থাকায় বিশিষ্টাভাবটি দ্রব্যে বিদ্যমান 
আছে। গুণেও উক্ত বিশিষ্টাভাব থাকিবে। কারণ গুণত্বশুন্যত্ব-রূপ দ্বিতীয় 
বিশেষণটি উহাতে নাই । ক্রিয়া ও জাতি নিথিকল্পক জ্ঞানের বিষয় হয়। 
স্থতরাং তৃতীয় বিশেষণটি না থাকায় উক্ত বিশিষ্টাভাব ক্রিয়া ও জাতিতে 
বিদ্যমান আছে। সমবায়ভিন্নত্ব-রূপ প্রথম বিশেষণটি না থাকায় উক্ত 
বিশিষ্টাভাব সমবায়ে থাকিবে । অতএব পূর্বোক্ত রীতিতে পরিদ্কৃত অস্তিত্ব 
দ্রব্যাদি ছয়টি পদার্থের সমানধর্ম হইতে পারে বলিয়াই মনে হয়। 

এক্ষণে আমরা পূর্বোলিখিত বিশেষণ-ত্রয়ের ব্যাবৃত্তি আলোচনা করিব। 
যদি “সবিকল্পকজ্ঞানবিষয়তা+তে সমবায়ভিন্ত্ব-ূপ বিশেষণটি দেওয়| না হয় 
তাহা হইলে সমবায়ে অব্যাপ্তির সম্ভাবন! থাকে। কারণ সমবায়ে গণত্ শৃন্ত্ 
ও নিবিকল্পকজ্ঞানবিষয়ত্বাভাব এই দুইটি বিশেষণ এবং সবিকল্পকজ্ঞানবিষয়ত্ব- 
রূপ বিশেষ্য বিদ্যমান থাকায় উহাতে গুণত্বশূন্যত্ব ও নিবিকল্পকাবিষয়ত্ব-বিশিষ্ট 
যে সবিকল্পকজ্ঞানবিষয়ত্ব তাহার অভাব-রূপ অস্তিত্ব নাই । সমবায় গুণে 
ন্তভুক্ত না হওয়ায় উহাতে গুণত্শৃন্যত্ব আছে। বৈশেষিকমতে সমবায় 
অতীন্দ্িয় বলিয় উহাতে নিবিকল্পকাবিষয়ত্ব বিদ্যমান আছে। এবং সমবায় 
অঙ্গমানগম্য হওয়ায় উহাতে সবিকল্পকজ্ঞানবিষরত্বও অবশ্যই থাকিবে। 
হতরাং পূর্বোক্ত দুইটি বিশেষণ ও বিশেষ্য ইহারা মিলিতভাবে সমবায়ে 
থাকায় উহাতে গুণত্বশৃন্তত্ব ও নিধিকল্লকাবিষয়ত্ববিশিষ্ট যে সবিকল্পকজ্ঞান- 
বিষয়ত্ব তাহার অভাব-রূপ অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। এইরূপ অব্যান্তির 
আশঙ্কা করিয়াই সমবায়ভিয়ত্ব-রূপ আর একটি বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। 
ইহাতে আর পূর্বোক্ত অব্যাপ্তির অবকাশ থাকে না। কারণ সমবায়ভিন্ত্ব- 


রূপ বিশেষণটি সমবায়ে না থাকায় পূৰ্বোল্লিখিত বিশেষণত্ৰয়বিশিষ্ট সবিকল্পক- 
জ্ঞানবিষয়ত্বের অভাব উহাতে রহিল । 


কিরণাঁবলী ৯ 


গুণত্বশৃন্ত্ব-রূপ দ্বিতীয় বিশেষণটি প্রদত্ত না হইলে জ্ঞান প্রভৃতি সবিষয়ক 
গুণে লক্ষণের অব্যাণ্তি দুনিবার হইয়া পড়িবে । যদ্দি এ বিশেষণটি দেওয়া 
না হয় তাহা হইলে সমবায়ভিন্ত্ব ও নিবিকল্নকাবিষয়ত্ব এই দুইটি বিশেষণের 
দার। বিশিষ্ট যে সবিকল্পকজ্ঞানবিষয়ত্ব তাহার অভাবকে অস্তিত্ব বলিয়া বুঝিতে 
হইবে। তাদৃশ অস্তিত্ব জ্ঞান প্রভৃতি সবিষয়ক বস্তুতে থাকিতে পারে না। 
কারণ জ্ঞান প্রভৃতি সবিষয়ক বস্তু বিষয়বিশেষিত হইয়াই গৃহীত হইয়া থাকে, 
বিষয়ের দ্বারা বিশেষিত না হইয়া গৃহীত হয় না। এজন্য উহাতে নিধিকল্পকা- 
বিষয়ত্ব বিদ্যমান আছে। আর উহা সমবায়াত্মক না হওয়ায় উহাতে 
সমবায়ভিন্ত্বও থাকিবে । এবং যেহেতু উহ সবিকল্পক জ্ঞানের দ্বারা অর্থাৎ 
অন্থব্যবসায়ের দ্বারা গৃহীত হয় সেজন্য উহাতে সবিকল্পকজ্ঞানবিষয়ত্ব-রূপ 
বিশেষ্যাংশও অবশ্যই বিদ্যমান আছে। অতএব বিশেষণদ্বয় এবং বিশেগ্তাংশ 
এই তিনটি জ্ঞানাদিতে থাকায় পূর্বপ্রদর্গিত অস্তিত্ব উহাতে থাকিতে পারে 
শা। কিন্তু গুণত্শূন্তত্ব-রূপ বিশেষণটি লক্ষণে প্রবিষ্ট থাকিলে আর পূর্বোলিখিত 
অব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকিবে না। কারণ জ্ঞান প্রভৃতি পদার্থ গুণের অন্তর্গত 
হওয়ায় গুণত্বশৃনযত্ব-রূপ বিশেষণ উহাতে থাকিবে না এবং তাদৃশবিশেষণ- 
বিশিষ্টের অভাব উহাতে নিশ্চয়ই থাকিবে । 
নিধিকল্পকাবিষয় ত্ব-রূপ তৃতীয় বিশেষণটি পরিত্যক্ত হইলে লক্ষণটি দ্রব্যে 
অব্যাপ্ত হইয়া যাইবে। কারণ দ্রব্যে সমবায়ভিন্নত্ব, গুণত্বশৃগ্তত্ব ও সবিকল্পক- 
জ্ঞানবিষয়ত্ব এই তিনটিই যথাযথভাবে বিদ্যমান আছে। এজন্যই নিবি- 
কল্পকাবিষয়ত্ব-রূপ বিশেষণটি প্রদত্ত হইয়াছে। ফলে আর অব্যাপ্তির 
সম্ভাবন| থাকিবে না। কারণ নিধিকল্লকাবিষয়ত্ব-রূপ বিশেষণটি না থাকায় 
তাদৃশবিশেষণ-বিশিষ্ট যে সবিকল্পকজ্ঞানবিষয়ত্ব তাহার অভাব অবশ্যই 
থাকিবে। 
কিন্তু গ্রকাশকার অস্তিত্বের যাদৃশ নির্বচন করিয়াছেন তাহাতে আমাদের 
বিপ্রতিপত্তি আছে। কারণ তাদৃশ অস্তিত্ব যে বিশেষ-নামক পদার্থে আছে 
হা আমাদের মনে হয় না। সমৰায়ভিন্নত্ব, গুণত্বশূ্তত্ব, নিবিকল্পকাবিষয়ত্ 
ও সবিকল্পকজ্ঞানবিষয়ত্ব_.লক্ষণের এই চারিটি অংশই যথাযথভাবে বিশেষ- 
গামক পদার্থে বিদ্যমান আছে। টৈশেষিক সিদ্ধান্তে বিশেষ-পদার্থ অতীন্দরিয 
বলিয় স্বীকৃত হইয়াছে । স্থতরাং বৈশেষিকসিঞ্জাপ্তামুসারে নিবিকল্পকজ্ঞান- 
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বিষয়ত্ব কখনই বিশেষ-পদার্থে থাকিতে পারে না। এজন্য উহাতে নিবি- 
কল্পকাবিষয়ত্ব অবশ্যই রহিল। আর অনুমানগম্য হওয়ায় উহা! সবিকল্পক 
জ্ঞানের বিষয় হইবে। সমবাগভিন্নত্ব ও গুণত্বশৃন্তত্ব যে বিশেষে আছে, 
ইহা স্থবিদিত। স্থতরাং প্রকীশকার ষেরূপে ছয়টি পদার্থের সাধর্ম্য-রূপে 
কীন্তিত অস্তিত্বের নির্বচন করিয়াছেন তাহাকে আমরা সমীচীন বলিয়া 
অভিনন্দিত করিতে পারি না। 
এক্থলে ইহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে পূর্বে আমরা প্রকাশকার- 
বর্ণিত অস্তিত্বের নির্বচনপ্রসন্দে যে তিনটি বিশেষণের উল্লেখ করিয়াছি 
তাহাদের মধ্যে প্রথম বিশেষণটির অর্থাৎ সমবায়তিন্নত্বের পরিবর্তে মুদ্রিত 
প্রকাশগ্রন্থে, অসমবায়িত্বের* সন্নিবেশ আছে। যদি তদন্দুসারে আমর! 
অসমবায়িত্বকেই বিশেষণ-রূপে গ্রহণ করি তাহ! হইলে অবশ্যই বিশেষ- 
পদার্থে অস্তিত্ব-লক্ষণের অব্যাপ্তি-সম্ভাবনা নিরারুত হইবে। কারণ সমবায়- 
সদ্বন্ধের সম্বন্ধী হওয়ায় বিশেষে অসমবাযিত্ব-রূপ বিশেষণটি থাকিবে না। 
অতএব বিশেষণটি না থাকায় বিশিষ্টাভাবটি থাকিবে এবং অব্যাপ্তি হইবে না। 
কিন্তু এইরূপে বিশেষে অব্যাপ্তির আশঙ্ক। পরিহৃত হইলেও সমবায়ে 
অব্যাপ্তির আশঙ্কা নিরস্ত হইবে না| কারণ সমবায় সমবায়ের সন্বন্ধী না 
হওয়ায় উহাতে অসমবারিত্ব অবশ্যই থাকিবে । আর এ-কথা আমরা 
পূর্বেই দেখাইয়াছি যে গ্রণত্বশনযত্ব, নিথিকল্পকাবিষয়ত্ব ও সবিকল্পকজ্ঞান- 
বিষয়ত্ব এই তিনটি অংশ সমবায়ে আছে। স্থতরাং অসমবায়িত্ব-ঘটত 
যে চারিটি অংশ তাহা থাকায় পূর্বকধিত অস্তিত্ব সমবায়ে থাকিতে পারে 
না। আরও কথা এই যে, মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ অনুসারে অসমবায়িত্বের 
গ্রহণ করিলে গুণত্বশৃন্যত্ব এবং নিধিকল্পকাবিষয়ত্ব এই দুইটি বিশেষণেরও 
পৃথক কোন ব্যাবৃত্তি থাকে না। কারণ এই দুইটি বিশেষণের দার! জ্ঞান 
- প্রভৃতি গুণ ও ঘট, পট প্রভৃতি দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছে । অসমবায়িত্ব- 
বিশেষণের দ্বার! এ সকল গুণ ও দ্রব্যের সংগ্রহ হইতে পারে । কারণ সমবায়ের 
সদ্বন্ধী গুণ ও জব্য-পদার্থে অসমবায়িত্বরূপ বিশেষণাংশটি ন! থাকায় 
বিশিষ্টাভাবটি থাকিবেই। সুতরাং ওঁ সকল গুণ ও দ্রব্যের সংগ্রহার্থ গুণত্ব- 


১. অসমবায়িত্বে। প্রকাশ, পৃঃ ১৩৭ 
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শুষ্ভত্ব ও নিবিকল্পকাবিষয়ত্ব এই দুইটি বিশেষণ নিপ্রয্নোজন হইয়| পড়ে। 
কিন্ত প্রয়োজনবোধেই প্রকাশকার সবিকল্পকজ্ঞানবিষয়ত্ব-রূপ বিশেয়ে তিনটি 
বিশেষণেরই উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল কথা চিন্তা, করিয়াই আমরা 
মুদ্রিত পাঠ অস্বীকার করিয়া অসমবায়িত্বের স্থলে অসমবায়ত্বকে অর্থাৎ 
সমবায়ভিন্ত্বকেই সমীচীন পাঠ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। রুচিদত্ত উক্ত স্থলে 
'অসমবায় ইতি” এইরূপ প্রতীক গ্রহণ করিয়্াছেন। কিন্তু ইহা পূর্বেই 
বলা হইয়াছে যে ইহাতেও বিশেষ-পদার্থে লক্ষণের সমন্বয় হইতে পারে 
ন|। অধশ্য এস্থলে বিশেষভিন্নত্বরূপ আর একটি বিশেষণ নিবিষ্ট হইলে 
বিশেষের সংগ্রহ হওয়া সম্ভব। কিন্ত এইবূপে অনেকগুলি ভিন্নত্বের নিবেশ 
করিয়া অস্তিত্বের যে লক্ষণটি প্রস্তুত হইবে তাহ! বিদগ্ধপমাজে আদৃত 
হইবে বলিয়া মনে হয় না। আরও বক্তব্য এই যে, আকাশ বা গুরুত্বত্ব 
প্রভৃতি অতীন্দরিয় জাতিতেও উক্ত লক্ষণের সমন্বয় হইবে না বলিয়াই মনে 
ই। শব্ধাশরয়ত্ব-রূপ আকাশত্বের দ্বারাই যাহার নিরূপণ হয় এইরূপ আকাশের 
নিধিকল্পকজ্ঞান না হওয়াই সম্ভব।২ অতএব উহাতে সমবায়ভিনতব প্রভৃতি 
তিনটি বিশেষণ ও সবিকল্পকজ্ঞানবিষয়ত্-রণ বিশেষ্য এই চারিটি অংশ 
বিদ্যমান থাকায় পৃর্বোলিখিত বিশিষ্টাভাব-রূপ অস্তিত্ব থাকিবে না। তবে 
যদি আকাশের নিধিকল্পক মনন স্বীকৃত হয় তাহা হইলে আর অব্যান্তি 
হইবে না। কিন্তু অপ্রত্যক্ জ্ঞানের নির্ধিকল্পতা অনায়াসে স্বীকার করা 
যায় না। আর যদি অপ্রত্যক্ষ জ্ঞানের নিবিকল্পত! স্বীকুতও হয় এবং ফলে 
অব্যাপ্তির আশঙ্কা ন! থাকে তাহা হইলেও অতীন্দ্রিয় জাতিতে চারিটি অংশ 
বিদ্যমান থাকায় বিশিষ্টাভাব থাকিল ন! বলিয়। অব্যাপ্তি ছপ্পরিহর হইবে। 
এইরূপ পরমাণু প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় দ্রব্যেও উক্ত লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে। 
আমরা এ সকল স্থলেও সহন! নিধিকল্পক জ্ঞান স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। 
কুচিদত্তের ন্যায় যোগজ জ্ঞানের নিধিকল্পতা অঙ্গীকার করা! সমীচীন 
বলিয়া মনে হয় না।৩ ধ্যানজ জ্ঞানে অশেষ বিশেষ প্রকাশ পাইয়। থাকে। 


ইতরাং তাদৃশ জ্ঞানকে নিবিকল্পক বলা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে । 


. ১১৯৯ 
১. মকরন্দ, পৃঃ ১৩৭ 


২ নঘ্বাকাশাদাবব্যাপ্তিপ্তম্য সবিকল্পমাত্রবিষয়ত্বাৎ। এ, পৃঃ ১৩৮ 
৩ অথ যোগিনিবিকলপকমাদায় নোক্তদোষঃ। এ 


১২ কিরণাবলী 


আকাশে বা অতীন্জিয় জাতি প্রভৃতিতে অতিব্যাপ্থি বারণের নিমিত্ত যদি 
সবিকল্পকপ্রত্যক্ষভ্ঞানবিষয়ত্বকে বিশেষ্য-রূপে গ্রহণ করা যায় তাহা হইলেও 
অতিব্যাপ্তির পরিহার হইবে না। কারণ অতীন্িয়-প্রতিযোগিক অভাবে 
সবিকল্পকপ্রত্যক্ষজ্ঞানবিষয়ত্ব-রূপ বিশেষ্যাংশ না থাকায় উহাতে বিশিষ্টা- 
ভাবাত্মক অস্তিত্ব থাকিয়াই যাইবে ।১ 

অস্তিত্বের নিরূপণ-প্রসন্দে রুচিদত্ত বলিয়াছেন যে, অতীন্ত্রিয়ভিন্ন- 
গ্রণত্বাভাব-সমানীধিকরণ নিবিকল্পকজ্ঞানের অবিষয় এবং সবিকল্পকজ্ঞানের 
বিষয় এমন যে পদার্থবিভাজক উপাধি তাহার অভাবই অস্তিত্বের স্বরূপ ।২ 
ফলতঃ রুচিদত্ত পদার্থবিভাজক উপাধির বিশিষ্টাভাবকেই অস্তিত্ব বলিয়াছেন। 
দ্রব্যত্ব প্রভৃতি পদার্থবিভাজক উপাধিগুলি ষড় বিধ পদার্থের অন্তর্গত দ্রব্য 
গ্রভৃতিতে থাকায় সাঁমান্যতঃ পদীর্থবিভীজক উপাধির অভাবকে অস্তিত্ব বল! 
সম্ভব হয় না। এই কারণে উহাতে চারিটি বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। 
ইহাতে আর অব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকিবে না। কারণ বিশেষণগুলির এক 
একটি এক এক পদার্থে না থাকায় বিশিষ্টাভাবটি যড় বিধ পদার্থে থাকিবে। 
পদার্থবিভাজক উপাধি বলিতে দ্রব্যত্ব, গুণত্ব, কর্মত্ব, সামান্তত্ব, বিশেষত্ব, 
সমবায়ত্ব ও অভাবত্ব এই সাতটি ধর্মকে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে 
অভাবত্ব-রূপ পদার্থবিভাজক উপাধি অতীন্দরিয়ভিন্ন, গুণত্বাভীবের সহিত 
সমানাধিকরণ, নিবিকল্পকজ্ঞানের অবিষয় এবং সবিকল্পকজ্ঞানের বিষয় হইয়। 
থাকে। সুতরাং এ সকল বিশেষণ-বিশিষ্ট যে পদার্থবিভাজক উপাধি তাহ! 
বিদ্যমান থাকায় উক্ত বিশিষ্টাভাব অভাবে থাকিল না। অতএব অভাবে 
উক্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে না। গুণত্বাভাব, নিবিকল্পকবিষয়ত্বাভাব, 
সবিকল্পকবিষয়ত্ব এবং সমবায়ত্ব-রূপ পদার্থবিভাজক উপাধি সমবাঁয়ে থাকিলেও 
অতীন্দরিয়ভিন্নত্ব-রূপ প্রথম বিশেষণটি উহাতে ন! থাকায় পূর্বোক্ত বিশিষ্টাভাব 
থাকিবে । এবং বিশেষেও এ বিশেষণটি না থাকায় উহাতেও বিশিষ্টাভাব 
থাকিবে । স্থতরাং সমবায় ও বিশেষে লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে না। 


১. অতীন্রিয়াভাবেহতিব্যাপ্থে্ঠ। মকরন্দ, পৃঃ ১৩৮ 


২ অত্র ব্দন্তি। অতীন্রিয়ভিননগুণত্বাভাবনমানাধিকরণসবিকল্পকমাত্রবেদ্যপদার্থবিভাঁজ- 


কোপাধিশৃন্তত্বে তাৎপর্যম্‌। এ 


কিরণাবলী ১৩ 


এস্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে মুদ্রিত পুস্তকের পঙ্‌ক্তি অনুসারে 
আমরা ৎগুণত্বাভাবসমানাধিকরণত্বকে দ্বিতীয় বিশেষণ-রূপে গ্রহণ করিয়াছি। 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ বিশেষণটি গুণত্বাভাব’ই হইবে । গুণে গুণত্বাভাব-রূপ 
দ্বিতীয় বিশেষণটি নাই ; এজন্য উহাতে বিশিষ্টাভাব থাকিবে । কর্মে 
নিধিকল্পকজ্ঞানবিষয়ত্বাভাব-রূপ বিশেষণটি ন! থাকায় পূর্বোক্ত বিশিষ্টাভাব 
থাকিবে এবং অব্যান্তি হইবে না। প্রত্যক্ষসিদ্ধ জাতিগুলিতেও এ 
বিশেষণটি না থাকায় লক্ষণের সঙ্গতি হইবে এবং অতীন্দ্রিয় জাতিগুলিতে 
অতীব্দরিয়ভিন্বত্ব-রূপ প্রথম বিশেষণটি ন! থাকায় লক্ষণের সমন্বয় হইবে। 
প্রত্যক্ষবিষয়ীভূত ঘট প্রভৃতি দ্রব্যগুলিতে নিবিকল্পকজ্ঞানবিষয়ন্বীভাব না 
থাকায় এবং আকাশ প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় দ্রব্যগুলিতে অতীন্রিয়ভিন্নত্ব-রূপ প্রথম 
বিশেষণটি না থাকায় লক্ষণের সঙ্গতি হইয়া যাইবে । 

কিন্তু আমর! পূর্বোক্ত লক্ষণটিকে নির্দোষ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। 
কারণ অতীন্র্রিয়ভিনত্ব-রূপ বিশেষণটি অতীন্ত্রিয় বস্তুর অভাবে না থাকায় 
উক্ত বিশিষ্টাভাব উহাতে নিশ্চয়ই থাকিবে । সুতরাং রুচিদত্বকৃত নির্বচনটি 
আমাদের গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। এম্থলে অবশ্য ইহা বলা যাইতে 
পারে যে “অতীন্দিয় নহে’ এই অংশটিকে পরিচায়কমাত্ররূপে গ্রহণ করিয়া 
পূর্বোক্ত উপাধির অভাবকে অস্তিত্ব বলিলে আর অতীন্রিয় অভাবে 
অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ উক্ত পরিচয়ের দ্বারা অভাবত্ব ও ক্রিয়াত্ব 
এই দুইটি পদাথবিভাজক উপাধিই গৃহীত হইবে। এবং অভাবত্ব-রূপ 
প্রদগিত উপাধি সর্বত্র অভাবেই বিদ্যমান থাকায় অতীন্তরিয় অভাবে 
লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে না। এইরূপ হইলে অপর বিশেষণগুলিও 
পরিচায়ক হইবে কিন্তু উহাদের কোনও প্রয়োজনই থাকিবে না। অতীন্দরিয় 
নহে অথচ ক্রিয়াত্বভিন্ন পদার্থবিভীজক উপাধিমাত্রের অভাবকে অস্তিত্ব 
বলিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া যায়। কারণ! কেহ কেহ মনে করেন যে 
অভাবত্ব ও ক্রিয়াত্বভিন্ন দ্রব্যত্ব প্রভৃতি অপর কোন পদ্দাথবিভীজক উপাধিই 
অতীক্দরিয়ভিন্ন বলিয়া পরিচিত হইতে পারে না। অতএব অতীন্ত্রিয়ভি্নত্ব 
ও ক্রিয়াভিত্ব-রূপে পরিচিত পদার্থবিভীজক উপাধি একমাত্র অভাবত্বই 


১. দ্রব্যত্বমেব নাস্তি গোত্বাদিবদন্থপলক্ধেরিতি কেচিৎ। কিয়ণাবলী, পৃঃ ১৫৮ 


১৪ কিরণাবলী 


হইবে। উহা! দ্রব্য প্রভৃতি ভাব-পদার্থে ন! থাকায় উহার অভাব 
ষড়বিধ পদার্থেই থাকিবে। কিন্তু যদি ঘট, পট প্রভৃতি পদার্থগুলিকে 
অভাবাভাব-রূপে বর্ণনা কর! যায় তাহা হইলে এ সকল পদার্থে পূর্বোক্ত 
পদ্দার্থবিভাজক উপাধির অভাব থাকিবে ন!। এই কারণে অতীন্দরিয়ভিন্নত্ব 
প্রভৃতি চারিটিকে বিশেষণ-রূপে গ্রহণ কর! যায় তাহ! হইলে অতীন্দদিয় 
বস্তুর অভাবে যে অতিব্যাঞ্ধি প্রদশিত হইয়াছে তাহার উদ্ধার হইবে না। 
স্থতরাং আমাদের মনে হয় যে পূর্বোক্ত নির্বচন সর্বধা'সমীচীন হয় নাই। 

এজন্যই বোধ হয় প্রকাশকার ভাবত্বকেই অস্তিত্ব বলিয়াছেন। ভাবত্ব 
অভাবে থাকে না এবং দ্রব্যাদি সমবায়াস্ত ছঘছটি পদার্থেই থাকে। স্থতরাং 
উহ! দ্রব্য প্রভৃতি ছয়টি পদার্থের সাধর্ম্য হইতে পারে বলিম্মাই মনে হয়। 
কিন্তু একটু বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝা! যাইবে ঘে পূর্বোক্ত নির্বচনও 
আমাদের সমর্থনযোগ্য হইতে পারে না। কারণ ভাবত্বকে অস্তিত্ব বলিলে 
উক্ত ভাবত্বের শ্বরূপ সন্বদ্ধেই প্রশ্ন উঠিবে। যদি অভীবভিন্নত্বই ভাবত্ব 
হয় তাহা হইলে ঘটাভাবাভাবাত্মক ঘট-পদার্থে অভাবভি়ত্ব অব্যাপ্ত হইয়া 
যাইবে । আর যদি দ্রব্যাদিষট্কান্যতমত্থকে* অর্থাৎ ভুব্যভিননত্ববিশিষ্ট, 
গুণভিন্নত্ববিশিষ্ট, ক্রিয়াভিন্নত্ববিশিষ্ট, জাতিভিন্নত্ববিশিষ্ট ও বিশেষভিন্নত্ববি শিষ্ট 
হইয়া যাহা সমবায়ভিন্ন তত্তিবরত্বকে ভাবত্ব বলা হয় তাহ! হইলে উক্ত 
ভাবত্ব ঘটাদি পদার্থে অব্যাপ্ত হইবে না। কারণ ঘটাদি পদার্থগুলি ঘট! 
ভাবাভাবাত্মক হইলেও উহার! দ্রব্যভিন্ন না হওয়ায় যাহ! দ্রবাভিন্ন তত্তিয়ত্ব 
এগ্ুলিতে থাকিবে । 

কিন্তু এস্থলে আমাদের ইহাই বক্তব্য যে পূর্বোক্ত নির্বচনে অব্যাপ্তি 
বা অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা নিরন্ত হইবে ইহা! সত্য, তথাপি উহা! দ্রব্যত্বাদি-রূপ 
ছয়টি পদা্থবিভাজক উপাধির দ্বারা ঘটিত হওয়ায় এ সকল উপাধির জ্ঞান 
না হইলে উক্ত ভাবত্বের জ্ঞান সম্ভব হইবে না) স্থতরাং আমর! তাদৃশ 
অতিশয় ছুক্েগ ভাবত্বের দ্বার! নাধর্ম্যনিরূপণকে তবজ্ঞানের উপযোগী বলিম্বা 


১. ..--ভাবস্বং ব! বিবক্ষিতস্॥ প্রকাশ, পৃং ১৩৮; তথাচ তদপেক্ষয়। ভাবহমের লখ্ব্তি 
তদেবাহ। মকরূন্দ, পৃঃ ১৩৮-৩৯ 


২ যথা জব্যাদিট্‌কান্যতমত্বমিত্যৰ্ণঃ। গ্ৰ, পৃঃ ১৩৯ 


ন 


Mee উল হা 
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মনে করি না। তবে যদি কোন প্রমাণের সাহায্যে ভাবত্বকে একটি অথণ্ড- 
শরীর উপাধি বলিয়া প্রমাণিত কর! যায় তাহা হইলে উহা! তবজ্ঞানের 
উপযোগী হইতে পারে। কিন্তু প্রত্যক্ষতঃ যে উক্ত উপাধির সিদ্ধি হইতে পারে 
ইহা আমরা মনে করি না। আর কোনও লিঙ্গ না থাকায় অশ্থমানের দ্বারাও 
এরূপ অখণ্ড উপাধি অন্থসিত হইবে বলিয়া মনে হয় ন1। স্থতরাং পূর্ব- 
কথিত ভাবত্বকে অপ্তিত্ব বলা যায় না। কালসম্বন্ধিত্বকেও আমর! অস্তিত্ব 
বলিতে পারি না। কারণ উহ! অভাবেও বিদ্যমান আছে’ । এবং অস্তিত্বকে 
কেবল দ্রব্যাদি যট্পদার্থেরই সাধম্য বল! হইয়াছে। 


সুক্তিটাকায় জগদীশ ভাবত্ববিশিষ্ট শ্বরূপস্বকে অস্তিত্ব বলিয়াছেন এবং 
যাহা উভয়াবৃত্তি অর্থাৎ যে ধর্মটি দ্বিতীয় কোনও অধিকরণে আশ্রিত হয় 
না তাদৃশ ধর্মকেই শ্বরূপসত্ব বলিম্াছেন।* এই নির্বচনাহুসারে তাদাত্ম্য 
অর্থাৎ তত্তদব্যক্তিত্বকেই স্ব্ূপসত্ব বলিয়া বুঝিতে হইবে। তাদৃশ স্বরূপসত্ব 
তন্তৎ অভাবাত্মক ব্যক্তিগুলিতে থাকে, বলিয়া অভাবে অতিব্যাপ্ধির আশঙ্কা 
করিয়া স্থক্তিটীকাকার দ্বরূপসত্বে ভাবত্ব-বিশেষণটির প্রয়োজন অন্গভব 
করিয়াছেন। এরূপ হইলে ভাবত্ব-রূপ বিশেষণটি প্রযুক্ত হওয়ায় ভাবত্ববিশিষ্ 
দ্রূপসত্বাত্মক অস্তিত্বে আর অভাবের অতিব্যাপ্থি হইবে না। কিন্তু এস্থলেও 
আমাদের বক্তব্য এই যে, পূর্বোক্তপ্রকারে ভাবত্বের সু নিরূপণ সম্ভব নহে 
এবং সেজন্য এই নির্চনটিও আমাদের অভিনন্দনীয হইতে পারে না। 
আরও কথা এই যে, ভাবত্বের স্বরূপ-নির্বচন করিতে পাঁরিলে উহাই অস্তিত্ব 
হইতে পারে; স্থতরাং বিশেম্তাংশের অর্থাৎ স্বরূপসত্বের কোনও প্রয়োজনই 
থাকে না। সেতুটাকাকার অভাবাবিশেস্তকজ্ঞানবিশেষ্যত্বকে ভাবত্ব বা 
অস্তিত্বের স্বরূপ বলিয়াছেন।* আপাতদৃষ্টিতে ইহা মনে হইতে পারে যে 
এই লক্ষণটি অভাবে অতিব্যাপ্ত হইবে ন7া॥ কারণ অভাব কখনও অভাবা- 
বিশেষ্যকজ্ঞানের বিশেগ্ব হইতে পারে না। কিন্ত সুক্মদৃষ্টিতে বিচার করিলে 


৯. নব্স্তিতবং কালসন্ন্থিত্বং তচ্চাভাবেহতিব্যাপ্তম্‌। রহল্ত, পৃঃ ১৬১ 

২ অস্তিত্ব হ্বরূপদ্বং তচ্চোভযাবৃতবিধর্দববস্। অভাবস্যালন্্তবে তু তাদৃশভাবন্ং বাচ্যম। 
হুজি, পৃঃ ১১৪ 

৩. অভাবাবিশেগ্কধীবিশেগ্যতসা লক্ষণত্বাৎ। সেতু, পৃঃ ১১৫ 


১৬ কিরণাবলী 


বুঝিতে পার! যাইবে যে এই লক্ষণটিও নির্দোষ হয় নাই। কারণ ঘটও 
ঘটাভাবাভাবাত্মক বলিয়া ঘটাকারক জ্ঞানও অভাবাবিশেষ্যক হয় না । যদি 
বলা যায় যে, অভাবত্বাপ্রকারকজ্ঞানবিশেষ্যত্বই ভাবত্ব ব। অস্তিত্বের স্বরূপ 
তাহা! হইলেও উহ! সমীচীন হইবে না । কারণ প্রমেয়াকারকভ্ঞান অভাবত্বা- 
গ্রকারক হইলেও তাহার বিশেষ্যত্ব প্রমেয়ান্তর্গত অভাবেও বিদ্যমান আছে। 
স্থৃতরাং উহা! অভাবে অতিব্যাপ্ত হইয়া যায় । 

ন্যাক্সকন্দলীকার উক্ত অস্তিত্বের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে স্বরূপবত্বই 
অস্তিত্ব ।১ অর্থাৎ তাহার মতে দ্রব্যাদি পদার্থের নিজস্ব রপই অস্তিত্ব 
এস্থলে আমাদের মনে হয় যে কন্দলীকার নিজন্ব রূপ বলিতে সম্ভবতঃ 
উভগ্ারৃত্তিধর্মকেই বুঝিয়াছেন। এই প্রমঙ্গে ইহ। উল্লেখযোগ্য যে জগদীশ 
স্ুক্তিটাকায় ইহাই কণ্ঠতঃ বর্ণনা করিয়াছেন. 

লীলাবতীকার আচার্য বল্লভ অস্তিত্ব-রূপ ষট্পদার্থের সাধর্ম্য-বর্ণনাপ্রশঙ্গে 
বহুবিধ পূর্বপক্ষের অবভা রণ! করিয়া পর্যবসানে স্বকীয় সিদ্ধান্তরূপে বলিয়াছেন 
যে সত্তাসদ্বদ্ধের জ্ঞানই অস্তিত্ব।* ঘট, পট প্রভৃতি প্রত্যেক বস্ততেই 
“ইহা সৎ’, “ইহা সং’ এই রূপ প্রতীতি আমাদের হইয়া! থাকে । উক্ত গ্রতীতি- 
গুলিকেই সত্তাসদ্বন্ধের জ্ঞান বলিতে হইবে । এন্থলে সম্বন্ধ বলিতে সমবায় 
অথবা শ্বসমবায়িসমবেতত্বকে বুঝিতে হইবে । যদ্দিও সমবায় অথবা স্বসনঈ- 
বায়িসমবেতত্ব এই দুইটির কোন একটি সদ্বন্ধেই সত্তাজীতি সমবায়ে থাকে ন। 
ইহা সত্য, তথাপি এ সধবন্ধের ভ্রমাত্মক জ্ঞান সমবাঁয়ে সম্ভবপর হইতে পারে ।" 
অতএব তাদুশ ভ্রান্তজ্ঞানকে গ্রহণ করিয়া সমবায়েও স্তাসন্বদ্ধ-বৌধের সমন্বয় 
বুঝিতে হইবে। লীলাবতীকার নিজেই আরোপ ও অনারোপ এই উভয়- 
সাধারণভাবে স্তাসন্বদ্ধের বোধকেই অস্তিত্ব বলিয়াছেন। অভীবত্ব স্বরূপতঃ 
সত্তাসম্বদ্ধের বিরোধী হওয়ায় অর্থাৎ ‘সং’ এইরূপ বোধের প্রতিকূল হওয়ায় 


১. অস্তিত্ব স্বরপবন্ধৎ যযনামপি যাধর্ম্যম্‌। যদ্য বস্তনে| যৎ স্বরূপং তদেব তগ্যাস্তিত্‌। 
ন্যায়কন্দলী, পৃঃ ১৬ 


২ অস্তিত্বং স্বরপদবং তচ্চোভয়াৰৃত্তিধরমবত্বম্‌ অভাঁবম্যালক্ষ্যত্বে তু তাদৃশভাবতং বাঁচ্যম্‌। 
মুক্তি, পৃঃ ১১৪ 


৩. মৈবম্‌। সত্তাদদ্বন্ধবুদ্ধিস্তাৰন্নাভাৰ ইত্যধ্যক্ষসিদ্ধম্‌। লীলাবতী, পৃঃ ৭৯৪ 
৪ ন চেয়মনারোপিত|, সমবায়ে তদরভাবাৎ। এ 
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আন্তভাবেও অভাব-বিষয়ে এরূপ বোধ হইবে না।৯ এই কারণেই অভাবে 
পূর্ববণিত অস্তিত্বের অতিব্যাপ্তি হইবে না । যদি স্বরূপতঃ অভাবত্বকে উক্ত 
বোধের বিরোধী না বলিয়া জ্ঞায়মান অভাবত্বকে অর্থাৎ অভাবত্বের জ্ঞানকে 
সভাসম্বন্ধবোধের বিরোধী বলা যায় তাহা হইলে অভাবে তাদৃশ অস্তিত্বের 
অতিব্যাপ্তি দুষ্পরিহর হইয়া যাইবে । কারণ 'প্রমেয়ং সং’ এই আকারের 
যে সত্তা-বোধ তাহাতে অভাবের ভান হইতে কোনও বাধা থাকিবে না। 
আর যদি স্বরূপতঃ অভাবস্বকে উক্ত বোধের বিরোধী বলা যায় তাহা হইলে 
পূর্বোক্ত প্রতীতিতে সেই সকল প্রমেয়ই বিষয় হইবে যাহাদের মধ্যে অভাবত্ব- 
নাই। এই কারণেই জ্ঞায়মান অভাবত্বকে বিরোধী না বলিয়। আমরা স্বরূপসৎ 
অভাবত্বকে বিরোধী বলিয়াছি। কিন্তু ইহাতেও ভাবাঁভীবপাধারণ-অভাবত্ব- 
পক্ষে ঘট, পট প্রভৃতি পদার্থে উক্ত অস্তিত্বের সমন্বয় হইবে না। কারণ এ 
সকল পদার্থে ঘটাভাবাভাবত্ব-রূপ বিরোধী ধর্ম বিদ্যমান আছে। অবশ্য এন্থলে 
বক্তব্য এই যে যদি অভাবের, অভাবকে ভাবাত্মক ন! বলিয়া অতিরিক্ত 
অভাবই বল! যায় তাহা হইলে পূর্বোক্ত নির্বচন নির্দোষ বলিয়া! বিবেচিত 
হইতে বাধা থাকিবে না। 


লীলাবতীকার যে রীতিতে অস্তিত্বের নির্বচন করিয়াছেন তাহার রহস্ত 
সম্পূর্ণভাবে উদ্ঘাটন কর] সম্ভবপর না হইলেও সে বিষয়ে আলোকপাত করা 
আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইবে ন! বলিয়া মনে হয়। আচার্ধ ব্যোমশিব 
স্বকীয় গ্রন্থে অস্তিত্বের স্বরূপনির্বচনে কোনও প্রয়াস গ্রহণ করেন নাই কিন্ত 
উহার আলোচনাপ্রস্দে তিনি বলিয়াছেন যে উহা “অস্তি” বাঁ “সৎ এই 
আকারে জ্ঞানাত্মক পদার্থ ।৷ ফলতঃ তিনি অস্তিত্বকে গুণ-পদার্থেরই অন্তভূক্ত 
করিয়াছেন। লীলাবতীকার যে অস্তিত্বকে সতাসন্বন্ধজ্ঞান-রূপেই বর্ণন। 
করিয়াছেন ব্যোমবতীকারের পূর্বোক্ত অন্ততুভ্িই তাহার মূলরূপে সুচিত 
হইতে পারে। 


১. তথ! চৈবংবিধারোপন্যাভাবে। বিরোধ্যেব | স্যায়লীলাবতী, পৃঃ ৭৯৪-৫ 


৯. শব্দব্যবহারম্য বিবক্ষিতত্বাদণ্ডেঃ শব্বরূপন্য ভাবোহত্তিত্বং জ্ঞানমেব। যেন মত্বীস্তীত/ভি- 
ধানং প্রবর্তত ইতি। ব্যোমবতী, পৃঃ ১১৮ 
ও 


১৮ কিরণাবলী 


পূর্বোক্ত বিচারসমূহের ছারা ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে 
দ্রব্যাদি ষট্পদার্থের সাধম্য-রূপ অস্তিত্বের নির্দোষ নির্বচন সহজ নহে। এজন্য 
আমর! প্রকারান্তরে অস্তিত্বের নির্বচনে যত্ববান্‌ হইব । প্রথমতঃ আমর! 
ভাবত্বকে অর্থাৎ দ্রব্যাদি সমবায়ান্ত ছয়টি পদার্থের অন্যতমত্বকেই অস্তিত্ব 
বলিব। এস্থলে ইহা বক্তব্য যে পূর্বেও আমরা অস্তিত্বের এইরূপ নির্বচন 
প্রদর্শন করিয়া তাহাতে অস্বরস উদ্ভাবন করিয়াছি। কিন্তু পূর্ব পূর্ব আচার্য- 
গণের রীতির অঙ্গসরণ করিয়া আমরা তাদৃশ নির্বচনকেও শান্্রসদত বলিয়া 
মনে করিতে পারি। প্রসদক্রমে ইহা! উল্লেখযোগ্য যে হেত্বাভাস-লক্ষণের 
নিরূপণপ্রসঙ্গে দীধিতিকার প্রভৃতি আচার্ধগণ বহু প্রয়াস করিয়াও যখন 
সম্পূর্ণভাবে দোষরহিত হেত্বাভাসের সামান্তলক্ষণ রটনা! করিতে ব্যর্থমনোরথ 
হইলেন তখন তাহারাও অনন্যোপায় হইয়া “তাবৎ-অন্ততমত্ব'কেই 
হেত্বাভাসের সামান্যলক্ষণ বলিয়। স্বীকার করিলেন।১ তুল্য প্রণানীকে 
অবলম্বন করিয়া আমরাও উক্ত অন্যতমত্বকে অস্তিত্বের স্বরূপ বলিয়া গ্রহণ 
করিতে পারি।২ অথবা অভাবত্বাভাবই দ্রব্যাদি ষট্পদার্থের সাধর্ম্য-রূপ 
অস্তিত্বের স্বরূপ হইবে। যদিও ঘটাভাবাভীবত্ব-রূপ অভাবত্ব ঘট, পট প্রভৃতি 
বস্তুতে থাকায় উহাদের মধ্যে সামান্যতঃ অভাবত্বাভাব থাকিবে না ইহ! সত্য, 
তথাপি অভাবত্ব-রূপ প্রতিযোগীতে সমবায়াস্দ্ধিত্ব ও সমবায়ভিন্নত্ব এই দুইটি 
বিশেষণ যোগ করিলে এবং তাদৃশ বিশিষ্ট অভাবত্বের অভাবকে অস্তিত্ব 
বলিলে আর কোনও অন্পপত্তি হইবে না। কারণ ঘট, পট প্রভৃতি পদার্থে 
অভাবত্ব থাকিলেও সমবায়াসম্বন্ধিত্ব-রূপ বিশেষণটি না থাকায় এ সকল পদার্থে 
অভাবত্বের পূর্বোক্ত বিশিষ্টাভাব থাকিবে এবং সমবায়ে সমবায়ভিন্ত্ব-রূপ 
বিশেষণ না৷ থাকায় উহ্াতেও উক্ত বিশিষ্টাভাব থাকিবার কোনও বাধা হইবে 
না। এক্ষণে আর অভাবে উক্ত অস্তিত্বের অতিব্যাপ্তি হইবে না । কারণ 
উহাতে ‘সমবায়াসদবদ্ধিত্' ও ‘সমবায়ভিন্নত্ব’ এই দুইটি বিশেষণ ও বিশেষ্যাংশ 
‘অভাবত্ব_এই তিনটিই বিছ্বগান আছে। স্বতরাং পূ্বপ্রদগ্রিত রীতিতে 


৯. কেচিন্ত, যাদৃশপদ্ষক-যাদৃশাধাক-যাদৃশহেতৌ যাবন্তে| দৌধাঃ সম্ভবত তাব্দন্তান্তত্বম্‌ ৷ 
সামান্নিরি, পৃঃ ৩৫০-৫১ 


২ যথা দ্ব্যাদিযট্‌কান্ততমত্বমিত্যৰ্ঘ৷। মকরন্দ, পৃঃ ১৩৯ 


কিরণাবলী ১৯ 


অস্তিত্বের নির্বচন করিলে উহা নির্দোষই হুইবে। - উক্ত বিশেষণবিশিষ্ট 
অভাবত্ব অস্তিত্বের বিরোধী হওয়ায় উহার অভাবকে অস্তিত্বের স্বরূপ বলিলে 
ও কল্পনা উদ্ভট অথবা অস্তিত্ব-স্বরূপের বিরোধী বলিয়। বিবেচিত হইবে না। 
এস্থলে ইহ্‌ স্মরণ রাখিতে হইবে যে সমবায়সন্বদ্ধিত্ব বলিতে অন্ুযোগিত্ব ও 
প্রতিযোগিত্ব ইহাদের অন্যতর সম্বন্ধে সমবায়বন্কেই গ্রহণ করিতে হইবে । 
প্রসঙ্গক্রমে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে “সখবায়াসন্বদ্ধিত্ব' ও 
‘সমবায়ত্ব’ ইহাদের অন্যতররূপবন্বকেও প্রকৃত স্থলে অস্তিত্ব বলিলে অতিব্যাপ্তি 
অথবা অব্যাপ্ডি-দোষের সম্ভাবনা থাকিবে না ইহা সত্য ; কিন্তু এরূপ নির্বচন 
আমাদের নিকট আদরণীয় হইতে পারে না। কারণ তাদৃশ রূপবত্তের সহিত 
অস্তিত্বের কোনও সামন্তস্ত না থাকায় পূর্বোক্ত নির্বচন উদ্ভট কল্পনা বলিয়া 
প্রতীত হইবে। অবশ্য একথা সত্য যে অন্থতরের মধ্যে প্রথমটি দ্রব্যাদি 
পাচটি পদার্থে থাকায় এবং দ্বিতীয়টি সমবায়ে বিদ্যমান থাকায় এবং উহাদের 
কোনটিই অভাবে ন! থাকায় প্রদশিত নির্বচনে অতিব্যাপ্তি বা অব্যাপ্তির 
সম্তাবনা নাই। I 
এস্থলে ইহ! বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে ভাষাপরিচ্ছেদকার পদার্থের 
সাধর্ম্যবর্ণনা-প্রসঙ্ছে যট্পদার্থের কোনও সাধর্ম্য প্রদর্শন করেন নাই । তিনি 
প্রথমে জ্ঞেয়ত্ব প্রভৃতি ধর্মগুলিকে সপ্তপদার্থের সাধর্ময-রূপে কীর্তন করিয়া! পরে 
দ্রব্য প্রভৃতি পদার্থপঞ্চকেরই সাধর্ম্যের উল্লেখ করিয়াছেন। এক্ষেত্রে আমাদের 
মনে হয় যে ষট্পদার্থের সাধর্ম্যবর্ণনায় পূর্ববণিত জটিলতার আশঙ্কা করিয়াই 
ভাষাপরিচ্ছেদকার উহার পরিহার বাঞ্চনীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
কিন্ত যাহাই তাহার সিদ্ধান্ত হউক না কেন, আচার্ধমতপরিত্যক্ত হওয়ায় 
আমরা উহাকে অভিনন্বনষোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিতে পারিব ন|। 
অবশ্য এস্থলে একথা বলা যাইতে পারে যে মুক্তাবলীগ্রন্থে যখন পদার্থের 
বিভাগগ্রসঙ্গে ভাবত্ব ও অভাবত্ব এই দ্বিবিধ বিভাগের উল্লেখ দেখিতে পাওয়। 
যায় তখন তদন্থসারে ভাবত্ব যে ষট্পদার্থের সাধর্ম্য ইহা বুঝিতে কোনও 
বাধা হয় না। কিন্তু ইহা সত্য হইলেও সাধৰ্ম্য-বৈধৰ্ম্য-প্ৰকরণে দ্রব্য প্রভৃতি 
ষট্পদার্থের সাধর্ম্য-রূপে অস্তিত্বের কঠঁতঃ অন্ুল্লেখ কোনও প্রকারে সমর্থন- 
যোগ্য হইতে পারে না। আর যদি পূর্বকথিত যুক্তিতে ভাবপদার্থেও অভাবত্ব 
থাকায় অভাবত্বকে পদার্থবিভাজক উপাধি-রূপে গ্রহণ কর! অভিপ্রেত হয় তাহা 


ই কির্ণাবলী 


হইলে তাদৃশ বিশিষ্ট অভাবত্বের অভাব ফট পদার্থের সমানধর্ম হইতে সমর্থ 
হওয়ায় সাধশ্যবর্ণনা-প্রস্দে এ অংশের পরিবর্জন যে যুক্তিযুক্ত হয় নাই ইহাও 
আমরা মনে করিতে পারি ॥। আরও কথা এই যে, যে-গ্রন্থে পদার্থের স্বরূপার্দি 
আলোচিত হইয়াছে তাহাতে যে অস্তিত্বের কোনও বর্ণনা করা হয় নাই 
ইহাও সঙ্গতিপূর্ণ বলিয়া! বিবেচিত হয় নাই। এস্থলে কেহ কেহ এইরূপ 
মনে করিয়া থাকেন যে 'সপ্তানামপি সাধশ্যং জেেয়ত্বাদিকমুচাতে'১ এই 
কারিকাংশস্থ ‘আদি’ পদের দ্বার! অস্তিত্বের উল্লেখ কর! হইয়াছে এবং উহাই 
সপ্তপদার্থের সাধর্ম্য। কিন্ত আমর! এইরূপ ব্যাখ্যাকে সমীচীন বলিয়। মনে 
করি না, কারণ উহ্‌! আচার্ধের উক্তিবিরুদ্ধ। আচার্য অস্তিত্বকে ষট্পদার্থের 
সমানধর্ম বলিয়াছেন, অপ্তপদার্থের নহে। অস্তিত্বকে সগ্রপদার্থের সাধস্্য 
বলিলে উহা! নিশ্চয়ই শান্ত্রবিরোধী হইয়! যায়। যিনি অভাবত্বকে অস্তিত্বের 
বিরোধী বলিয়। জানেন না তাহাকে আমর! বৈশেষিকসিদ্ধাস্তনিফাঁত, বলিতে 
পারি না। অতএব স্থক্তিটাকাকারের ন্যায় অস্তিত্বকে অভাবসাধারণ বলিলেত 
উহা প্রগল্ভোক্তি হইতে পারে, কিন্তু টবশেষিকসিদ্ান্তান্ুমত হইবে না। 
পরমমূলকার অস্তিত্বের স্যায় অভিথেয়ত্ব ও জ্রেয়ত্বকেও দ্রব্যাদি ছয়টি 
পদার্থের সাধর্ম্য-রূপে কীর্তন করিয়াছেন। অভিথেয়ত্বের নির্বচনপ্রসজগে 
কিরণাবলীকার উহাকে অভিধানযোগ্যতা-রূপে বর্ণনা করিয়া উক্ত অভিধান- 
যোগ্যতার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে শব্দের সহিত অর্থের সঙ্গতি-রূপ সম্বন্ধকে এ অভিধান- 
যোগ্যতার অবচ্ছেদক-রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। স্থতরাং তাহার ব্যাথ্যান্সারে 
অভিধানযোগ্যতার অবচ্ছেদকীভূত যে ধর্ম তদবকেই দ্রব্যাদি ষট্পদার্থের 
সাধ্য বলা হইয়াছে। এস্থলে অর্থোপস্থিতির অনুকুল যে শব্দবিশেষের 
উচ্চারণ তাহাকেই অভিধান বলিয়| বুঝিতে হইবে। অবশ্ত যদি শের 
সহিত অর্থের কোন সম্বন্ধ বিদ্ধমান থাকে তাহা হইলেই শব্দবিশেষের 
উচ্চারণের ফলে শ্রোতৃগত অর্থবিশেষের উপস্থিতি সম্ভবপর হইবে। আর 
যদি শবাবিশেষের সহিত অর্থবিশেষের সম্বন্ধ না থাকে তবে এরূপ শব্দ- 


১ কারিকাবলী, কারিক| ১৩ 
২. প্রমেয়ত্বাদিকমিত্যাদিনাস্তিত্বপরিগ্রহঃ। দিনকরী, পৃঃ ১৬৮ 
৩. অপিশবোনাভাব্যাপ্যুপসংগ্রহঃ। সুজি, পৃঃ ১১৪ 
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বিশেষের উচ্চারণকে কখনই অভিধান বাঁ অর্থোপস্থিতির অনুকুল ব্যাপার 
বলা যাইবে না। এই কারণেই শব্দবিশেষের সহিত অর্থবিশেষের যে 
সম্বন্ধ বা সঙ্গতি তাহাকেই অভিধানযোগ্যতার অবচ্ছেদক বলিয়| বর্ণনা 
কর! হইয়াছে। ইহার ভাবার্থ এই যে, শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ বিশেষ 
আছে বলিয়াই যখন শব্দের অভিধান অর্থাৎ উচ্চারণ অর্থবোধে সমর্থ 
হয় তখন এ সম্বন্ধ বিশেষকেই অভিধানযোগ্যতার অর্থাৎ উচ্চারণজন্তজ্ঞান- 
যোগ্যতার অবচ্ছেদক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। আর প্ররুতস্থলে 
উচ্চারণজন্তজ্ঞানযোগ্যতার অবচ্ছেদকীভূত যে অর্থগত শব্দসদ্বন্ধ তাহাকেই 
অভিধেয়ত্ব বলিয়া! বুঝিতে হইবে। “অম্মাচ্ছন্যাদয়মর্থো বোদ্ধব্যঃ’ এই 
আকারে সঙ্কেতবিষয়ত্ব বা অভিপ্রায়বিষয়ত্বকেই শব্দের অর্থগত সম্বন্ধ বলিয়া 
বুঝিতে হইবে । এস্থলে আমর! প্রকারাস্তরেও অভিধানের তাৎপর্য বর্ণনা 
করিতে পারি। পদসাপেক্ষ যে অর্থোপস্থিতি তাহাকেই অভিধান বলা! 
যাইতে পারে। যদ্দি অর্থবিশেষের সহিত গদবিশেষের কোন সম্বন্ধ থাকে 
তাহা হইলেই পদ হইতে অর্থের উপস্থিতি সম্ভব হয়। স্থতরাং তাদৃশ সম্বন্ধ 
আছে বলিয়াই যদি অর্থ পদসাপেক্ষ উপস্থিতির যোগ্য হয় তাহা হইলে 
উক্ত সম্বন্ধই পদসাপেক্ষ অর্থোপস্থিতি-ূপ অভিধানের যোগ্যতাবচ্ছেদক 
হইবে। | 

এস্থলে ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, পূর্বোক্ত উভয়বিধ ব্যাখ্যাতেই 
অর্থাশ্রিত পদসম্বন্ধকেই অভিধেয়ত্ব বলা হইয়াছে। পদসাপেক্ষ-উপস্থিতি- 
বি্ষিয়ত্বকে অভিধেয়ত্ব না বলিয়া যোগ্যতাবচ্ছেদকীভূত ধর্মবত্থকে অভিধেয়ত্ব 
বলিবার ইহাই তাৎপর্য যে, প্রথম পক্ষে ঘট-পটাদি অর্থের অন্ধপস্থিতিদশায় 
উহাতে অভিধেয়ত্বের হানি হইবে । কারণ বিষয়ত্বের জ্ঞানসমানকালীনত্ব 
সিদ্ধান্তিত থাকায় অন্ুপস্থিতিকালে_ কোন বস্তুকেই উপস্থিতির বিষয় বল! 
যায় না। আর, দ্বিতীয় পক্ষে পূর্বোক্ত দোষের আশঙ্কা হইবে না, কারণ 
অঙ্গপস্থিতিকালেও অর্থের পদসম্বদ্ধ বিদ্যমান থাকে--“অন্মাচ্ছবাদয়মর্থে 
বোদ্ধব্যঃ’ এইরূপ ঈশ্বরেচ্ছাকেই শাস্ত্রে পদের অর্থগত সম্বন্ধ বলায় ঈশ্বরেচ্ছার 
নিত্যত্ব-নিবন্ধন কখনও উহার হাঁনির সম্ভাবনা হইবে না। 

“অভিধেয়ত্বমৃভিধানযোগ্যত্বম ইত্যাদি গ্রন্থের ব্যাথ্যাপ্রসক্ে মথুরানাথ 


বলিয়াছেন খে, প্ররুতম্থলে বাচক শব্দ শন হত 
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উচ্চারণকে অভিধান বল যায় না। বাচকশব্দ ব। তাহার উচ্চারণ সবিষয়ক 
না হওয়ায় তদ্বিষয়ত্বকে অভিধেয়ত্ব বলা যায় না। যদিও শাব্দ অন্তুভব অর্থাৎ 
শাব্দবোধ জ্ঞানাত্মক হওয়ায় উহার বিষয়ত্ব সর্ধঝা অসম্ভব নহে তথাপি 
প্রকৃতস্থলে অভিধান-পদের শাব্দবোধ-রূপ অর্থ গ্রহণ করিয়া তদ্বিষয়ত্বকে 
অভিথেয়ত্ব বল! সম্ভব হইবে না। কারণ ইহা টবশেষিক শাস্ত্রের কথা। 
প্রাচীন বৈশেষিকসম্প্রদায় শাববোধ বলিয়৷ কোন পৃথক্‌ জ্ঞান স্বীকার 
করেন নাই । অতএব বৈশেষিক শাস্ত্রের সহিত সামপ্রন্ত রক্ষা করিতে হইলে 
পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণ করা যাইবে না। অবশ্য একথ। ন্বীকার্ধ যে এস্থলে 
শব্মজন্য অর্থোপস্থিতিকে অভিধান বলিলে তদ্বিষয়ত্বকে অভিধেয়ত্ব বল! অসম্ভব 
হইবে না। কিন্তু উহাও সত হইবে নাঁ। কারণ এরূপ বলিলে ষট্পদার্থের 
সাধর্ম্য-রূপে কীতিত অভিধেয়ত্ব-রূপ অংশে শব্দজন্তত্ব-বিশেষণটি অব্যাবর্তক 
হইয়া! যাইবে, যেহেতু উপস্থিতিবিষয়ত্বমাত্রই অভিধেয়ত্ব হইতে পারে। যদি 
বলা যায় যে প্ররুতস্থলে শব্দজন্তত্ব-অংশকে পরিত্যাগ করিয়া উপস্থিতি- 
মাত্ৰকেই অভিধান বলিয়া বুঝিতে হইবে এবং উপস্থিতিবিষয়ত্বই অভিধেয়ত্ব 
হইবে তাহ! হইলে আপত্তি হইবে যে জ্ঞেয়ত্বের সহিত অভিধেয়ত্বের কোনও 
ভেদ থাকিবে না। অথচ গ্রন্থকার অভিধেয়ত্ব এবং জ্ঞেয়ত্ব এই ছুইটিকেই 
পৃথকৃপৃথগ্ভাবে ষট্পদার্থের সাধম্য-রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।১ এই কারণেই 
অভিধানবিষযত্বকে অভিধান ন! বলিয়া কিরণাবলীকার অভিধানযোগ্যত্বকেই 
অভিধান বলিয়াছেন। শব্দ ও অর্থের যে সঙ্গতি অর্থাৎ সঙ্কেত-বূপ সম্বন্ধ 
তাহাকেই অভিধানযোগ্যতা বলা হইয়াছে । অতএব অভিধান অর্থাৎ বাচক 
যে-শব্দ, সঙ্কেত-সম্বন্ধে তদ্বত্ই আচার্ধাভিপ্রেত অভিধেয়ত্ব হইবে । 


জ্ঞেয়ত্বের বর্ণনাপ্রসর্দে কিরণাবলীকার বলিয়াছেন যে জ্ঞানযোগ্যতাই 


জ্রেয়ত্ব। জ্ঞানযোগ্যতা বলিতে জ্ঞাপ্যজ্ঞাপকভাব-রূপ যে সম্বন্ধ তাহাকেই 
বুঝায়_-অর্থাৎ জনকত্ব-সন্বদ্ধে জ্ঞানবত্বকেই জ্ঞেয়ত্ব বলা হইয়াছে। 


১. নন্বভিধানং শব্দত্দনুকুলক্ঠাছভিঘাঁতে। বা, তদ্বিযয়ত্বকাভিধেয়ত্ব, তচ্চ প্রসিদ্ধং 
শব্দাদেনিবিযয়কত্বাৎ। ন চাভিধানং শান্দানুভবস্তদবিযয়ত্রমিতি বাঁচা প্রাসীনবৈশেধিকৈঃ শীবতব- 
জাতেরনভুপগমাৎ। ন চাভিধানং শব্দগন্তত্ঞানং তযন্বমভিখেয়তমিতি বাচ্যং, ‘শব্দজন্য' ইত্যন্ত 
বৈযর্থ্যাৎ তত্তাগে চ দ্বিতীয়েন পৌনরুক্তত্বাৎ। রহস্ত, পৃঃ ১৬১-৬২ 
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বৈশেষিকমতে জ্ঞায়মান লিঙ্গ অন্থমিতির করণ-রূপে স্বীকৃত থাকায় প্রত্যেক 
পদীর্থেই অঙ্কমিত্যাত্মক জ্ঞানের জনকতা স্বীকৃত হইয়াছে। এমন কোনও 
পদার্থ থাকিতে পারে ন! যাহাকে হেতু করিয়া কোন-না-কোন অন্কুমিতি 
সম্ভব হইতে পারে। স্থতরাং জ্ঞায়মান লিঙ্গের করণত্ব স্বীকার করিলে 
জনকতাসম্বন্ধে জ্ঞানবত্ব পদার্থমাত্রে বিগ্ভমান থাকিবে ।৯ অবশ্য প্রক্ৃতস্থলে 
আমর! জ্ঞানবিষয়ত্বকেও জ্ঞেয়ত্ব বলিতে পারি। যেহেতু ভাগবত জ্ঞান নিত্য 
ও সর্ববিষয়ক বলিয়া স্বীকৃত আছে, সেজন্য প্রত্যেক পদার্থেই সর্বদা জেয়ত্ 
সম্ভব হইতে পারে ।২ এম্থলে ইহাও বল! যাইতে পারে যে জন্তজ্ঞানকে 
গ্রহণ করিয়াও জ্ঞানবিষয়ত্বকে ষট্‌ পদার্থের সাধম্য-রূপে বর্ণনা করা সম্ভবপর 
হইবে। যদিও জ্ঞানাভাবকালে জ্ঞানবিষয়ত্ব থাকে না ইহা সত্য, তথাপি 
কালবিশেষে জ্ঞানবিষয়ত্ব থাকিলেই তাহাকে সাধশ্য বলিতে আপত্তি হইবে 
না। যাহা যাহার সাধর্ম্য তাহা যে সর্বদাই তাহাতে থাকিবে এমন কোনও 
নিয়ম নাই। পক্ষান্তরে কাদাচিৎক হইলেও সাধধ্য হইতে কোনও বাধা 
থাকিবে না। সুতরাং যদি জন্তদ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া জ্ঞেয়ত্বের নির্বচন 
করা যায় তাহা হইলেও উহা! অসমীচীন হইবে না।* 

জ্ঞেয়ত্বের বর্ণনাপ্রসঙ্গে লীলাবতীকার পরম্পরাসম্বন্ধে জ্ঞানত্বকেই জ্ঞেয়ত্ব 
বলিয়াছেন।* জ্ঞানবিষয়ত্বকে জ্ঞেয়ত্ব বলিলে জ্ঞানব্যক্িভেদে বিষয়তা 


১ মঙ্গতিঃ শক্তিত: শক্তিসম্বন্ধেন শব্দবন্মিত্যর্থঃ॥ বিযয়তামম্বন্ধেন জ্ঞানবত্বমিব জন- 
কতামন্বন্ধেন জ্ঞনবত্বমপি যগ্নাং সাধর্ম্যং, বৈশেষিকনয়ে জ্ঞায়মানলি্স্তান্থমিতিকরণতয়া! পদার্থ- 
মাত্রন্তেবান্ুমিতিকরণত্বাৎ। রহস্য, পৃঃ ১৬২ 

২. এতচ্চাম্মদা দিজ্ঞানাবিষয়তামভিপ্রেত্যোক্তমূ। অন্তথ| ঈশ্বরজ্ঞানবিষয়তায়াঃ সর্ব] সত্বাদ- 
আয়মানতাদৃশানুপপত্তেরিতি। মকরন, পৃঃ ১৩৯ 

৩ প্রকাশকৃতত্ত অত্রাভিধানং শাব্দানুভবস্তদ্বিষয়ত্বমভিধেয়ং তচ্চানভিধানদশায়ামব্যাপ্তং 
বিষয়তায় জ্ঞানসমানকালীনতবনিয়মাদিতযতো ব্যাচষ্টে অভিখেয়ত্বমিতি। অর্থন্ত পূর্ববৎ। ননু 
জেয়ত্বং তচ্চাজ্ঞানদশায়।সব্যাপ্তং বিষয়তাজ্ঞানদমানকালীনতবনিয়মা দিত্যতে। ব্যাচষ্টে জ্য়ন্বমিতি। 
জাপ্যজ্ঞাপকভাবেতি। জ্ঞানজনকত্েত্যর্থঃ। তচ্চ মবদৈষ বর্ততে স্বরূপযোগ্যতায়াঃ কদাপান- 
পায়াদিতি ভাব ইতি ব্যাচখুযঃ। তদমৎ, যদ! কদাচিৎ সত্বাদেব সাধম্যত্বস্তবাদ ভগবজ.জ্ঞানবিষয়ততস্ত 
সব দৈব সন্বাচ্চেতি ধ্যেয়ম্‌। রহস্য, পৃঃ ১৬২-৩ 

* জেয়ত্বমপি পরম্পরাসনবনধং জানহমেবানুগতম্‌। স্যায়লীলাবতীকণ্ঠাভরণ, পৃঃ ৭৯৭ 


২৪ কিরণাবলী 


ভিন্ন হওয়ায় উহ! দ্ৰব্য প্রভৃতি ষট্‌পদার্থের সাধর্ম্য হইতে পারে না। 
স্বাশ্ববিষয়ত্ব-রূণ পরম্পরাসন্বদ্ধে জ্ঞানত্বকে ভেতর বলিলে আর উক্ত দোষ 
হয় নীঁ। জ্ঞানত্বের আশয়-রূপে জ্ঞানমাত্রের গ্রহণ হওয়ায় এবং উহাদের 
" কাহারও-না-কাহারও বিষয়ত্ব পদার্থমাত্রে বিদ্যমান থাকায় তাদৃশ জরে 
ষট্পদার্থের সাধারণ ধর্ম হইতে পারে। এইস্থলে অভাবে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা 
পরিহার করিবার জন্য অভাবত্বাসমানাধিকরণত্ববিশিষ্ট জ্ঞানত্রকেই জ্ঞেয়ত্ব 
বলিয়া বুঝিতে হইবে। লীলাবতীপ্রকাশে বর্ধমানও পূর্বোক্ত গ্রণালীতেই 
জ্রেম়ত্বকে ষট্‌পদার্থের সাধশ্য-রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। স্থতরাং ও সকল 
গ্রন্থকার ষট্পদার্থের সাধর্ম্য-রূপে বণিত জ্ঞেয়ত্বকে ষৃট্‌পদার্থাতিরিক্ত পদার্থের 
বৈধর্ম্য বলিয়াও বুঝিয়াছেন।' যাহা হউক, কিরণাবলীকার বাচ্যত্ব ও 
জ্ঞেয়ত্বকে যট্পদার্থের সাধর্ম্য বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন; তদ তিরিক্ত পদার্থের 
বৈধর্ম্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। এ বিষয়ে ব্যাখ্যার সমীচীনত্ব- 
 অসমীচীনন্থ স্থধীসমাজ বিবেচনা করিবেন। 


আশ্রিতত্বমাশ্রয়ত!* স্বথাভাবিকী ৷ সা চ নিত্যদ্রঢব্যযু 
নাভ্ভীত্যত আহ অন্যডত্ৰতি। নিত্যদ্ৰব্যাণি বিহাঢ়য়েদং 
সাধৰ্ম্যযুক্তমিত্যর্থঃ।:’ নন্দ সমৰাঢহচপ্যতন্নাস্তীতি 
চেন্ন। সমবৰায়স্য সমবৰায়ান্তরাভাঢবহপি স্বভাৰত 
এবাথারসন্নিক্কতভ্রাৎ। তথাচ  বক্ষ্যামঃ! চকারান্মূভং' 
বিহায় নিক্তিয়ত্রম্‌ ! 


(“আশ্িতত্বঞ্চান্তত্ৰ নিত্যদ্রব্যেত্যঃ” এই পরমমূলস্থ ) আশ্রিতত্বকে 
স্বাভাবিক আশ্রয়ত| বলিয়া বুঝিতে হইবে। কিন্তু উহ (অর্থাৎ 
স্বাভাবিক আশ্রয়ত। ) নিত্য দ্রব্যে নাই। এই কারণে পরমমূলকাঁর 


১. ভীবস্বাভীবাসমানাখিকরণভগানবিষয়ত্বং জোত্ম্‌। স্যায়লীলাবতীপ্রকাশ, পৃঃ ৭৯৭ 
৯. জে়ত্বমভাবব্যাবৃত্তম। প্র 
৩ আধেয়তা ইতি দোসাইটিপুস্তকধৃতপাঠঃ। 
৪ উত্তমিতি পাঠঃ সোদাইটিপুস্তকে নাস্ডি। 
€ মূর্তত্বমিতি পাঠঃ আমাদিকঃ। 


কিরণাবলী ২৫ 


‘অন্যত্ৰ’ এই পদটি প্রয়োগ করিয়াছেন । নিত্য ভ্রব্যগুলিকে পরিত্যাগ 
করিয়। ইহা ( অর্থাৎ আশ্রিতত্ব বা স্বাভাবিকত্ব ) ( অপর পদার্থগুলির ) 
সাধর্ম্য হইবে--ইহাই অর্থ। (যদি প্রশ্ন করা যায় যে) সমবায়েও 
ত ইহা নাই (অতএব ইহা কিরূপে অপর সকল পদার্থের সাধর্ম্য 
হইবে)? (উত্তরে বলা যায় যে) তাহা নহে। কারণ সমবায়ের 
সমবায়ান্তর ন! থাকিলেও ন্বভাবতঃ উহা আধারে সন্নিকৃষ্ট ( বা সম্বদ্ধ ) 
হইয়া থাকে। (একথা আমরা পরে আলোচনা করিব) 
(পরমমূলস্থ ) চ-কারের দ্বার! মূর্ত ব্যতীত অপর সকল পদার্থের 
( অর্থাৎ অমূর্ত পদার্থের ) ক্রিয়াশুন্তত্বকে সাধর্ম্য-রূপে সমুচ্চিত করা 
হইয়াছে । 


“আশিতত্বধান্ত্র” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা পরমমূলকার “আশ্রিতত্বকে 
নিত্য-দ্রব্য অর্থাৎ পার্ধিবাদি চতুধিধ পরমাণু, আকাশ, কাল, দিক্‌ ও আত্মা 
এই পদার্থগুলি ব্যতীত অন্য সকল ভাব-বস্তুর সাধর্ম্য বলিয়াছেন। এই 
স্থলে যদি আশ্রিতত্ব বলিতে যে-কোন-সম্বন্ধের দ্বার! অবচ্ছিন্ন বৃতিত্ব বা 
আধেয়তাকে গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে উহা! পাধিবাদি পরমাণু প্রভৃতি 
নিত্য-দ্রব্যে অভিব্যা্থ হইয়া যাইবে । কারণ উহারাও সংযোগ-সন্বন্ধে 
অব্যান্তরে অথবা কালিক-সম্বন্ধে কাল বা কালোপাধিক জন্ত-বস্ততে আশ্রিত 
ইয়। এজন্য কিরণাবলীকার প্ররুতস্থলে আশ্রিতত্বকে স্বাভাবিক আধেয়তা 
বলিয়াছেন।* সংযোগ বা কালিক-সম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন আধেয়তাকে 
স্বাভাবিক আধেয়তা বলা যায় না। কারণ সংযোগ-সম্বন্ধ ক্রিয়াসাপেক্ষ এবং 
এবং কালিক-সম্বন্ধ কালসাপেক্ষ হওয়ায় এ সকল সম্বদ্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন 
আধেয়তা কখনই স্বাভাবিক আধেয়তা হইতে পারে না। স্বাভাবিক 
আধেয়তা বলিতে সমবায়-সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন আধেয়তাকেই বুঝিতে হইবে। 


নে 


১ নম্থ সংঘোগবৃত্তা। নিত্য্রব্যাণ্যপ্যাশ্রিতানি ইতি তথ্যাবৃত্তিবুক্তেত্ত আহ 
্বাভাবিকীতি। প্রকাশ, পৃঃ ১৩৯ 
৪ 


২৬ কিরণাঁবলী 


কারণ স্বকারণাধীন উৎপন্ন দ্রব্য স্বভাবতঃ নিজ অবয়বে সমবেত হইয়াই 
উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং তাদৃশ অবস্থাবিশেষকে কখনও পরিত্যাগ করে না। 
গুণ, ক্রিয়া, জাতি ও বিশেষ পদার্থসমূহও নিজ নিজ আধারে সমবেত 
হইয়া থাকে এবং এ অবস্থাকে কখনও পরিত্যাগ করে না। এই কারণেই 
সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন আধেয়তাকেই স্বাভাবিক আধেয়তা। বলিয়া বুঝিতে হয়। 


প্রকাশকারও 'ম্বাভীবিকী” পদের ভাব-ব্যাখ্যায় সমবায়-সন্বদ্ধী বচ্ছিন্ম আধেয়তার 
কথাই বলিয়াছেন।? 


পূর্বোক্ত ব্যাখ্য। হইতে ফলতঃ ইহাই বুঝিতে পার! যায় যে সমবায়- 
সন্বন্ধীবচ্ছিন্ম আধেয়তাই নিত্য-দ্রব্যভিন্ন অপর সকল পদার্থের সমান ধর্ম। 
এইরূপ হইলে উহা অবশ্যই সমবায়েরও ধর্ম হইবে। কিন্ত সমবায় সংখ্যায় 
একটিমাত্র হওয়ায় এবং সম্বন্ধ ও সন্বন্ধীর মধ্যে পরস্পর ভেদ অনুভবসিদ্ধ 
থাকায় সমবায় কখনও সমবায়-নম্বন্ধে আশ্রিত বা আধেয় হইতে পারে না। 
কিন্তু সবন্মদৃষ্টিতে বিচার করিলে ইহা! স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে তাদৃশ 
অব্যাপ্তির আশঙ্কা দৃঢ়মূল নহে। কারণ বাহারাই সমবায়কে পদার্থ বলিয়] 
স্বীকার করেন তাহাদের সকলেরই ইহ! অঙ্থমত যে সমবায় দ্রব্য প্রভৃতি 
আধারে সমবেত হইয়া! থাকে। গুণের সমবায় যদি গুণীতে অর্থাৎ দ্রব্যে 
আশ্রিত না হয় তাহা হইলে সেই সম্বন্ধের দ্বার! গুণী কখনও গুণ বিশিষ্ট হইতে 
পারে না। যে সম্বন্ধ অন্ুযোগীতে অনাশ্রিত তাহার দ্বার কখনও আধার- 
আধেয়-ভাবের গ্রতীতি উপপন্ন হইবে না| এক্ষণে প্রশ্ন হইবে যে উক্ত সমবায় 
কি ম্বাতিরিক্ত কোনও সম্বন্ধে সমবায়ীতে আশ্রিত হইবে । যদি স্বাতিরিক্ত 
কোনও সম্বন্ধকেই স্বীকার কর! যায় তাহা হইলে সমবায়ের আশ্রিতত্ব-নির্বাহক 
সেই সম্বন্ধ আবার কোনও সম্বন্ধে আশ্রিত হইবে এবং তাহার সন্বন্ধও 
পুনরায় অন্য কোনও সম্বন্ধে আশ্রিত হইলে মূলক্ষয়কারিণী অনবস্থ। আসিয়। 
উপস্থিত হইবে এবং ফলে গুণ-গুণি-ভাব আকুলিত হইয়। পড়িবে । এই 
সকল কথা চিন্তা! করিয়াই আচার্ষগণ সমবায়কে স্ব-অনতিরিক্ত বিশেষণতা- 
নামক সম্বন্ধে আশ্রিত বলিয়া গ্রতিপাদন করিয়াছেন। অতএব সমবায়ে 


১. সমবায়েনেতার্থচ। প্রকাশ, পৃঃ ১৩৯ 


কিরণাবলী ২৭ 


স্বাত্মকসমবায়সন্বদ্ধীবচ্ছিন্ন আধেয়তা বা আশ্রিতত্ব থাকায় অব্যাপ্তির কোনও 
আশঙ্কাই থাকিবে না।৯ 
এ স্থলে ইহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে সমবায়ের স্ব-অনতিরিক্ত 
সম্বন্ধে আশ্রিতত্ব যে প্রাচীন ন্যায়-বৈশেষিক আচার্ষগণের সিদ্ধান্ত ইহা 
সম্যগ্ভাবে উপলব্ধি করিতে না পারিয়া পরবর্তী অনেকানেক নব্যগ্রন্থকীর 
উক্ত আশ্রিতত্বের অন্যথা ব্যাখ্যা করিয়াছেন।  স্থভিটাকাকার জগদীশ 
স্বাভাবিক এবং ওপাধিক অর্থাৎ সমবায় ও তদতিরিক্ত যে-কোন-সম্বন্ধের দ্বার 
অবচ্ছিন্ন আশ্রিতত্বকেই নিত্য-দ্রব্যভিন্ন সকল পদার্থেরই সাধর্ম্য বলিয়াছেন । 
ইহা স্বীকার করিলে সংযোগ বা কালিক-সম্বন্ধে আশ্রিত পরমাণু-রূপ 
নিত্য-দ্রব্যে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা উখিত হইবে । এজন্য তিনি পরমমূলস্থ 
“নিত্যন্রব্য” পদটির ব্যাখ্যায় বিভূ-দ্রব্যকেই উহার অর্থ বলিয়াছেন। ইহাতে 
ফলতঃ আশ্রিতত্ব বিভু-দ্রব্যভিন্ন অন্য সকল পদার্থের সমানধর্ম হইবে । এক্ষণে 
আর পরমাথুতে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকিবে না। কারণ পরমাণু বিভু-দ্রব্য 
,... না হওয়ায় উহা লক্ষ্যেরই অন্তর্গত হ্ইক্া যাইবে এস্কলে আমাদের 
ইহাই বক্তব্য যে ঈদৃশ ব্যাখ্যা আচাধমতবিরুদ্ধ হওয়ায় অপব্যাখ্যাই হইবে 
এবং শান্ত্রসিদ্ধান্তাক্দারী নহে বলিয়া! সমর্থনযোগ্যও হইতে পারিবে না। 
প্রসঙ্গক্তমে আরও বল৷! যাইতে পারে যে জগদীশের ব্যাখ্যা সমর্থন করিলেও 
সর্ববাদিসম্মতভাবে আকাশ প্রভৃতি বিভু-দ্রব্যে অতিব্যাঞ্থির পরিহার হইবে 
না। কারণ অনেক আচার্য আকাশ প্রভৃতি বিভু-দ্রব্যেরও কালিক-সম্বন্ধে 
মহাকালাখিতত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। 


১ স্বাভাবিকী_ সমবায়মনবন্ধাবচ্ছিন| | ন্বভাবত ইতি। স্বাত্মকবিশেষণতাসম্বখ্ধেনেত্যর্থ | 
তথ! চেতি। যথ| হি সমবায়ঃ স্বাত্মকবিশেষণতাসন্বন্ধেনেব বর্ততে ন ত্বৃতিরিক্তবিশেষণতয়| 
তথা বক্ষ্যামঃ । ব্যোমবতী, পৃঃ ১৬৩ 

সমবায়েহপি তেনৈবাধেরত।। কিন্তু স্বাভিন্নেনৈব বিশেষণতায়াঃ শ্বরূপসম্বন্ধানতিরেকাঁদিতি 
শাব্যাপ্তিরিতার্থ। প্রকাশ, পৃঃ ১৩৯ 

২ তথাচ ঝজামপি পদার্থানাং নিত্যদ্রব্যেভ্যোহস্যাত্রৈবাশরিতত্বমীধেয়ত্বং  সীধর্মামিতি 
পূৰ্ণোন্বয়ঃ। তেন নিত্যানাং পরমাণুনামাশ্রিতত্বং ন ক্ষতিকরং তেষামপি লক্ষ্যত্বাৎ। সুজি, 
পৃঃ ১১৬ 


২৮ কিরণাবলী 


ব্যোমশ্রিবাচার্য সমবায়-সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন আধেয়তাকেই আশ্রিতত্ব বলিয়াছেন । 
তাদৃশ আশ্রিতত্ব মুখ্য বা গৌণভাবে নিত্য-দ্রব্যে থাকে না। ভ্রব্যাখ্িত 
গুণাদির সম্বন্ধ যে সমবায় তাহা যদি. দ্রব্যে আশ্রিত না হয় তাহ! হইলে 
গুণ-গুণি-ভাবের প্রতীতি উপপন্ন হইতে পারে না। সম্বন্ধ অন্থুযোগীতে 
আশ্রিত হইয়াই আশ্রয়-আশ্রয়ি-ভাবের উপপাদন করে। স্থতরাং ইহা 
স্বীকার করিতেই হইবে যে গুণের সম্বন্ধ ‘সমবায়’ গুণীতেই আশ্রিত হয়। 
ইহা যদি সন্বনধান্তরে আশ্রিত হয় তাহা হইলে পূর্বব্ণিত রীতিতে অনবস্থা 
দুষ্পরিহর হইয়া পড়িবে । এই কারণেই ইহা! স্বীকার করিতে হয় যে ্বাত্মক- 
স্বরূপ-সম্বদ্ধে সমবায় অন্ুযোগীতে আশ্রিত হইবে । এস্থলে ইহা বিশেষভাবে 
প্রণিধানযোগ্য যে অপরাপর ক্ষেত্রে স্বাতিরিক্ত সম্বন্ধে আশ্রিতত্বের দৃষ্টান্ত 
থাকায় এবং স্বাত্মকসম্বন্ধে আশ্রিতত্বের দৃষ্টান্ত না থাকায় অথচ অনুযোগীতে 
আশ্রিত ন! হইলে গুণবত্ত৷ প্রভৃতির প্রতীতি সম্ভবপর না হওয়ায় ব্যোম- 
বতীকার স্থাত্মক-্বরূপ-সম্বন্ধে সমবায়ের আশ্রিতত্বকে পচারিক বলিয়াছেন । 
পূর্বে আমর! সমবায়ের যে বিবৃতি দিয়াছি একমাত্র সম্বাঁয়ের পচারিক 
আশরিতত্ব ব্যতীত অন্যান্ত বিষয়ে তাহার সহিত ব্যোমবতীকারের ব্যাখ্যার 
কোনও প্ৰভেদ নাই৷” 

এস্থলে যদি এইরূপ বল! যায় যে_-যাহ। আশ্রিত হয় তাহ! স্বাতিরিক্ত 
কোনও সম্ক্ধেই আশ্রিত হয়, স্বাত্মক-স্বন্ধে কদাচ আশ্রিত হয় না__তাহা। 
হইলে গুণ-গুণী প্রভৃতির যে সমবায়নামক সম্বন্ধ তাহাও স্বাতিরিক্ত স্বরূপ- 
সম্বন্ধে গুণীতে আশ্রিত হইয়াই গুণ-গুণি-ভাবের নির্বাহ করিবে। স্থতরাং 
সমবায়ে আশ্রিতত্ব থাকিলেও তাহা স্বাভাবিক অর্থাৎ সমবায়-সনবন্ধাবচ্ছিন্ন 
হইবে না। অতএব সমবায়ে স্বাভাবিক আশ্রিতত্ব অব্যাপ্ধ হইয়া যাইবে । 
এই কারণে প্রকাশকার 'আশ্রিতস্বাধণন্ততর...... ইত্যাদি পরমমূলগ্রস্থের 
অন্যবিধ ব্যাখ্যানও প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে “সংযোগান্- 


১. সমবায়প্ত বৃত্তিরপতয়া বৃত্তিমদা শ্রিততোগলকেঃ। বৃত্স্তরকলপনায়ামনবস্থা স্যাদিত্যুপ- 
চরিত| বৃত্তিরিস্ততে। স! চান্যনিমিত্তন্যামস্তবাদাশ্রিতত্বজ্ঞানহেতুঃ সমবায়ে বৃত্তিরিশেষ এব। 


আত্রৃত্তিতবে তু সমরায়স্য স্বয়ং বৃত্তিরপত্বাছ্‌ ত্যন্তরং নাপেক্ষিতমিতাত্যুগগমেনাশ্রিতত্বমেব। 
ব্যোমবতী, পৃঃ ১১৯ 


কিরণাবলী ২৯ 


বৃত্াইসমবায়ভিন্নভাবত্বমই নিত্য-দ্রব্যব্যতিরিক্ত সকল পদার্থের সমানধর্ম।১ 
‘সংযোগান্তৰৃত্য’ এই পদে তৃতীয়া বিভক্তি উপলক্ষণ-অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।২ 
'সংযোগান্তবৃত্তি এই প্রকৃতিভূত অংশের অর্থ সংযোগভিন্ন সম্বন্ধ অর্থাৎ 
সমবায়। এ স্থলে ‘অসমবায়’ এই পদটিকে অনমবেত-অর্থে গ্রহণ করিতে 
হইবে। স্বতরাং 'সংযোগান্তবৃত্যাইসমবায়ঃ* এই অংশের অর্থ হইবে 
“সমবায়বিশিষ্ট অথচ অসমবেত” | সমবায়বিশিষ্ট হইয়া অসমবেত হইতে 
আকাশ প্রভৃতি নিত্য-দ্রব্যই হইবে । সমবায় স্বয়ং অসমবেত হইলেও 
সমবায়বিশিষ্ট হইয়া অলমবেত হয় না। স্ৃতরাং নিত্য-দ্রব্যগুলিই যখন 
সমবায়বিশিষ্ট হইয়া অসমবেত হয় তখন তত্তিন্নভাবত্ব-র্ূপ ধর্ম নিত্য-দ্রব্য- 
ব্যতিরিক্ত ভাব-বস্তুর সমানধর্ম হইতে পারিল।* অভাবে যাহাতে অতিব্যান্তি 
বারিত হুয় এজন্য ভাবত্ব এই অংশটি সন্নিবেশিত হইয়াছে । 

এ স্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা অর্থের দিক হইতে 
নির্দোষ, হইলেও শাব্দী রীতি লঙ্ঘন করায় অভিনন্দনীয় হইতে পারে না। 
কারণ “অসমবায়” এই সমস্ত পদের একদেশভূত সমবায়-পদের যে “সমবেত”- 
সপ অর্থ তাহার সহিত এ সমাসের অনন্তর্গত “সংযোগান্যবৃত্যা” পদটির অর্থের 
অন্য সুলভ হইবে না। কিন্তু উপলভ্যমান প্রকাশশ্্রন্থে পূর্বোক্তপ্রকার 
পাঠই পাওয়া যায়। স্থতরাং আমরা অগত্যা এরূপ পাঠ-গ্রহণ করিয়। 
তদম্বসারেই ব্যাখ্যা! করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। 

উক্ত স্থলে প্তায়কন্দলীকার আশ্রিতত্বকে সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নৰবত্তিত্ব-রূপ 
অর্থে গ্রহণ করেন নাই । তদীর ব্যা্যান্থসারে পরতন্ত্র-রূপে উপলব্ধির বিষয়ত্বই 
আশ্রিতত্ব।* কিন্তু পরতন্ত্-রূপে উপলব্ধি বলিতে সাধারণতঃ বিশেষণ-রূপে 
উপলব্ধিকেই বুঝায় । এইরূপ হইলে নিত্য-দ্রব্যে উহার অতিব্যাপ্তি দুষ্পরিহর 


১ প্রকাশ, পৃঃ ১৩৯ 

২ ব্যস্ত ্রমঃ। সংযোগান্তৰৃত্যা সমবায়েন লক্ষিতঃ সমবায়ীত্যর্থঃ । মকরন্দ, পৃঃ ১৪০ 

৩ অকারপ্রপ্লেষেণ বহুতীহিনা অসমবায়োহসমবেত হত্যর্থঃ । তথাচ সমবায়িত্বে সতি 
অসমবেতং যন্নিত্যদ্রব্যং তদ্তিননভাবত্বমিতি পর্মবসিতোহর্থ ইতি। এ, পৃঃ ১৪০ 

৪ আশ্রিতত্বঞ্চ পরতন্ত্রতয়োগলক্ি্ন সমবায়লক্ষণ| বৃত্তি সমবায়ে তদভাবাৎ! স্যায়কন্দলী, 
পৃঃ ১৬ 


৩০ কিরণাবলী 


হইবে। কারণ 'পরমাণৌ পারিমাগুল্যম” “আকাশে শবঃ, ইত্যাদি 
আকারে বিশেষণ-রূপে নিত্য দ্রব্যের প্রতীতি হইতে দেখা যায়। আর যদি 
অন্প্রতীতির অধীন প্রতীতিকে পরতন্ত্র প্রতীতি বলা যায়, তাহ! হইলে 
-নিত্য-দ্রব্যের প্রতীতি অন্যপ্রতীতির অধীনই হইবে। নিবিকল্পক প্রত্যক্ষ 
ব্যতীত প্রতীতিমাত্রই অন্যপ্রতীতির অধীন হইয়া থাকে । পরমাণু, আকাশ 
প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় বস্তুর প্রতীতি কখনও নির্বিকল্পক হইতে পারে ন|। 
সুতরাং ইহ! দেখা যাইতেছে যে “পরতন্ত্রতয়ৌপলদ্ধিঃ এই পদটির অর্থ 
বিশ্লেষণ করিলে উহা! স্থসঙ্গত বলিয়! প্রতিভাত হয় না। কেহ কেহ ‘সমবেত’ 
ও “সমবায় ইহাদের অন্যতরত্বকে আশ্রিতত্ব বলিয়াছেন। উক্ত অন্যতরত্ব 
কদাচ নিত্য-দ্রব্যে বা অভাবে অতিব্যাপ্ত হইবে না। কারণ উহার! সমবেত 
বা সমবায়াত্মক নহে । কিন্তু এস্থলে আমাদের ইহাই বক্তব্য যে আঙ্জিতত্বের 
পূর্ববগিত অর্থ নিতান্তই অভিনব। কারণ আশ্রিতত্ব বলিতে আমরা কেহই 
এরূপ অর্থ বুঝি না। অবশ্য আশ্রিতত্বকে পৃথগ্ভাবে নিত্য-দ্রব্যব্যতিরিক্ত 
সকল পদার্থের সমীনধর্ম বলা যাইতে পারে। স্থৃতরাং আচার্ষ উদয়ন যে 
স্বাভাবিক আশ্রিতত্বকে নিত্য-দ্রব্যভিম্ম অন্য পদার্থের সাধ্য বলিয়াছেন তাহ! 
সর্বধ। সামগরস্পূর্ণ হইয়াছে। 

মুক্তাবলীকার আশ্রিতত্ব-রূপ পূর্বোক্ত সাধর্মের ব্যাখ্যাবসরে সমবায়াদি- 
সন্বন্ধাবচ্ছিন্নবৃত্তিত্বকেই আশ্রিতত্ব বলিয়াছেন।* কেবল সমবায়-সঙ্বন্ধীবচ্ছিন্ন- 
বৃত্তিত্বকে আশ্রিতত্ব বলিলে তাদৃশ বৃত্তিত্ব সমবায়ে না থাকায় সমবায়ে 
অব্যাণ্থি হইয়৷ যাইবে এই আশঙ্কা! করিয়াই সম্ভবতঃ গ্রন্থকার “সমবায়াদি” 
এই ‘আদি’ পদের সন্নিবেশ করিয়াছেন। ইহাতে আদি-পদের দ্বার! 
সংগৃহীত স্বরূপ-সদ্বন্ধাবচ্ছিয়বৃত্তিত্ব মমবায়ে থাকায় অব্যাপ্ধির আশঙ্ক। পরিহত 
হইবে। এস্থলে মুক্তাবলীকারের অভিপ্রায়ান্থ্সারে সমবায়ের স্বাধারবৃত্তিতার 
নিয়ামক যে স্বরূপ-সম্বন্ধ তাহাকে সমবায়ানাত্মক অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়াই 
বুঝিতে হইবে। বাস্তবিকপক্ষে যদি স্বরূপ-সন্বন্ধটি সমবায়াত্মকই হইত 
তাহা হইলে আদি-পদের প্রয়োগ সর্বখ| তাৎপর্যরহিতই হইয়| যাইত। 
কারণ সমবায়-সশ্বন্ধাবচ্ছিম্ববৃত্তিতা বলিলেই স্বাত্মক-স্বরূপ-স্বন্ধাবচ্ছিন্ন- 


নি 


১. আশ্রিতত্বং তু সমবায়াদিসম্বন্ধেন বৃত্তিমত্বম্‌ । পিদ্ধান্তমুক্তাবলী, পৃঃ ২৩৪ 


কিরণাবলী ৩১ 


বৃত্বিতা গৃহীত হইত। এস্থলে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে এই 
মুক্তাবলীগ্রন্থের ব্যাখ্যায় প্রভাটাকাকার স্বাত্মক-্বরূপ-সন্বন্ধাবচ্ছিন্নবৃত্তিতার 
কথা বলিয়াছেন।১ আমাদের মনে হয় যে পূর্বোক্ত কারণে এ ব্যাখ্যা 
আদে৷ সঙ্গত হয় নাই। আদি-পদের প্রয়োগ থাকায় সমবায়ের বৃত্তিতাকে 
অবশ্যই অন্ত-কোন-স্বন্ধাবচ্ছিন্নবৃত্তিত৷ বলিয়াই বুঝিতে হইবে। কিন্ত 
এইরূপ হইলে কালিক বাঁ সংযোগ-সন্বন্ধাবচ্ছিন্নবৃত্তিতাও আশ্রিতত্ব-পদ্বের 
দ্বারা সংগৃহীত হইবে। এরূপ বৃত্তিত আকাশ, পরমাণু প্রভৃতি নিত্য-দ্রব্যে 
বিদ্যমান থাকায় উহা নিত্য-দ্রব্যে অতিব্যাপ্ত হইয়া যায়। এই কারণে 
মুক্তাবলীস্থ আদি-পদের তাত্পর্যবর্ণনাপ্রসঙ্গে দিনকর উপাধ্যায় দর্বাধারতার 
নিয়ামক সম্বন্ধ হইতে ভিন্ন যে বৃত্তি-নিয়ামক সম্বন্ধ তাহাকেই সমবায়াদি-সম্দ্ধ- 
পদের অর্থ বলিয়াছেন।২ এইরূপ হইলে সমবাম্-সন্বন্ধাবচ্ছিন্নবৃত্তিতা 
এবং অতিরিক্ত-স্বরূপ-সন্বন্ধা বচ্ছিন্নবৃত্তিতা-_এই দ্বিবিধ বৃত্তিতাকেই সমবায়াঁদি- 
সন্ধা বচ্ছিন্নবৃত্তিতা বলিয়া বুঝিতে হইবে । কালিক ব৷ দৈশিক স্বরূপ-সম্বন্ধ 
সর্বাধারতার নিয়ামক হওয়ায় তদবচ্ছিন্নবৃত্িতা পরিত্যক্ত হইয়া যাইবে। 
স্থতরাং আকাশ প্রভৃতি বিভু নিত্য-দ্রব্যে অতিব্যাপ্থির কোনও আশঙ্ক। হইবে 
না। এস্থলে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে পরমাণুগত সংযোগ-সম্বন্ধী বচ্ছিন্ন 
বৃত্তিতা সর্বাধারতার নিয়ামক ন! হইলেও এরূপ বৃতিতাকে সমবায়াদি- 
সম্বদ্ধাবচ্ছিন্নবৃত্তিতা বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে না। কারণ এরূপ বৃত্তিত 
বৃত্তি-নিয়ামক নহে। অতএব পরমাণু-রূপ নিত্য-দ্রব্যেও আর অতিব্যাপ্তির 
সম্ভাবনা থাকিবে না। বিভূদ্ঘয়ের সংযোগ স্বীকার করিলেও উক্ত সংযোগ 
বৃত্তি-নিয়ামক ন! হওয়ায় সমবায়াদি সম্বন্ধের মধ্যে পরিগৃহীত হইবে না। 
কারণ পতনবিরোধী সংযোগকেই বৃত্তি-নিয়ামক সংযোগ-সন্বন্ধ বলিয়া গ্রহণ কর! 
হয়। বস্তৃগুলির গুরুত্ব ন! থাকায় তাহাদের সংযোগ পতনবিরোধী হইবে ন1। 
পাধিব ও জলীয় পরমাণুর গুরুত্ব থাকিলেও এরূপ অক্লিষ্ঠ গুরুত্ব পতনের 
কারণ না হওয়ায় পরমাগু-প্রতিষোগিক সংযোগকেও পতনবিরোধী বলিয়। 
গ্রহণ কর! ষায় না। অতএব এ সকল সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ বৃত্তিতা সর্বাধারতার 


১. সমবায়মন্বদ্াবচ্ছিন্-্বরূপমন্বন্ধাবচ্ছিন্-বৃত্তিত্বৈতদন্যতরবন্ধরূপম্‌! প্রভা, পৃঃ ২৩৪-৫ 
২ সবীধারতানিয়ামককালিকনম্বন্ধাতিরিভ্সন্বন্বেন। দিনকরী, পৃঃ ২৩৪ 


৩২ কিরণাবলী 


নিয়ামক সম্বন্ধ হইতে পৃথক্‌ সম্বদ্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইলেও এ বৃত্তিতাকে 
সমবায়াদি-সন্বন্ধীবচ্ছিন্বৃত্তিতা বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে নাঁ। অতএব 
নিত্য-দ্রব্যে উক্ত আশ্রিতত্বের অতিব্যাপ্তি চিরতরে পরিহৃত হইল। এরপ 
সমবায়াদি-সম্বদ্ধাবচ্ছিন্নবৃত্তিতা৷ বলিয়া ঘট-পটাদি জন্-দ্রবোর সংযোগ-সন্বন্ধা- 
বচ্ছিন্নবৃত্তিতা বা৷ সমবায়-সন্ন্ধা বচ্ছিন্নবৃত্তিতা এবং গুণ, ক্রিয়া, জাতি ও 
বিশেষ-পদার্থের সমবায়-সশ্বন্ধাবচ্ছিন্বৃত্তিত। আর সমবায়ের স্বাতিরিক্র্বরপ- 
সম্বন্ধাবচ্ছিন্নবৃত্তিত। পাওয়া যাইবে। অভাবীয় স্বরূপ-সনবন্ধাবচ্ছিননবৃত্তিতা 
উক্ত সমবায়াদি-সন্বদ্ধাবচ্ছিন্নবৃত্বিতার অন্তর্গত হইলেও ‘ভাবত্বে সতি’ 
এই বিশেষণের দ্বারা অভাবে অভিব্যাপ্তির নিরাকরণ হইবে । অতএব 
ভাবন্ববিশিষ্ট আশ্রিতত্বই নিত্য-দ্রব্যাতিরিক্ত সর্বপদার্থের সাধ্য, ইহাই 
মুক্তাবলী গ্রন্থের নির্গলিত অর্থ। অবশ্য অভাব যদি লক্ষ্যান্তর্গত হয় তাহা 
হইলে “ভাবত্বে সতি’ এই বিশেষণাংশের প্রয়োজন হইবে নাঁ। কিন্তু 
বৈশেধিকসম্প্রদায়ে পদার্থগণনার অভাবের উল্লেখ না থাকায় তন্মতানুসারে 
অভাবকে অলক্ষ্য বলিয়াই বুঝিতে হইবে। স্বতরাং যুক্তাবলীকারের 
অভিপ্রায়ান্গদারে ভাবত্ববিশিষ্ট আশ্রিতত্বকেই সাধ্য বলিতে হইবে। 
এস্থলে ইহাই আমাদের বক্তব্য যে এই ব্যাখ্যা অর্থত: অসদত না হইলেও 
ইহাতে প্রাচীন সাম্প্রদায়িক তাৎপর্য রক্ষিত হয় নাই । 

“আশ্রিতত্বঞ্চান্তত্ৰ নিত্যদব্যেভ্যঃ” এই পরমমূলগ্রন্থস্থ ‘চ’ কারের তাৎপর্ষ- 
বরণনাগ্রসঙ্দে কিরণাবলীকার উহাকে অনুক্তসমু্চয়ার্থে গ্রহণ করিয়া উহার 
দ্বারা অমূর্ত-পদার্থের নিক্ধিয়ত্ব-রূপ পৃথক্‌ একটি সাধর্ম্য স্থচিত করিয়াছেন ।১ 
অমূর্ত-পদার্থ বলিতে আকাশ, কাল, দিক্‌, আত্ম। ও গুণাদি সমবায়ান্ত 
পদদার্থগুলিকে বুঝ যায়। কারণ চতুধিধ পরমাণু, মন ও দ্বাগুকাদি সাবয়ব 
্রব্যগুলি মূর্ত হইয়৷ থাকে। অতএব এই সকল পদার্থ-ব্যতীত পূর্বোক্ত 
পদার্থগুলি অমূর্ত-পদার্থ হইবে । কিরণাবলীকার বলিয়াছেন যে, নিক্ধিয়ত্বই 
হইবে এ সকল অমূর্ত-পদার্থের সমানধর্ম। আর বাস্তবিকপক্ষেও এ 
সকল পদার্থ ক্রিয়ারহিতই হইয়া থাকে । বিতৃত্ব-নিবদ্ধন আকাশাদি দ্রব্যের 
এবং অত্রব্যত্ব-নিবন্ধন গুণাদি সমবায়ান্ত পদার্থের ক্রিয়া থাকিতে পারে না। 


৯. সমুচ্চেয়ান্তরাভাবাদনুক্তসনুচচয়ার্থশচকার ইতার্থ: ॥ প্রকাশ, পৃঃ ১৪০ 


= ~~ 


কিরণাবলী ৩৩ 


এস্থলে আপত্তি হইতে পারে যে, কোন কোন মূর্ত-দ্রব্যে উক্ত নিচ্ষিয়ত্ব-রূপ 
সাধর্ম অতিব্যাপ্ত হইয়া যাইতেছে। আপত্তির অভিপ্রায় এই যে, যদি 
এমন কোন সাবয়ব দ্রব্য স্বীকার করা যায় যাহ! কোন ক্রিয়| হইবার পূর্বেই 
বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহা হইলে তাদৃশ সাবয়ব দ্রব্যে উক্ত নিষ্কিয়নত্ব-রূপ 
সাধর্ম্য অতিব্যাপ্ত হইবার সম্ভীবনা থাকিবে। অবশ্য এস্থলে ইহা মনে 
রাখিতে হইবে যে, সচরাচর এন্ধপ সাবয়ব দ্রব্য স্থলভ না হইলেও উহা! 
একেবারে অসন্ভীবিত হইবে নাঁ। কারণ যাহ! বিনাশী তাহা কদাচিৎ দ্বিতীয় 
বা তৃতীয় ক্ষণেও বিনষ্ট হইতে পারে । এইরূপ আপত্তির উত্তরে বলা যায় যে, 
নিক্ধিয়ত্ব-পদের দ্বারা “কর্মবদ্বৃততিদরব্যত্ব্যাপ্যজাতিশূন্যত্ব"ই অমূর্ত-পদার্থের 
সাধম্য-রূপে. অভিপ্রেত হইয়াছে” 'দ্রব্যত্বব্যাপ্য, জাতি বলিতে আমরা! 
আত্মত্ব, পৃথিবীত্ব, জলত্ব, ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি জাতিগুলিকে পাইয়া থাকি। এ 
সকল জাতিগুলির মধ্যে আত্মত্ব-জাতি কর্মবদ্‌ বা ক্রিয়াশীল বস্তুতে থাকে না। 
অতএব “কর্মবদৃবৃত্তিদরব্যত্বব্যাপ্য” জাতি বলিতে আত্মত্ব ব্যতীত উক্ত জাতি- 
গুলিকে পাওয়! যায়। তাহাদের মধ্যে কোন জাতি আকাশাদি অমূর্ত দ্রব্যে 
বা গুণাদি মমবায়াস্ত কোন পদার্থেই থাকে না। অতএব এরূপ জাতিশূন্যত্বকে 
অর্থাৎ এরূপ জাতির অত্যন্তাভাবকে আমরা অমূর্তপদার্ধের সাধশ্য বলিতে 
পারি। কোন সাবরব বস্তু অচিরবিনষ্ট হইলেও তাহাতে উক্ত জাতিগুলির 
মধ্যে কোন-না-কোন জাতি থাকিবেই, উহ! কখনই জাতিশৃন্য হইবে না। 
পূর্বোক্ত জাতিতে ‘কর্মবদ্ৰৃত্তিত্’ এই বিশেষণটি না দিলে উক্ত জাতিশুন্তত্ব-রূপ 
সাধর্ম্যটি আত্মাতে অব্যাপ্ত হইয়| যাইবে । কারণ এ বিশেষণটি না থাকিলে 
ফলতঃ দ্রব্যত্বব্যাপ্য জাতিশুন্ ত্বকেই অমূর্ত-পদীর্ঘের সাধর্মা বলিতে হইবে । 
আত্মত্ব-জাতিও দ্রব্যত্বব্যাপ্য জাতির অন্তর্গত হওয়ায় এবং তাহার অভাব 
আত্মাতে না থাকায় অব্যাপ্তি হইবে। কিন্তু পূর্বোক্ত বিশেষণটি দিলে 
আর অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকিবে না। কারণ আত্মত্ব-জাতি কর্মবদ্বৃত্তি হয় না| 
যাহারা কর্মবদ্বৃত্তি এবং দ্রব্যত্বের ব্যাপ্যজাতি-রূপে গৃহীত হয় তাহাদের মধ্যে 
কোনটিই আত্মীতে থাকে না। অতএব “কর্মবদ্বৃতিত্ব্যত্ব্যাপ্যজাতি- 

১ ন চ নিন্ধিয়বিনষ্টে মূর্ত ত্রিয়াত্যন্তাভাববস্তমিতযতিব্যাপকম্‌। কর্মবদ্ৰৃত্তিদ্ব্তব্যাপ্য- 
জাতিশৃন্তভাবত্বন্ত...বিবক্ষিতত্বাৎ। প্রকাশ, পৃঃ ১৪০ 
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ূনযত্বকে” অসূর্ত-পদার্থের সাধর্ম্য বলা যায়। ভ্ব্যতব্যাপ্যত্ব এই বিশেষণটি 
না দিলে অসভ্ভব-দৌষের আশঙ্কা থাকে । কারণ কর্মবদ্বৃত্তি জাতি বলিতে 
সত্তারও গ্রহণ হইবে। কিন্ত সত্তার অভাব কোন দ্রব্য বা গুণাদি পদার্থে 
থাকে না। যদি উক্ত বিশেষণটি প্রদত্ত হয় তাহা হইলে আর সত্তা বা 
দ্রব্যত্ব-জাঁতির গ্রহণ হইবে না। কারণ এ জাতিগুলি দ্রব্যত্বের ব্যাপ্য নহে ।১ 


অথ সমৰায়াদ্‌ বধ্মযমিতঢরঘাং সাধর্মযসাহ দ্রব্যাদী- 
নামিভি॥ .সমবারিত্রং সমবায়লক্ষণঃ সম্বন্ধ । অ5নকত্বং 
'স্ববূপচ্ভিদঃ ৷ চকা রাও সমৰায়াদন্যত্বস্‌! 


অনন্তর (গ্রন্থকার ) 'দ্রব্যাদীনাম্‌’ ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বার! সমবায় 
হইতে (যাহা) বৈধর্ম্য (অৰ্থাৎ সমবায়ের পক্ষে যাহা! বিরুদ্ধ ধর্ম) 
(এবং) অপরাপরের ( অর্থাৎ অন্য সকল ভাঁব-পদার্থের ) (যাহ!) 
সাধর্ম্য ( তাহ! ) বলিতেছেন । (এ স্থলে ) সমবায়িত্ব বলিতে সমবায়- 
রূপ সম্বন্ধ (এবং) ম্বরূপভেদকে অনেকত্ব বলিয়া বুঝিতে হইবে। 
(অনেকত্বং চ’ এই পরমমূলগ্রন্থস্থ ) চ-কারের দ্বারা (দ্রব্য প্রভৃতি 
পঞ্চবিধ পদার্থের সাধর্মা-রূপে) সমবায়ভিন্ত্বকে সমুচ্চিত করা হইয়াছে। 


দ্রব্যাদীনাং পঞ্চানামপি’ ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বার প্রশস্তপাদ সমবায়িত্ব এবং 
অনেকত্বকে দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য ও বিশেষ এই পঞ্চবিধ পদার্থের সাধর্ম্য 
বলিয়াছেন । সমবায়িত্ব বলিতে সাধারণতঃ সমবাঁয়ের আশ্রয়ত্ব অথবা 
সমবেতত্বকে বুঝায়।০ গ্রকতন্থলে উহাদের একটিকেও সমবাঁয়িত্ব বলিয়া 
গ্রহণ কর! যায় না। কারণ যদি প্রথমটিকে অর্থাৎ সমবায়ের আশ্রয়ত্বকে 


১ প্রবারাস্তরেও নিক্রিয়ত্বের পরিক্ষার সম্ভব হইতে 'পারে। কিন্তু গরস্বাহুল্যভয়ে আমরা 
উহ! হইতে বিরত রহিলাম। 


> দ্রব্যাদীনাং পঞ্চানামপি সমবায়িতমনেকতঞ্চ। প্রশত্তপাদ, পৃঃ ২৭ 


৩ যদ্ধপি সমবায়িত্বং যদি সমবেততং তদ| নিতন্ৰব্যাব্যাপ্তিঃ। সমবায় শতক 
সামান্তাদযব্যাপকং তয়োঃ সমবেতধর্মাভাবাৎ। প্রকাশ, পৃঃ ১৪০-৪১ 
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সমবায়িত্ব বলা যায় তাহা হইলে জাতি ও বিশেষ-পদার্থে উহ অব্যাপ্ত 
হইয়া যাইবে । কারণ জাতি বা বিশেষ সমবায়ের আশ্রর বা অনুযোগী 
হয় না। আর যদি সমবেতত্বকেই সমবায়িত্ব বল! হয় তাহা হইলে নিত্য- 
দ্রব্য, পরমাণু, আকাশ প্রভৃতি পদার্থে উহা! অব্যাপ্ত হইবে। কারণ 
নিত্য-দ্রব্য কখনও ‘সমবেত অর্থাৎ সমবায়ের প্রতিযোগী হয় না। এইজন্য 
কিরণাবলীকার  প্রকুতস্থলে সমবায়-রপ সম্বন্ধকেই সমবায়িত্ব বলিয়াছেন। 
এইরূপ বলিলে আর পূর্বোক্ত দোষের সম্ভাবনা থাকে না। কারণ সমবায়- 
রূপ সম্বন্ধ আকাশ, পরমাণু প্রভৃতি নিত্য-দ্রব্যে এবং জাতি ও বিশেষে 
বিদ্যমান আছে--অর্থাৎ সমবায়-রূপ সম্বন্ধ অন্থুযোগিত্ব-সম্বন্ধে নিত্য-দ্রব্যে 
এবং প্রতিযোগিত্ব-সন্বদ্ধে জাতি ও বিশেষে থাকে । গুণ ও কর্মে অনুযোগিত্ব 
এবং প্রতিযোগিত্ব এই উভয়সত্বদ্ধেই সমবায় বিদ্যমান রহিয়াছে । কারণ গুণ 
ও ক্রিয়াতে সত্তা প্রভৃতি জাতি সমবায়-সম্বন্ধে আশ্রিত হওয়ায় উহারা 
সমবায়ের অহুযোগী এবং গুণ ও ক্রিয়! স্বয়ং দ্রব্যে সমবায়-সন্বদ্ধে আঙিত হওয়ায় 
সমবায়ের প্রতিযোগী হইয়া থাকে । জন্য-দ্রব্যেও সমবায় পূর্বোক্ত উভয় 
সম্বন্ধেই বিদ্যমান থাকে । কারণ জন্য-্রব্যগুলি নিজ নিজ অবয়বে সমবায়- 
সম্বন্ধে আশ্রিত হওয়ায় উহার! সমবায়ের প্রতিযোগী এবং গুণ, ক্রিয়া ও 
দ্রব্যত্ব প্রভৃতি জাতি জন্-দ্রব্যে সমবায়-সথদ্ধে থাকায় উহা! সমবায়ের 
অন্থযোগীও হ্য়। অতএব সমবায়-রূপ সন্বদ্ধকে সমবায়িত্ব বলিলে উহা 
ব্য প্রভৃতি পঞ্চবিধ পদার্থের সাধর্ম্য হইতে পারে। ফলতঃ ইহার দ্বারা 
অন্ুযোগিত্ব ও প্রতিযোগিত্ব এই দুইটির অন্ততর সম্বন্ধে সমবায়বত্বকেই 
সমবামিত্ব বলা হইয়াছে। এস্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে ব্যোমবতীকার 
এইভাবেই সমবাস্মিত্বের তাৎপর্য বর্ণনা করিয়াছেন এবং ন্যায়কন্দলীকারও 
সম্বায়নিত্বকে সমবায়-রূপ বৃত্তিই বলিয়াছেন । 

কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে সমবাঘিত্ব-পদের ব্যাখ্যায় প্রকাশকার 
কিরণাবলীকারের অনুসরণ না করিয়! স্বতন্ত্রভাবেই উক্ত পদের বিবৃতি 
২ সন 

১. সমবায়। বিদ্যতে যেঘাং তে সমবায়িনস্ডেযাং সমবায়লক্ষণ| বৃত্তিরিতি | ব্যোমবতী, 
পৃঃ ১২০ 

২ সমবািত্বং সমবায়লক্ষণ| বৃততিঃ!  স্তায়কন্দলী, পৃঃ ১৬ 


৩৬ কিরণাবলী 


প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে সশ্প্রদায়প্রসিদ্ধ পূর্বপ্রদখিত 
অর্থ গ্রহণ করিলে জাতি, বিশেষ ও নিত্য-দ্রব্যে অব্যাপ্তি দুষ্পরিহর হইবে। 
স্থৃতরাং তিনি মনে করেন যে মমবেতবৃত্তিপদার্থবিভাজকোপধিমত্্কে সমবায়িত্ব 
অর্থাৎ দ্রব্যাদি পঞ্চবিধ পদার্থের সমানধর্ষ বলিয়া! বুঝিতে হইবে ।১ এন্থলে 
আমাদের ইহাই বক্তব্য যে এইরূপ ব্যাখ্যাকে সমবারিত্ব-পদের অনুগ্রণ 
বলিয়া গ্রহণ কর! যায় না। কারণ এই ব্যাখ্যা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় 
যে প্রকাশকার স্বতত্ত্রভাবেই দ্রব্যাদি পঞ্চবিধ পদার্থের সাধর্ম্য বর্ণন 
করিয়াছেন । যাহা হউক, প্রকাশকার মনে করেন যে সমবেতবৃত্বিপদার্থ- 
বিভাজকোপাধিমন্বকে সমবারিত্ব বলিলে অব্যাপ্ি-দোষের আশঙ্কা হইবে 
না। কারণ পদার্থবিভাজক উপাধি বলিতে দ্রব্যত্ব, গুণত্ব, কর্মত্ব, বিশেষত্ব, 
ও সমবায়ত্বকে বুঝায়। ইহাদের মধ্যে সমবাযত্বভিন্ন অবশিষ্ট পাঁচটি 
পদার্থবিভাঞক উপাধি সমবেত-পদার্থে অর্থাৎ সমবায়-সম্বন্ধের প্রতিযোগিভূত 
পদার্থে থাকে। স্থতরাং সমবেতবৃত্িপদার্থবিভাজক উপাধি-রূপে যে দ্রব্যত্বাদি 
বিশেষত্বান্ত পাঁচটি উপাধিকে পাওয়া যায় তাহাদের এক একটি দ্রব্যাদি 
এক একটি পদার্থে বিদ্যমান রহিল । সমবেত-পদার্থ-রূপে ঘটের গ্রহণ হইবে। 
উহাতে দ্রব্যত্ব-রূপ পদার্থবিভাজক উপাধি থাকে । ওঁ ভ্রব্যত্ব আকাশাদি 
নিত্য-দ্রব্য ও দ্বাণুকাদি জন্য-দ্রব্যে থাকায় সর্বত্র ভ্রব্যেই উক্ত উপাধি বিদ্যমান 
রহিল। এইরূপ সমবেত বলিতে রূপ, রস প্রভৃতি গুণের গ্রহণ হ্য়। 
গুণত্বাদ্ি-রূপ পদার্থবিভাজক উপাধি এ সকল গুণে বিদ্যমান আছে। আবার 
সমবেত বলিতে আমর! ক্রিয়া, জাতি ও বিশেষ-পদার্থকেও গ্রহণ করিতে 
পারি। ক্রিয়াতে ক্রিয়াত্ব-রূপ পদার্থবিভাজক উপাধি, জাতিতে সামান্তত্ব-রূপ 
পদার্থবিভাজক উপাধি এবং বিশেষে বিশেষত্ব-রূপ পদার্থবিভাজক উপাধি 
বিদ্যমান থাকায় উহ্ারাও পদার্থবিভাজক উপাধি বলিয়া গৃহীত হইবে। 
এ উপাধিগুলির মধ্যে ক্রিয়াত্ব ক্রিয়ায়, সামান্তত্ব সামান্যে ও বিশেষত্ব বিশেষে 
থাকে। স্থতরাং অব্যাপ্তির প্রশ্নই উঠে ন|। সমবেত বলিতে সমবায়ের 
গ্রহণ না হওয়ায় সমবায়ত্বকে সমবেতবৃত্তিপদার্থবিভীজক উপাধি বলিম্ গ্রহণ 


৯. তথাপি সমবেতবৃত্তিপদার্থবিভাজকোপাবিসন্বং বিবক্ষিতমূ। প্রকাশ, পৃঃ ১৪১ 
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করা সম্ভব হয় না। স্ৃতরাং সমবেতবৃত্তিপদীর্থবিভীজকোপাধিমত্ব-রূপ 
সাধর্ম্ের অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। 

কিন্তু আমরা পূর্বোক্ত ব্যাখ্যাকে অভিনন্দিত করিতে পারি না। কারণ 
প্রাচীনগণ স্বাত্মক-স্বরূপকেই সমবায়ের সম্বন্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। 
তাম্থুসারে সমবায়ও সমবায়-সম্বন্ধের প্রতিযোগী হওয়ায় সমবেত বলিয়া 
গৃহীত হয়। অতএব সমবায়ত্বও সমবেতবৃত্তিপদার্থবিভাজক উপাধি-রূপে গৃহীত 
হইবে। এইরূপ হইলে সমবায়বৃত্তিপদার্থবিভাজকোপাধিমত্ব-রূপ সাধর্ন্যের 
সমবায়ে অতিব্যাপ্তি অপরিহার্য হইয়া যাইবে । 

প্রশস্তপা্দাচার্ সমবায়িত্বের ন্যায় অনেকত্বকেও দ্রব্যাদি পঞ্চবিধ 
পদার্থের সাধর্ম্য বলিয়াছেন। সাধারণতঃ অনেকত্ব বলিতে আমরা সংখ্যা 
বা বুদ্ধিবিশেষবিষয়ত্বই বুঝিয়া থাকি। কিন্তু এইরূপ হইলে দ্রব্যাদি পঞ্চবিধ 
পদার্থের অন্তর্গত এক একটি ঘট-পটাদি-রূপ দ্রব্যব্যক্তিতে অনেকত্ব না 
থাকায় উহা অব্যাপ্ত হইয়| যাইবে । আর বুদ্ধিবিশেষবিষয়ত্ব-রূপ অনেকত্ব 
সমবায়ে থাকায় উহ! সমবায়ে অতিব্যাপ্ত হইয়া যাইবে। পূর্বোক্ত কারণেই 
কিরণাবলীকার বলিয়াছেন যে অনেকত্ব বলিতে শ্বর্ূপভেদ্রকেই বুঝিতে 
হইবে।১ এইরূপ বলিলে পূর্বকথিত অব্যাপ্তি বা অতিব্যাণ্ডির আশঙ্কা 
থাকে না। দ্রব্যাদি পঞ্চবিধ পদার্থ স্বরূপত্ঃ ভিন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু সমবায় 
এক, উহা! ম্বরূপতঃ ভিন্ন নহে। 

এস্থলে অবশ্য ইহা বল! যাইতে পারে যে সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিচার করিলে 
স্বরূপভেদ্র-রূপ অনেকত্ব সমবায়েও অতিব্যাপ্ত হইয়া যায়। কারণ ঘটপটাদি- 
দ্ব্যগত যে স্বরূপভেদ অর্থাৎ তত্তৎ্-ব্যক্তিত্বাবচ্ছিন্প্রতিযোগিতাক ভেদ অথবা 
ভ্রব্যে গুণ-ভেদ, গুণে দ্রব্য-ভেদ ইত্যাদি ভেদগুলি দ্রব্যাদি পঞ্চবিধ পদার্থের 
হ্যায় সমবায়েও বিদ্যমান আছে। ন্থৃতরাং এইরূপে সমবায়েও অনেকত্ব বা 
খরূপভেদ অবশ্যই থাকিবে । ইহার উত্তরে আমর! বলিতে পারি যে যদিও 
পূ্বোক্তপ্রকারে ঘটপটাদিগত স্বরূপভেদ সমবায়েও বিগ্ুমান আছে ইহ সত্য, 
তথাপি দ্রব্যাদি পঞ্চবিধ পদার্থ হইতে সমবায়ের যে বৈলক্ষণ্য আঁছে ভীহীতে 
কোনও সন্দেহ নাই। কারণ দ্রব্যাদি পদার্থগুলির শ্বসজাতীয়ব্যক্তি-ভেদ 


Mae eS TER ie ee ২৯৯ 
১. অনেকত্বং স্বরূপভেদঃ। কিরণাবলী, পৃঃ ১৪০-৪১ 
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বিদ্যমান আছে, কিন্ত সমবায়ের তাহা নাই। এই বৈলক্ষণ্কে লক্ষ্য 
করিয়াই গ্রন্থকার সমবায়কে পৃথক্‌ রাখিয়া অনেকত্বকে দ্রব্যাদি পঞ্চবিধ 
পদার্থের সমানধর্ম বলিয়াছেন । 

এক্ষণে আমরা পূর্বোক্ত অনেকত্ব বা স্বরূপভেদের একটি নিষ্ৃষ্ট লক্ষণ উপন্যা্ত 
করিব। _ প্ররুতস্থলে “ন্ববৃত্তিপদার্থবিভাজকোপাধিমত্বে সতি তাদৃশপদার্থ- 
বিভাজকোপাধিসমা না ধিকরণোভন্লাবৃত্তিধর্মীবচ্ছিন্নপ্রতিযো গিতা কভেদবত্বম্ঃই 
অনেকত্ব বা স্বর্ূপভেদ হইবে । তাদৃশ অনেকত্ব দ্রব্যাদি পঞ্চবিধ পদার্থে 
আছে, অথচ সমবায়ে নাই। অতএব ইহাতে অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তির 
আশঙ্কা হয় না। পূর্বকথিত তাৎপর্ষেই ব্যোমবতীকার সমানলক্ষণঘোগিত্ব- 
বিশিষ্ট ব্যক্তিভেদকেই অনেকত্ব বলিয়াছেন।১ এক্ষণে আমরা পূর্বোক্ত 
নিষ্ট লক্ষণটির যথাযথ অভিপ্রায় বিবৃত করিব । প্রথমতঃ আমাদের বিচার 
করিয়া দেখিতে হইবে যে প্রক্ৃতস্থলে শ্ব-পদের দ্বার! কোন্‌ অর্থটিকে আমর! 
বুদ্ধিস্থ করিব । : এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে যখন ইহাই আমাদের আলোচ্য 
হইবে যে মমবায়ে উক্ত লক্ষণটির সমন্বয় হইতেছে কি না তখন সমবায়ই 
স্ব-পদের অর্থ হইবে ; পক্ষান্তরে যখন আমরা আলোচনা করিব যে ভ্রব্যাদিতে 
উক্ত লক্ষণের সমন্বয় হইতেছে কি ন! তখন স্ব-পদের দ্বার! দ্রব্যাদিরই গ্রহণ 
হইবে। এক্ষণে আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব যে সমবায় লক্ষণটির অতিব্যাপ্তি 
হইতেছে কি না। স্থতরাং লক্ষণস্থ স্ব-পদের দ্বারা সমবায়কেই বুঝিতে 
হইবে। স্ববৃত্তিপদীর্থবিভাজকোপাধিমত্ব অর্থাৎ সমবায়বৃত্তিপদার্থ বিভাজকো- 
পাধিমত্ব সমবায়ে আছে, কারণ সমবায়ত্বই তাদৃশ পদার্থবিভাজকোপাধিমন্ব 
হইয়া থাকে। কিন্তু তাদৃশপদীর্থবিভা জকোপাধিসমানাধিকরণ-উভগ্াবৃত্তিধর্মী- 
বচ্ছিত্নপ্রতিষোগিতাকভেদবত্ব-রূপ লক্ষণের দ্বিতীয় অংশটি সমবায়ে নাই । 
কারণ তাদৃশপদার্থবিভাজক যে উপাধি অর্থাৎ সমবারত্ব তাহার সহিত 
সমানাধিকরণ অথচ উভয়ে অবৃত্তি অর্থাৎ অনাশ্রিত ধর্ম বলিতে দ্রব্যাদিগত 
ব্যকতিত্বগুলি হইবে না সমবায়ত্ব ব। সমবায়গত ব্যক্তিত্বই এরূপ ধর্ম হইবে। 
আর সমবায়ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অথবা : সমবায়গতব্যক্তিত্বাবচ্ছিন্ন- 
প্রতিযোগিতাক যে ভেদ তাহ! কখনই সমবায়ে থাকে না। অতএব সমবায়ে 


১. সমানলক্ষণযোগিত্বে নতি ব্যক্তিভেদঃ। ব্যোমবতী, পৃঃ ১২১ 
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উক্ত লক্ষণের অতিব্যান্তি হইবে না। পক্ষান্তরে দ্রব্য, গুণ প্রভৃতি পঞ্চবিধ 
পদার্থেই উক্ত লক্ষণের সমন্বয় হইবে। এক্ষণে স্ব-পদের দ্বারা ঘট-রূপ দ্রব্যকে 
গ্রহণ করা হইল। তদ্বৃত্তি পদীর্থবিভাজকোপাধি যে দ্রব্যত্ব তাহা ঘটে আছে। 
এবং তাদৃশ পদার্থবিভাজক উপাধির সহিত সমানাধিকরণ অথচ উভযাবৃত্তি 
ধর্ম যে ঘটগত তত্রত্ব্যক্তিত্ব তদবচ্ছিন্গপ্রতিযোগিতাক ভেদ ঘটাদি দ্ৰব্যে 
বিদ্যমান আছে । এইরূপ গুণাদিগত পদার্থবিভীজক উপাধি যে গুণত্বাদি ধর্মগুলি 
তাহারা গুণাদিতে বিদ্যমান আছে এবং তাহাদের সহিত সমানাধিকরণ অথচ 
ভয়াবৃত্তি যে গুণাদ্দিগত তত্ততপব্যক্তিত্বরূপ ধর্মগুলি তদবচ্ছিয়প্রতিযোগিতাক 
ভেদ গুণাদি পদার্থে অবশ্যই থাকে ৷. অতএব গুণাদি বিশেষান্ত পদার্থে লক্ষণ- 
সমন্বয়ের কোনও আপত্তি হইবে না। 
যদি আমরা পূর্বোক্ত লক্ষণে “্ববৃতিপদার্থবিভা জকোপাধিমত্বে মতি’ এই 
বিশেষণাংশটি পরিত্যাগ করি তাহা হইলে সমবায়ে উহ] অতিব্যাপ্ত হইয়া 
যাইবে। কারণ এ অংশটি পরিহার করিলে তাদৃশ পদার্থবিভাজক ষে 
উপাধি অর্থাৎ স্ববৃত্তি পদীর্থবিভাজক যে উপাধি তাহার সহিত সমানাধিকরণ 
যে উভয়াবৃত্তিধর্ম তদবচ্ছিয়প্রতিযোগিতার ভেদবন্ব-মাত্রই দ্রব্য প্রভৃতি 
পঞ্চবিধ পদার্থের সমানধর্ম হয়। দ্রব্যে উক্ত লক্ষণের সমন্বর করিতে হইলে 
শ্ব-পদার্থের দ্বার! দ্রব্যকেই গ্রহণ করিতে হইবে । ভ্রবাবৃতি পদার্থবিভাজক- 
উপাধিরূণে গৃহীত যে দ্রব্যত্ব তাহার সহিত সমানাধিকরণ এবং উতয়াবৃতি 
যে দ্রব্যগত তত্তৎ-ব্যক্তিত্বরপ ধর্মগুলি তদবচ্ছিয়প্রতিযোগিতাকভেদ 
ঘটপটাদি দ্রব্যের ন্যায় সমবায়েও বি্রমান আছে। এই কারণে '্ববৃতি- 
পদীর্থবিভাজকোপাধিমত্বে সতি’ এই অংশটি প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে 
আর সমবাঁয়ে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকিবে না। কারণ স্ব-পদ্বের দ্বার! 
দব্যের গ্রহণ করা হইয়াছে। এজন্য তদ্গত পদার্থবিভাজক-উপাধি বলিতে 
দব্যত্বকে পাওয়া যাইবে । তাদৃশ ভ্রব্যত্ব সমবায়ে না থাকায় অতিব্যাপ্তি 
হইবে না। এই অভিপ্রায়েই ব্যোমবতীকার অনেকত্বকে সমানলক্ষণ-, 
যোগিত্ববিশিষ্ স্বরূপভেদ বলিয়া বিবৃত করিয়াছেন । 
_ অনেকত্বের পরিফারপ্রসঙ্গে প্রকাশকার স্বাশ্র্রভেদসমানাঁধি করণপদার্থ- 
বিভাজকোপাধিমন্্কেই অনেকত্ব বলিয়াছেন।৯. এইরূপ বলিলে সমবায়ে 


৯: -__ ২ 
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অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকিবে না। এস্থলে স্ব-পদের দ্বার! প্রথমতঃ কোনও 
একটি পদার্থবিভাজক উপাধিকে গ্রহণ করিতে হইবে । পরে ইহা দেখিতে 
হইবে যে উক্ত পদার্থবিভাজক উপাধিটি নিজ আশ্রয়ের যে ভেদ তাহার 
সহিত সমানাধিকরণ কি না। প্রক্কৃতস্থলে আমর] সমবায়ত্ব-রূপে পদার্থবিভাজক 
উপাধিটিকে দ্ব-পদের দ্বারা গ্রহণ করিতে পারি না; কারণ সমবায়ত্বের 
যাহ! আশ্রয় অর্থাৎ সমবায় তাহার ভেদ সমবায়ে থাকে না । কিন্তু স্ব-পদের 
ছার! দ্রব্যত্ব প্রভৃতি অপর পদার্থবিভাজক উপাধিগুলিকে গ্রহণ করা 
যাইতে পারে। কারণ দ্রব্যত্বের আশ্রয় যে বটব্যক্তিবিশেষ তাহার ভেদ 
অন্য ঘটাদি দ্রব্যান্তরে বর্তমান থাকায় উহ! স্বাশ্রয়ভেদের সহিত সমানাধিকরণ 
হইয়া থাকে। এরূপ পদার্থবিভীজক উপাধি ভ্রব্যাদিতে থাকায় দ্রব্যাদি 
পঞ্চবিধ পদার্থে উক্ত সাধর্ম্যের সমন্বয় হইতে বাধা থাকে না। 

এস্থলে ইহাই আমাদের বক্তব্য যে প্রকাশকারের ব্যাখ্য। দোষরহিত 
হইলেও উহা আচার্ধের অনভিমত বলিয়া মনে হয়। কারণ আচার্য স্বরপ- 
ভেদকেই অনেকত্ব বলিয়াছেন এবং প্রকাশকারের বিবৃতিতে স্বরূপভেদের 
কোনও প্রসদই নাই। পন্মনাভ প্রস্থতি অপরাপর টাকাকারগণ পূর্বোক্ত 
রীতিতেই অনেকত্বের ব্যাখ্যান করিয়্াছেন।* প্রকাশকারের ব্যাখ্যার দ্বারা 
এ সকল ব্যাখ্যা গতার্থ হওয়ায় উহাদের আলোচনা অনতিপ্রয়োজন। 

আচার্ধোক্ত স্বরূপভেদের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়! মথুরানাথ বলিয়াছেন যে 
শ্বিবৃত্তিভাববিভাজকোপাধধিমতগ্রতিযোগিকপ্রাতিযোগ্যবৃত্তিভেদ'ই  স্বরূপভেদ 
এবং তাদৃশ ভেদ বই দ্রব্যাদি পঞ্চবিধ পদার্থের সমানধর্ম।২ এন্থলে স্ব-পদের 
দ্বারা লক্ষ্য-রূপে অভিমত বস্তুকে গ্রহণ করিতে হইবে। ঘটপটাদি দ্রব্যে 
লক্ষণসমন্ব্রকালে স্ব-পদের দ্বার! ঘট্পটাদি ভ্রব্যগুলিই গৃহীত হইবে। তত্বততি 
ভাববিভাজক-উপাধি যে দ্রব্যত্ব, ত্বং অর্থাৎ তদিশিষ্ট ( অর্থাৎ উক্ত উপাধির 
অধিকরণ) যে অন্য ঘটপটাদি ব্যক্তি, তৎ-প্রতিযোগিক যে প্রতিযোগ্যবৃত্তি 
ভেদ অর্থাৎ “তত্দ্‌-ব্যক্তি ন’ এই আকারের ভেদ তাহা স্ব-পদের দ্বারা 


> শ্বাশাপ্রতিযোগিকান্ঠোস্টাভাবদমানাধিকরণভাববিভাজকোপাবিমন্দ্য বিবক্ষিতত্বাৎ। 
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গৃহীত ঘট-পটাদি ব্যক্তিতে থাকায় লক্ষণসমন্বম হইল । তুল্য প্রণালীতে 
গুণাদিতেও লক্ষণের সমন্ব্ন বুঝিতে হইবে। হ্ব-পদের দ্বারা দ্রব্যের গ্রহণ 
হইলে যেমন দ্রবাত্বই ন্ববৃত্তি ভাববিভীজক-উপাধি হয় সেইরূপ স্ব-পদ্দের দ্বার! 
গুণাদির গ্রহণ হইলে তত্বত্তি ভাববিভাজক-উপাধি-রূপে গুণত্বাদির গ্রহণ হইবে । 
এবং এ উপাধির আশ্রয়ীভূত তত্তৎ্-গুণাদি-প্রতিযোগিক ও প্রতিষোগাবৃত্তি 
যে তত্ত-গুণাদি ব্যক্তির ভেদ তাহা গুণাদিতে থাকায় উহা পঞ্চবিধ পদার্থের 
সাধর্ম্য হইতে পারিল। উক্ত ভেদে “প্রতিযোগ্যবৃত্তি” এ বিশেষণটি প্রদত্ত 
না হইলে সমবায়ে উক্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে। কারণ সমবাযবৃত্তি 
ভাঁববিভাজক-উপাঁধি যে সমবায়ত্ব তাহার আশ্রয়ীভূত যে সমবায় তৎ- 
প্রতিযৌগিক যে সমবায় ও ঘট এতছুভয়ের ভেদ তাহা সমবায়ে বিদ্যমান 
আছে। হ্ৃতরাং এইভাবে যাহাতে অতিব্যাপ্তি না হইতে পারে তাহার 
জন্যই ভেদে ‘প্রতিযোগ্যবৃত্তি’ এই বিশেষণটি প্রদত্ত হইয়াছে । এক্ষণে আর 
উক্ত অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকিবে না। কারণ প্রদশিত উভয়ভেদ নিজের 
প্রতিযোগী সমবায় ও ঘটে বিগ্ভমান হওয়ায় উহা স্বীয় প্রতিযোগীতে অনাশ্রিত 
অর্থাৎ অবৃত্তি হয় নাই । 


কিন্তু আমর! পূর্বোক্ত লক্ষণটিকে সমীচীন বলিয়া মনে করি না। কারণ 
ঘট-পটাদিতে লক্ষণসমন্বয়ের সময় স্ববুত্তিভীববিভাজকোপাধিমত্গ্রতিষোগিক ও 
গ্রতিযোগ্যবৃত্তি ভেদ-রূপে গৃহীত যে তত্তৎ-ঘটপটাদি ব্যক্তির ভেদ তাহা 
সমবায়েও বিদ্যমান আছে । অবশ্য এস্থলে যদি তত্চিন্তামণিকারত্বীকৃত 
স্গগর্ভবহুত্রীহিকে অবলম্বন করিয়া স্ববৃত্তিভীববিভীজকৌপাধিমতগ্রতিযোগিক- 
প্রতিযোগ্যবৃত্তিভেদবৎকত্বকে সমানধর্ম-রূপে গ্রহণ করা যায়, তাহ! হইলে 
প্রথম স্ব-পদের দ্বারা গৃহীত বস্তরই তাদশভেদ বৎক-রূপে গ্রহণ হওয়ায় আর 
সমবায়ে অভিব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকিবে না। কারণ প্রথমতঃ স্ব-পদের 
ঘার। সমবায়ের_ গ্রহণ করিলে যে ভেদটিকে পাওয়া যাইবে তাহার আশ্রয় 
সমবায় হইবে না এবং প্রথমতঃ স্ব-পদের দার! দ্রব্যাদির গ্রহণ করিলে 
কথিত ভেদ-রূপে যে ভেদের গ্রহণ হয় তাহ! সমবায়ে থাকিলেও সমবায়টি 
‘সব’ না হওয়ায় তাদৃশ-ভেদবৎক হইবে না। 


৪২ কিরণাঁবলী 


দ্রব্যং বিহায় পঞ্চানামাহ গুণাদীনামিভি । নিগুণভ্ং 
গুণীভাববিশিউত্বং নিক্তিয়ত্বং ভ্রিয়ারা অসমবায়ঃ ৷ 


‘গুণাদীনাং পঞ্চানামপি নিগুপত্বনিক্রিয়ত্ে”১ এই পরমমূলগ্রন্থের 
দ্বারা ভ্রব্যব্যতিরিক্ত পঞ্চবিধ পদার্থের সাধর্ম্য বলা হইয়াছে। 
(পরমমূলস্থ) নিগুত্ব-পদের অর্থ গুণাভাববিশিষ্টত্ব এবং নিক্রিয়ত্র-পদের 
অর্থ ক্রিয়ার অসমবায়। 


পরমমূলকাঁর “গুণাদীনাম্‌...” ইত্যাদি গ্রস্থের দ্বার! নিগুণত্বকে গুণ, কর্ম, 
সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই পঞ্চবিধ পদার্থের সমানধর্শ বলিয়াছেন । 
রূপ, রস, প্রভৃতি গুণগুলি একমাত্র দ্রব্যেই আশ্রিত হইয়া থাকে। যদি গুণে 
গুণ স্বীকার কর! হয় তাহা হইলে অনবস্থা-দোষ আসিয়া! পড়ে। কারণ 
গুণগত গুণের ন্যায় তদ্গত গুণেও গুণত্বনিবন্ধন গুণান্তরের অস্তিত্ব স্বীকার 
করিতে হয়। স্থতরাং অনবস্থা-দোষ অপরিহার্ধ হইয়া পড়ে। অবশ্য 
যদিও উহাতে আত্মাশ্রয় বা অগ্যোন্যাশ্রয়াদি দোষের সম্তাবনা ন! থাকায় উহ 
বীজাঙ্কুরের ন্যায় মুলক্ষতিকর হইবে ন! ইহ! সত্য, তথাপি প্রমাণগিদ্ধ নহে 
বলিয়াই গুণে গুণাস্তরের অস্তিত্ব স্বীকার করা:যায় না। পুষ্প, ফল প্রভৃতি 
পাধিব বস্তগুলিকে গন্ধ ও রসের আশ্রয় বলিয়া প্রত্যক্ষভাবে জানা যায়। কিন্ত 
পুষ্পাশিত গন্ধের গন্ধ কিরূপ অথবা ফলাশ্রিত রসের রস কীদৃশ এইরপ প্রশ্ন 
কদাচ আমাদের মনে উখিত হয় না। অতএব গন্ধাশ্রিত গন্ধ বা রসাঁখ্িত 
রস অপ্রামাণিক হওয়ায় উহা! প্রমাণিত হইতে পারে না। এন্থলে ইহা! 
বিশেষভাবে গ্রণিধানযোগ্য যে যদিও পুষ্পাশ্রিত গন্ধের গন্ধ কিরপ বা 
ফলাশ্রিত রসের রস কিরূপ এইরূপ প্রশ্ন উদিত হয় না ইহা সত্য, তথাপি 
পুপ্পাশ্রিত গন্ধ কিরূপ অথবা ফলাশ্রিত রস কিরূপ এই প্রশ্ন অবশ্যই আমাদের 
মনে উদ্দিত হইয়া থাকে। তাদৃশ প্রশ্ন গম্ধগত বা রসগত বৈজাত্যেরই 
প্রশ্ন, গন্ধগত গন্ধের বা রসগত রসের নহে। দ্রব্যের ন্যায় গুণ বা! ক্রিয়াতেও 


১. গ্রশত্তপাদ, পৃঃ ২৭ 


কিরণাবলী ৪৩ 


শান্বকারগণ টৈজাত্য অর্থাৎ জাতিবিশেষ স্বীকার করিয়াছেন। যাহা 
প্রামাণিক তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। অতএব গুণাদি 
পদার্থে বৈজাত্য বিদ্যমান থাকিলেও উহাতে গুণাদির বিদ্যমানতা প্রমাণিত 
না থাকায় গুণাদি পদার্থ নিগুণ বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে । 

পূর্বে যে নিগুণত্ব অর্থাৎ গুণাভাবকে গুণাদি পঞ্চবিধ পদার্থের সাধ্য 
বলা হইয়াছে ইহাতে কেহ কেহ এইরূপ আপত্তি করিতে পারেন যে গুণ, 
ক্রিয়া, জাতি প্রভৃতি ভাবভূত বস্তই ধর্ম হইয়া! থাকে । অতএব এ সকল 
ভাবভূত বস্তু সাধর্য হইতে পারিলেও যাহা ধর্মভূতই নহে, অর্থাৎ যাহার 
ধর্মত্বই নাই, এইরূপ অভাবকে কিরূপে গুণাদি পঞ্চবিধ পদার্থের সাধর্ম্য বলা 
যাইতে পারে। ইহার উত্তরে প্রথমতঃ পূর্বপক্ষীকেই জিজ্ঞাসা করিতে 
হইবে যে তিনি গুণ, ক্রিয়া, জাতি প্রভৃতি পদার্থ গুলিকে কি অভিপ্রায়ে ধর্ম 
বলিয়াছেন। তাহাকে অবশ্যই এক্ষেত্রে ইহা বলিতে হইবে যে যেহেতু 
ওঁ সকল পদার্থের দ্বারা অবাধিত বিশিষ্ট ব্যবহার হইয়া থাকে, অর্থাৎ যেহেতু 
সকলেই “গুণবান্, “ক্রিয়াবান্» “জাতিমান্ ইত্যাদি প্রকারে গুণ, ক্রিয়া, 
জাতি প্রভৃতির দ্বার! বিশিষ্ট ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং তাদৃশ ব্যবহারের 
কোন বাধাও উপলব্ধ হয় না; এজন্যই উহাদের ধর্ম বলিয়। স্বীকার করা 
হয়। সুতরাং ইহা বলা যাইতে পারে যে পূর্বোক্তরপ বিশিষ্ট ব্যবহারই 
যদি ধর্মত্বের নিয়ামক হয় তাহা হইলে ভাব-বস্তর ন্যায় অভাবও নিশ্চয়ই 
ধর্ম হইবে । কারণ “অঘটং ভূতলম্‌' এইরূপে ঘটাভাবের দ্বারা ভূতলে বিশিষ্ট 
ব্যবহার সর্বজনবিদিত এবং অবাধিত। ্ৃতরাং তুল্যযুক্তিতে ভাবের প্যায় 
অভাবেরও ধর্মত্ব প্রমাণিত হয় বলিয়া নিগুপত্বকে গুণাদি পঞ্চবিধ পদার্থের 
সাধৰ্ম্য-রূপে উল্লেখ করায় গ্রন্থের কোনও দোষ হয় নাই ৷? 


১. নির্গত গুণ! যেভান্তে নিও দাঃ, তেযাং ভাবে! নিগুণত্বং গুগ|ভাবঃ। অথাভাবস্ত 
ভাবতয়। ধর্মত্বাভাব ইতি চেন্ন। বিশেষণত্বেন ততুপপত্তেঃ! তথাহি ওণাভাবেন সভ্তাগুণাদিঘন্বর- 
ব্যতিরেকাভ্যাং নিগুরণ! ইতি ব্যবহারদর্শনাজ, জ্ঞায়তে গুণাভাবদ্য বিশেষাত্বেন ধর্মত্বমিতি। স চ 
পঞ্চছ সমানত্বাৎ সাধম্যমিতি। ব্যোমবতী, পৃঃ ১২১ 

নিগু্ণত্বং গুণাভাববিশিষ্টনং, নিক্তিয়ত্বং ক্রিয়াভাববিশিষ্টত্বম্‌। যথা ভাবোহভাবন্য বিশেষণং 
*বিশিষ্টপ্রত্যয়জননাদেবমভাবোহপি | তথাচোপনিবন্ধমঘটং ভুতলমিতি। ভাবাভাৰয়োরমন্বন্ধাৎ 


8৪ কিরণাবলী 


গুণাদ্ি পঞ্চবিধ পদার্থের সাধর্ম্য--রূপে কীতিত গুণাভাববিশিষ্টত্বের 
একদেশ যে গুণাভাৰ তাহাকে প্ররুতস্থলে গুণের অত্যন্তাভাব বলিয়৷ বুঝিতে 
হইবে। কারণ যে-কোনও-প্রকার গুণাভাবকে গুণাদি পঞ্চবিধ পদার্থের 
সাধন্্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। কারণ গুণভেদ-রূপ গুণাভাব গুণাদি 
পঞ্চবিধ পদার্থের বহিভূ্তি ঘট, পট প্রভৃতি দ্রব্যেও বিদ্যমান আছে। এই 
কারণে প্রকাশকার কিরণাবলীস্থ “গুণাভাব” পদের ব্যাখ্যায় উহাকে গুণাত্যন্তা- 
ভাব বলিয়াছেন। এস্থলে আরও বক্তব্য এই যে প্রকৃতস্থলে গুণাত্যন্তা- 
ভাবকে গুণসামান্যাভাব*' অর্থাৎ গুণত্বাবচ্ছন্ন-সমবায়সন্বন্ধা বচ্ছিন্ন- 
প্রতিযোৌগিতাক অভাব বলিয়াই বুঝিতে হইবে । অন্যথা রপান্যভাবাত্মক 
গুণবিশেষাভাব বায়ু প্রভৃতি দ্রব্যে থাকায় এ সকল দ্রব্যে অভিব্যাপ্তি হইবে 
এবং “সংযোগেন গুণে! নাস্তি’ ইত্যাদি-স্থলীয় গুণসামান্াভীব দ্রব্যমাত্রেই 
বিদ্যমান থাকায় উহাতে অতিব্যাপ্তি হইবে। 

কিন্তু ইহাতেও সর্বথা অতিব্যাপ্তি পরিহ্বত হইবে না। কারণ উৎপত্তি- 
ক্ষণাবচ্ছেদে অথবা উৎপন্নবিন্ট ঘটে প্রদর্শিত গুণসামান্তীভাব বিদ্যমান 
আছে। অতএব ঘটাদি-রূপ দ্রব্যে উক্ত সাধম্যের অতিব্যাপ্তি থাকিয়াই 
যাইবে। এই অতিব্যাপ্তি-পরিহারের জন্য সুক্তিটীকাকার জগদীশ ও 
মুক্তাবলীকার গুণবদবৃতিধর্মবত্বকেই নিগুত্ব-পদের তাৎপর্ষার্থ বলিয়। গ্রহণ 
করিয়া উহাকে গুণাদি পঞ্চবিধ পদার্থের সমানধর্ম বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন।৯ 


কথমভাবো৷ বিশেষণমিতি চেৎ, অস্তি তাবদয়ং বিশিষ্টপ্রত্যয়ঃ, তদর্শনাৎ সম্দ্ধমপি কল্পয়িয়ামঃ। 
যদি সম্বন্ধমেব বিশেষণং মন্যদে। ন্যায়কন্দলী, পৃঃ ১৬-৭ 

১. গুণাভাবে| গুণাত্যন্তাভাবঃ| প্রকাশ, পৃঃ ১৪১ 

২ নামান্াভাবদ্যাবশ্যবাচ্যত্বাৎ। মকরন্দ, পৃঃ ১৪১ 

নিগুপত্বং যদি গুণাভাববত্বং তদা ন্তোষ্যাভাবমাদায় দ্রব্যে গতমত আহ গুণাভাবেতি। 
গুণাতাযন্তাভাবেত্যর্ঘঃ। স চ নামান্তাভাবো| বিবক্ষিতঃ, নাতে। ৰিশেষাভাবেন প্রসক্তিঃ। ভাস্বর, 
পৃঃ ৫১ 


৩ নিগুণত্বং গুণবদবৃত্তিধর্মৰদ্ভাৰহম্‌, তেনা ক্ষণে দৰব্যন্য গুণবদস্ত্বেহগি ন তন্রাতি- 
ব্যাণ্ডিঃ। হুক্তি, পৃঃ ১২০ 


বাপি গুণক্রিয়াশৃন্ততমাদ্ক্ষণে ঘটাদাবতিব্যাপ্তং ক্রিয়াশৃত্তত্চ গগনাদাৰতিব্যাপ্তং তথাপি 
গুপবদবৃতিধ্মবং কর্সবনৃতিপাবিভাজকৌগাধিনবঞ্ণ তৰ্ঘঃ। মুজ্াবলী, পৃঃ ১৭৪-৭৫ 


কিরণাবলী ৪৫ 


এক্ষণে আর উক্ত অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ গুণবদবৃত্তিধর্ম বলিতে 
গুণত্ব প্রভৃতির গ্রহণ হইবে, কারণ উহা! কখনও দ্রব্যে থকে ন। কিন্ত 
আমরা। এই ব্যাথ্যাকে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করি না। কারণ উৎপন্ন- 
বিনষ্ট ঘটে উক্ত অতিব্যাপ্থি থাকিয়াই যাইবে । উৎপন্নবিনষ্ট ঘটের যে 
ব্যক্তিত্ব তাহাও গুণবদরৃত্তিই হইয়| থাকে। তাদূশ ব্যক্তিত্ব উৎপন্নবিনষ্ট 
ঘটে থাকায় অতিব্যাপ্থির পরিহার হয় ন!। অতএব আমরা গুণবদ- 
বৃতিপদার্থবিভাকোপাধিমত্বকেই নিগুণত্ব-পদের মর্মার্থ বলিয়া গ্রহণ করিব 
এবং উহাকেই দ্রব্যাদি পঞ্চবিধ পদার্থের সাধর্ম্য বলিব। এক্ষণে আর 
পূর্বোক্ত অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ উক্ত ঘট-ব্যক্তিত্ব পদ্বার্থবিভীজক 
উপাধি নহে। অবশ্য এস্থলে যদি এইরূপ বল! যায় যে উত্পন্নবিনষ্ট ঘট 
স্বীকার কর! যায় না তাহা হইলে পূর্বোক্ত ব্যাখ্যাও সমীচীন হইতে 
পারে। কিন্তু আমর! মনে করি না যে এরূপ অস্বীকারের কোন সঙ্গত কারণ 
আছে। 

নিক্রিয়ত্বকে গুণাদি পঞ্চবিধ পদার্থের অপর একটি সমানধর্ম বল! হইয়াছে। 
পূর্বে কিরণাবলীকার নিগুপত্ব-পদের ব্যাখ্যায় উহাকে গুণাভাববিশিষ্টত্ব 
অর্থাৎ গুণাভাবই বলিয়াছেন । কিন্তু নিক্রিয়ত্ব-পদের ব্যাখ্যানীবসরে তিনি 
পূর্বের ন্যায় ক্রিয়াভাববিশিষ্টত্বকে নিক্রিনত্ব-নধপে বর্ণনা করেন নাই। পরস্ত 
তিনি ক্রিয়ার অসমবায়কেই নিক্রিয়ত্ব বলিয়াছেন । এস্থলে ইহা! উল্লেখযোগ্য 
যে কিরণাবলীগ্রন্থের কোন ব্যাখ্যাকারই উক্ত দুইটি পদের বিভিন্নপ্রকার 
ব্যাখ্যার কোনও তাৎপর্য বর্ণনা করেন নাই) ‘সকল ব্যাথ্যাকারই যেন 
পৃথগৃভাবে নিক্রিন্তের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়! উহাকে ম্পন্দের অর্থাৎ ক্রিয়ার 
অত্যন্তাভাব বলিয়াছেন।” 

আমর! এক্ষণে কিরণাবলীকারের অভিপ্রায় বুদ্ধিস্থ করিবার চেষ্টা করিব। 
“ক্রিয়ার অসমবায়” বলিতে সাধারণতঃ ক্রিয়াপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ট যে সমবায় 
তাহার অভাবকেই বুঝায় বলিয়| মনে হয়। কিন্তু ইহ। হইতে পারে না। 
কারণ মুদ্রিত কিরণাবলীগ্রন্থে সর্বত্রই “অসমবায়ঃ, এইরূপ পুংলিঙ্গান্ত পাঠ 
পরিদৃষ্ট হয়। তদস্থসারে “সমবায়ন্ত অভাব+ এইরূপ বিগ্রহ্বাক্য স্বীকার কর! 


১. ক্রিয়। স্পন্দক্তদত্যন্তাভাবশ্চ। প্রকাশ, ১৪১ 


৪৬ কিরণাবলী 


সম্ভব হয় না। কারণ এরূপ বিগ্রহবাক্য স্বীকার করিলে সমাঁসটি অব্যয়ীভাবই 
হইবে এবং অবায়ীভাবসমাসের নিয়মাহদারে সমস্ত পদটি নপুংসকলিঙ্াস্ত 
হইয়া “মঘটম্ ইত্যাদির ন্যায় ‘অনমবায়ম্‌’ এইরূপ হইয়া যাইবে । স্থতরাং 
এহলে নএসমাসের সাহায্যে পদটির সাধুত্ব সাধন করিতে হইবে। তদমুদারে 
‘ন সমবায়» এইরূপ বিগ্রহবাক্য স্বীকার করিলে অসমবায়ঃ, এইরূপ পুংলিঙ্ান্ত 
পদটি নিষ্পন্ন হইবে। কিন্তু ইহাতে ক্রিয়ায়াঃ এই ঝষ্যন্ত পদের 
ক্রিযাপ্রতিযোগিকত্ব-ূপ অর্থ গ্রহণ করিয়া উহাকে “িমবায়ে'র সহিত অধিত 
করা সম্ভব হইবে না। কারণ এইরূপ অন্বয় স্বীকার করিলে সাপেক্ষতা- 
নিবন্ধন সমাসই অপাধু হইয়া পড়িবে। স্থতরাং ক্রিয়ায়াঃ এই হঠযন্ত 
পদের অর্থ হইবে ক্রিযনাসম্বন্ধিত্ব। উহার অন্বয় নএ্থ-অভাবের সহিত 
করিতে হইবে। প্রদশিত সমাসে নঞ্েের অর্থ “অত্যন্তাভাব নহে) 
“অন্তোন্তাভাবই” হইবে। নন ব্ৰাহ্মণ? ইত্যাদিস্থলে ‘ভেদ’ই নঞ্চের অর্থ 
হইয়। থাকে। এইরূপ হইলে ক্রিয়াস্বন্ধিত্ববিশিষ্ট যে সমবায়-ভেদ তাহাই 
“অসমবায়” এই পদের অর্থ হইবে। এইরূপ ভেদ একমাত্র দ্রব্যেই সম্ভব । 
কারণ ক্রিয়াসম্বন্ধিত্ব দ্রব্যাতিরিক্ত পদার্থে স্বীরুত হয় নাই। স্থতরাং ইহা 
অসম্ভব-দোষে দুষ্ট হইয়া যায়। আর যদি 'অসমবায়ম্ এইরূপ পাঠ 
গ্রহণ করিয়। “সমবায়ের অত্যন্তাভাব, ইহাই উক্ত অব্যদীভাবসমাসের 
অর্থ বনিয়া স্বীকার করা যায় তাহা হইলেও ক্রিয়ায়া? এই যষ্ঠ্ন্ত 
পদের ক্রিয়াপ্রতিযোগিকত্ব-রপ অর্থকে সমবায়-পদের অর্থের সহিত অন্বিত 
করা যাইবে না। কারণ শাব্দিকগণের মতে অব্যয়ীভাবসমাসবিশেষের 
অন্তর্গত পদের অর্থের সহিত সেই সমানে অনিবিষ্ট অপর কোনও পদের 
অর্থের অন্বয় হয় না। অতএব এই মতেও ষষ্ঠ্ন্ত পদের অর্থ যে “ক্রিয়ার 
সম্বন্ধিত’ তাহার অন্বয় নও অত্যন্তাভাবের সহিতই করিতে হইবে । 
এইরূপ হইলে ক্রিয়াসম্বন্ধিত্ববিশিষ্ট সমবায়াভাবই ‘ক্রিয়ায় অসমবায়ম্‌ 
পদের অর্থ হইবে। ইহাতে গুণাদি পদার্থে ক্রিয়াসম্বন্ধিত্ববিশিষ্ট সমবাঁয়াভাব 
না থাকায় অব্যাপ্তি-দোষ হইয়া যাইবে । এমন কি, ক্রিয়াসম্বন্ধিত্ব ও 
সমবায়াভাব এই দুইটি মিলিতভাবে কোথাও ন! থাকায় এপ বিশেষণ- 


বিশিষ্ট অভাব অলীকই হইয়। যাইবে। অতএব কোনও প্রণালীতেই 
কিরণাবলী গ্রন্থের সঙ্গত ব্যাখ্যা সম্ভব হয় না। 


কিরণাবলী ৪৭ 


হৃতরাং আমরা এ গ্রন্থকে স্পন্দের অত্যন্তাভাব-রূপ অর্থেই গ্রহণ 
করিলাম এবং ব্যাখ্যাতৃগণ সকলেই তাহা করিয়াছেন।১ এইরূপ হইলে 


. এ গ্রস্থকে লিপিকরপ্রমাদ মনে করিয়া আমরা উহার স্থলে “ক্রিয়ায়া অভাবঃ 


এইরূপ পাঠ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি। ইহাতে ক্রিয়ার অর্থাৎ স্পন্দের 
অত্যস্তাভাবই নিষ্রিয়ত্-পদের অর্থ হইবে। তাদৃশ অভাব গুণাদিতে 
বিদ্ধমান থাকায় অব্যাপ্তি হইবে না। কিন্তু ইহাতেও বিভু-দ্রব্যে অতিব্যাপ্তি 
হইয়া যাইবে। কারণ বিভু্রব্যে যে নিক্রিদত্ব অর্থাৎ ক্রিয়ার অত্যন্তাভাব 
থাকে ইহা কিরণাবলীকার পূর্বে বলিয়াছেন। পূর্বে তিনি নিষ্ছিয়ত্বকে 
অমূর্ত-্রব্যের সাধর্ম্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব এন্থলে নিক্রিযন্ব 
পদের তাত্পরধার্থ-রূপে কর্মবদ্বৃত্তিসত্তাভিন্নজাতিশূন্ত্বকেই গ্রহণ করিতে 
ইইবে।২ এইরূপ হইলে ভ্রব্যগত ভ্রব্যত্ব, পৃথিবীত্ব প্রভৃতি জাতিগুলি 
কর্মবদ্বৃত্তি অথচ সত্তাভিন্ন জাতিরূপে গৃহীত হইবে। ওঁ সকল জাতির 
অন্তর্গত ভ্ব্যত্ব-জাতি বিভু-দ্ৰব্যেও বিদ্যমান থাকায় দ্রব্যে তাদৃশ জাতিশূন্তত্ব- 
কপ সাধর্যের অতিব্যাপ্তি হইবে না এবং দ্রব্যগত এরূপ জাতিগুলির কোনও 
জাতি গুণাদিতে ন! থাকায় গুণাদি পঞ্চবিধ পদার্থের কোথাও ইহা অব্যাপ্ত 
হইবে না। কর্মবদ্বৃত্তিজাতি-রূপে সতারও গ্রহণ হয় এবং ওঁ সভা গুণে 
থাকায় অব্যাপ্তি নিবারণের জন্য কর্মবদ্বৃত্তি জাতিতে সত্তাভিন্নত্ব-রূপ বিশেষণটি 
প্রদত্ত হইয়াছে। 

কোন কোন ব্যাখ্যাকার কর্মবদবৃত্তিভাববিভাজকোপাধিমত্কেই নিক্ষিয়ত্ব- 
পদের তাৎপধার্-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন ।* ভাব-বিভাজক উপাধি বলিতে 
অব্যত্ব, গুণত্ব, ক্রিয়াত্ব, সামান্যত্ব, বিশেষত্ব ও সমবায়ত্বকে বুঝায়। ইহাদের 
মধ্যে ভ্রব্যত্ব-রূপ উপাধিটি কর্মবৎ-এ অবৃত্তি না হওয়ায় উহ! পরিত্যক্ত হইয়া 
যাইবে । অবশিষ্ট পাঁচটি উপাধির এক একটি গুণাদি সমবায়ান্ত এক-এক- 
প্রকার পদার্থে থাকায় এবং উহাদের কোন উপাধিই দ্রব্যে না থাকায় 


ম০০৩০১::৯-২- ১৯৪০০৫২০০২৭ 
১. ক্রিয়৷ ম্পন্নঃ তদত্যন্তাভাবশ্চ। প্রকাশ, পৃঃ ১৪১ ১০০০ 
ঈকরনদ, পৃঃ ১৪১ / 
২ তথাগি কর্মবন্বত্িসভীব্যাপাজাতিশৃন্যভাবন্ং বিবক্ষিতমূ। প্রকাশ, পৃঃ ১৪১ 
৩ নিজ্রিয়ত্বং ক্রিয়াবদবৃত্তিভাববিভাজকধর্মবন্বমূ। সুজি, পৃঃ ১২০ 


ইত্যত আহ ম্পন্দ ইতি। 


৪৮ কিরণাবলী 


অতিব্যাপ্তি ব| অব্যাপ্তি হইবে না। কিন্তু আমাদের এই ব্যাখ্যায় গুণত্বাদি 
ভাব-পদার্থগুলিই সাধৰ্ম্য-রপে পাওয়া যায়। পূর্বব্যাথযান্থারে তাদৃশজাতি- 
শুন্তত্ব'র্ূপ অভাবকেই আমরা সাধর্ম্য-রূপে পাইয়াহি। নিন্ধিয়ত্ব-পদটি 


অভাববোধক হওয়ায়’ আমর! প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাকেই সমীচীনতর বলিয়া 
মনে করি। 


দ্রব্যাদীনাং ত্রয়াণামিতি' ৷ সত্তাসন্বন্ধঃ সমবায়- 
লক্ষণঃ! সাযমান্যবিচছশেষা দ্ৰব্যভ্বাদয়স্তদ্বত্বম্‌ । নিৰুপপচ্দে- 
নার্থশচন্দন দ্ৰব্যাদয়ন্রয় এবাভিধীয়নন্ত, নাপতর। এষ 
এব স্বসমঢ়য়!। ইব০শষিকাণীং স্বশাচন্ত্র ব্যবহারলাঘবার। 
যথা” ধারণীধ্যান" সমাধিভ্রস্প০মকত্র সংযম ইতি ০যাগাজু- 
শীসডন। দ্রব্যাদিত্রক্জ্ভ প্রঢত্যকসমুদায়াভ্যামিতি 
বিচশেষঃ ! তদিদমুক্তং স্বসমঢেয়ভি ৷ ধর্মাধর্মকতৃ্ি5্চতি ৷ 
সাধৰ্ম্যদ্বয়সূচনায় চকারঃ। ধর্মকতৃ ্বমধর্সং 


বিহায় 
অধর্মকভূ্ত্ঞ্ ধর্মং বিহায় ৷ 


“ব্যাদীনাং রয়াণাম্‌.........> ইত্যাদি গ্রন্থের ব্যাখ্যা কর! 
যাইতেছে। (পরমমূলস্থ) মত্তাসম্বন্ধ-পদে সমবায়-রূপ সমবন্ধকে বুঝিতে 
হইবে। (পরমমূলস্থ) ( 'সামান্তবিশেষবন্বম্” এই-স্থলীয় ) সামান্ত- 
বিশেষ বলিতে ত্রব্যত্ব প্রভৃতিকে বুঝিতে হইবে।  তদ্বত্বত্ 
(ত্রব্যাদিত্রয়ের ) ( অন্য একটি ) সাধর্ম্য (হইবে)। উপপদরহিত 


* লিক্িয়ত্বং কর্মদবাবচ্ছিনপ্রতিযোগিতাকাতার্তাভীববন্ধং যন্তপ্যাকাশাদাৰতিব্যাপ্ত তথাপি 
ব্রিয়াৰদ্ৰৃত্তিভাবৰিভা্ৰকোপাধিশৃন্যত্ং তথেতি ভাবঃ। সেতু, পৃঃ ১২০-২১ 


২ দ্রব্যাদবীনাং ত্রয়াণাং সত্তামন্বন্ধঃ সাসান্যবিশেষবন্ং স্বমময়ার্থশব্দাভিধেয়ত্ং ধর্মাধর্মকতৃ ত্ব্চ । 
প্রশস্তপাদ, পৃঃ ১৮ 


৩ টকারোহধিকঃ পঠতে সোমাইটিপুস্তকে। 
৪ খ্যানধারণেতি গাঠান্তরম্‌। তন্ন সাধু, পাঁতগ্রলহত্োজক্রমলজনাৎ। 


কিরণাঁবলী ৪৯ 


অর্থশবের দ্বার! দ্রব্যাদি তিনটি পদার্থই অভিহিত হয়, অন্য 
(অর্থাৎ সামান্যাদি পদার্থ) নহে। ইহাই বৈশেষিকগণের নিজন্ব 
সঙ্কেত। ন্বশীন্ত্রে ব্যবহার-লাঘবের জন্য (বৈশেষিক সম্প্রদায় ) 
অর্থশবের এইরূপ সঙ্কেত করিয়াছেন। যেমন যোগশান্ত্রে ধ্যান, 
ধারণা ও সমাধি একত্রে সংযম-শবের অভিধেয় বলা! হইয়াছে।৯, 
ইহাতে যোগশাস্ত্রের সহিত বৈশেষিকশাস্ত্রের প্রভেদ এই যে দ্রব্যাদি- 
ত্রয়ের এক-একটি এবং মিলিত দ্রব্যাদিত্রয় এই উভয়ই অর্থ-শব্দের 
অভিধেয় হইবে । (কিন্তু যোগশান্ত্রে ধ্যান, ধারণা ও সমাধি এই 
তিনটির এক-একটি পৃথক্‌-পৃথগ্ভাবে সংযম-শব্দের অভিধেয় হয় নাই 
কিন্ত মিলিতভাবে এই তিনটি সংযম-শবের অভিধেয় হইয়াছে। ) এই 
বিশেষেই (পরমমূলস্থ) ব্বসময়-পদের তাৎপর্য হইবে। “ধর্মাধর্মকতৃতিঞ্চ' 
এই ( পরমমূলস্থ ) “চ*কারটি পৃথক্‌-পৃথগ্ভাবে দুইটি সাধর্ম্যের সুচনা 
করিবার নিমিত্ত গৃহীত হইয়াছে । ইহার দ্বারা অধর্মকে পরিত্যাগ : 
করিয়। (অবশিষ্ট সকল দ্রব্য, গুণ ও কর্মের ) ধর্মকতৃত্থিকে ( অর্থাৎ 
ধর্মকারণত্বকে ) এবং ধর্মকে পরিত্যাগ করিয়৷ (অবশিষ্ট সকল দ্রব্য, 
গুণ ও কর্মের) অধর্মকর্তৃত্বকে (অর্থাৎ অধর্মকারণত্বকে ) সাধর্ম্য 
বলিয়া বুঝিতে হইবে । 


১ ত্রয়মেকত্র সংযমঃ। গাতগ্রলযোগন্ত্র, বিভূতিপাদ, সুত্র ৪ | 

তদেতদ্ধারণাধ্যানসমাধিব্রয়মেকত্র সংঘমঃ| একবিষয়াণি ত্রীণি সাধনানি সংযম ইত্যু্যতে। 
তদস্ত ত্রয়স্য তান্ত্রিকী পরিভাষা সংযম ইতি ॥ ব্যামভায্য, পৃঃ ১২০ 

এস্থলে কিরণাবলীকাঁর কঠতঃই ব্যাসভাগ্ত হইতে উদ্ধৃতি করিতেছেন। এস্থলে বক্তব্য 
এই যে পণ্ডিতপ্রবর বি্ধোশ্বরীপ্রসাদ দ্বিবেদী কতৃক সম্পাদিত পুস্তকে যেরপে ব্যাস- 
ভাটি উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহ| সমীচীন বলিয়| মনে হয় না। যোগাঙ্গনির্দেশক সাধনপাদস্থ 
পাঁতঞ্জলযোগন্থত্রে যে অষ্ট-অঙ্গের ক্রম বর্ণিত আছে তাহাতে ধারণার পরেই ধ্যানের উল্লেখ 
পাওয় যায়, ধ্যানের পরে ধারণার নহে। তদনুসারে ব্যাসভাস্তেও এ ক্রমই গৃহীত হইয়াছে। 
আমাদের মনে হয় যে দন্দসমাসে অল্স্বরবিশিষ্ট পদের পূর্বনিপাত শন্্রন্মত এই সংস্কীরবশেই 
সম্পাদক মহাশয় ‘ধ্যানধারণা’ এইরূপে উক্ত ব্যাসভাম্বের পাঠ পরিবর্তিত করিয়াছেন। 


৭ 


৫০ -কিরণাঁবলী 


দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য বর্ণনা করিতে যাইয়া আচার্য 
প্রশস্তপাদ সত্তাসহ্বন্ধকেই উহাদের সাধর্ম্য বলিয়াছেন। সদ্বন্ধ বলিতে 
সাধারণতঃ সাক্ষাৎ ও পরম্পরা এই ছ্বিবিধ সম্বন্ধই বুবায়। এইরূপ হইলে 
স্বনমবায়িসমবেতত্ব-রূপ পরম্পরাসম্বন্ধ সামান্য প্রভৃতিতেও থাকায় এ সকল 
পদার্থে সত্তাসম্বন্ধ-রূপ সাধর্ম্যের অতিব্যাপ্তি দুনিবার হইয়া পড়ে । এই কারণেই 
কিরণাবলীকার “‘সত্তাসম্বন্ধ' এই স্থলে সন্বদ্ব-পদের তাৎপর্যব্যাখ্যায় উহাকে 
সমবায়-লক্ষণ অর্থাৎ সমবায়-রূপ সম্বদ্ধই বলিয়াছেন। এক্ষণে আর অতিব্যাপ্তির 
কোনও আশঙ্কাই থাকিবে না। কারণ সত্তার সমবার-রূপ সন্বদ্ধ কেবল 
দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই ত্রিবিধ পদার্থেই থাকে, সামান্য গ্রভৃতিতে থাকে না । 
আচার্ধ প্রশস্তপাদ উক্ত ত্রিবিধ পদার্থের আরও দুইটি সাধর্ন্যের কথা 
বলিয়াছেন__একটি সামান্যবিশেষব্ব এবং অপরটি স্বসময়ার্থশব্াভিধেয়ত্ব। 
সামান্তবিশেষ-পদের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে কিরণাবলীকার দ্রব্যত্ব প্রভৃতি জাতিগুলিকে 
সামান্যবিশেষ বলিয়! বর্ণনা করিয়াছেন। সকল দ্রব্যে বিদ্যমান দ্রব্যত্বকে 
সামান্য বল! যায় এবং দ্রব্যভিন্নে উহা বিদ্যমান না থাকায় উহাকে বিশেষও 
বল! যায়। ‘দ্ৰব্যত্বাদয়ঃ’ এইস্থলে “আদি” বলিতে গুণত্ব, ক্ৰিয়াত, পৃথিবীত্ব, 
রূপত্ব প্রভৃতি সামান্যবিশেষগুলি দ্রব্যাদি ত্রিবিধ পদার্থের সাধর্ম্য-রূপে 
সংগৃহীত হইয়াছে। এ জাতিগুলিও যে সামান্যবিশেষ ইহ! অনায়াসেই 
বুদ্ধিস্থ হয়। কারণ পৃথিবীত্ব সকল পাধিব বস্তুতে সমানভাবে বিদ্যমান 
থাকায় সামান্য হইবে এবং পৃথিবী-ব্যতিরিক্ত বস্তুতে ন! থাকায় বিশেষও 
হইবে। ক্রিয়াত্ব, রূপত্ব প্রভৃতি জাতিগুলি তুল্যরূপেই লামান্যবিশেষ 
হইবে। 

স্বসময়ার্থশব্দাভিখেয়ত্বের ব্যাখ্যাপ্রসন্দে কিরণীবলীকার বলিয়াছেন যে, 
বৈশেধিক সম্প্রদায় স্বকীয় শাস্ত্রে ব্যবহার-লাঘবের নিমিত্ত নিরুপপদ অর্থাৎ 
অপর কোনও উপপদের সহিত অসম্বদ্ধ অর্থ-পদের দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই ত্রিবিধ 
পদার্থে সময় অর্থাৎ সঙ্কেত স্বীকার করিয়াছেন। অতএব বৈশেষিকশাস্ত্রের 
সক্কেতাহুসারে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই ত্রিবিধ পদার্থ ই অর্থ-পদের অভিধেয় হইবে। 
শান্রকারগণ ব্যবহার-লাঘবের জন্য পদবিশেষের বিশেষ সঙ্কেত স্বীকার করেন। 
দৃষ্টান্তের দ্বার! ইহার সমর্থন করিতে যাইয়া কিরণাবলীকার বলিয়াছেন যে 
যোগশান্তেও সংযয়-পদ্বটি প্রচলিত অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই ; কিন্তু মিলিতভাবে 


কিরণাবলী ৫১ 


ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটিকে বুঝাইবার জন্তই এ শাস্ত্রে ঘম-পদ্দের 
সঙ্কেত স্বীকৃত হইয়াছে। এইরূপ বৈশেষিকশাস্ত্রেও প্রচলিত অর্থে অর্থাৎ 
পদার্থমাত্রের বোধক-রূপে অর্থ-শব্বের ব্যবহার স্বীকার ন! করিয়া লাঘবের 
নিমিত্ত দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই ত্ৰিবিধ পদার্থেই অর্থ-শবের সময় বা সঙ্কেত 
স্বীকৃত হইয়াছে । ষোগশাস্ত্রোক্ত সংঘম-পদের সহিত  ঠবশেষিকশান্্োজ 
অর্থ-পদের সক্ষেতের বৈলক্ষণ্য এই যে যোগশাস্ত্ে পৃথকৃপৃথগ্ভাবে ধারণা» 
ধ্যান বা সমীধিকে সংযম বলা হয় নাই, মিলিতভাবেই এ তিনটিকে সংযম 
বল! হইয়াছে; কিন্তু বৈশেষিকশাস্তরে পৃথকৃপৃথগৃভাবেও দ্রব্য, গুণ বা কর্ম 
অর্থ-পদের অভিধেয় বা অর্থ হইবে । 'দ্রব্যাদীনাং ত্রয়াণাং সত্তাসমবন্ধঃ’ এই 
পরমমূলগ্রন্থের ব্যাখ্যাগ্রম্ে ব্যোমবতীকার বলিয়াছেন যে সত্তার দ্বারা 
উপলক্ষিত সম্বায়কেই প্রকৃত স্থলে সত্যা-সম্বন্ধ বলিয়া বুঝিতে হইবে৷" 
সত্তার দ্বার উপলক্ষিত সমবায় বলিতে সত্তাপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ট সমবায়কে 
বুঝিতে হইবে৷ তাদৃশ সমবায় দ্রব্য, গুণ ও কর্মে থাকায় উহা দ্রব্যাদি 
পদার্থরয়ের সাধর্ম্য হইতে পারিবে। সত্তাপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ট সমবায় 
জাত্যাদি নমবায়ান্ত পদার্থে না থাকায় পূর্বকধিত সাধর্ম্য জাত্যাদি পদার্থে 


অতিব্যাপ্ত হইবে না। 


এন্থলে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ে বে সত্তাসদন্ধ 

- অর্থাৎ সত্তাপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ট সমবায় আছে তাহাতে “দ্রব্যং সং”, “গুণঃ 
সন্’, “ক্রিয়া সতী” ইত্যাদি অনুগত প্রতীতি প্রমাণ। এইরূপ হইলে 

'সামান্তং সৎ,’ “সমবায়ঃ সন্’ ইত্যাদি অনুগত প্রতীতির অনুরোধে দ্রব্যাদি 

পদার্থত্রয়ের নায় জাত্যাদি পদার্থেও অবশ্যই সত্ত৷-সম্বন্ধ স্বীকার করিতে 

হইবে। কারণ বিশিষ্ট প্রতীতি কখনই বিশেষণের সমন্ধ না থাকিলে 

উৎপন্ন হইতে পারে না। অতএব সত্তী-রূপ বিশেষণের দ্বারা বিশিষ্টভাবে 

“সামান্তং সং,’ ‘সমবায়ঃ সন্ ইত্যাদি ষে সকল প্রতীতি হয় তাহাতেও 

বিশেষণীভূত সত্তার সমবায়াত্মক সম্বন্ধ স্বীকার কর! আবশ্যক হয়। এইরূপ 


5৮৯৯৯২৯৯৯৯৯ 
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৫২. কিরণাবলী 


হইলে সত্তা-সন্বন্ধ যে দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়েরই সাধর্ম্য এইরূপ উক্তি কিরূপে 
সমর্থনযোগ্য হইতে পারে ।+ 

ইহার উত্তরে ব্যোমব্তীকার বলিয়াছেন যে 'দ্রব্যং সৎ ইত্যাদি প্রতীতি 
মুখ্য হওয়ায় উহার দ্বার! দ্রব্যাদিত্রয়ে সত্তার সম্বন্ধ অর্থাৎ সমবায় প্রমাণিত 
হইলেও “সামান্যং সৎ’ ইত্যাদি প্রতীতি গৌণ হওয়ায় উহার দ্বারা জাত্যাদি 
সমবায়ান্ত পদার্থে সত্তার সম্বন্ধ অর্থাৎ সমবায় প্রমাণিত হইতে পারে না। 
এস্থলে ব্যোমবতীকারের ইহাই অভিপ্রায় যে 'দ্রব্যং সৎ’ ইত্যাদি প্রতীতিতে 
কোন বাধা ন! থাকায় ও সকল প্রতীতিকে আমর! সত্তা-রপ বিশেষণের মুখ্য 
প্রতীতি বলিতে পারি। কিন্তু এইরূপ হইলেও “সামান্যং সৎ ইত্যাদি : 
প্রতীতিকে সত্তার মুখ্য প্রতীতি বলা যায় না। কারণ অনবস্থা-দোঁষ নিবন্ধন 
জাতিতে কোনও জাতি যে স্বীকার কর! যায় না এবং সত্তা যে পদ্ার্থ-রূপে 
সামান্য বা জাতির অন্তর্গত ইহা বৈশেষিকসিদ্ধান্তসম্মত । স্থতরাং সামান্া- 
দিতে জাতি বাধাপ্রাপ্ত হয় বলিয়। উহাতে সন্তা-বূপ জাতির প্রতীতিকে 
কখনই মুখ্য বলা যায় না) পরস্ত তাদৃশ প্রতীতিকে গৌণই বলিতে হইবে। 
এজন্য এরূপ প্রতীতির দ্বার জাত্যাদি পদার্থে সত্তার সাক্ষাৎ-স্বনধ প্রমাণিত 
হয় না।২ স্থতরাং সত্তার সাক্ষাৎ্-সন্বদ্ধ যে সমবায় তাহ দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়। 
এই ত্রিবিধ পদার্েই স্বীকৃত হইবে। সামান্যাদিতে 'সামান্ং সং’ ইত্যাদি 
প্রতীতি থাকিলেও উহার ছার! সামান্তাদিতে সত্তার সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ অর্থাৎ 


১. নন দ্রব্যাদিযু সন্তায়াঃ সভভাবে কিং প্রমাণমূ। দ্দব্যং সদ্‌গুণঃ সৎকর্মেতি প্রত্যয় এব। 
তথাহি সদিতি জ্ঞানং বিশেষ্বজ্ঞানত্বান্র্তে বিশেষণাদ ভবতীতি সত্তানদৃভাবঃ। নম্বেবং তহি 
ত্রয়াণামিত্যবুক্তং দামান্যাদিঘপি সত্বাদিতি জ্ঞানোৎপত্তেঃ। তথাহি সৎ সামান্তং সন্ভো বিশেষাঃ 
মন্‌ সমবায় ইত্যগি বিশেষজ্ঞানদরশনাদ্‌ বাচাঃ সত্তাসম্বন্ধ ইতি। ব্যোমবতী, পৃঃ ১২৪ 

২ তথাহি সামান্যাদিবু ত্তাসমবায়ে বাধকোপপত্তেঃ সৎ সদিতি জ্ঞানমুগচরিতম্‌। উপচাঁরশ্চ 
প্রবর্তমানে| নিমিত্তমপেক্ষত ইতি।  স্বাত্মনা, সাধারণধর্মেণোপচারনিমিত্তেন সত্তাবন্ধং সত্সদিতি 
প্রতায়তনকত্বদ্‌। যত্র হি সন্ত সাধারণধর্ণে| দৃষ্ট ইতি তদুপলস্তাৎ। সত্তাধ্যারোপঃ প্রবর্তত 
এবেতি সামান্তাদিযু সৎসমবায়ে বাধকোপপত্তেঃ। সৎ সদিতিজ্ঞানাদিতি জ্ঞানন্যান্তখাপি ভাবাদ্তথা- 
দিদ্বেহেতুরিতি। ন চ দ্রব্যাদিবু মৎ সদিতি জ্ঞানদ্যাসাধারণধনদেবোৎপত্তিরিতি বাচ্যম্‌। মুখো 


বাধকামন্তবাৎ। ন চ মুখ্যং বিন! কষচিদুপচারে| দৃষ্ট ইতি, দ্রব্যাদিযু সততীসমবায়াদে সৎমদিতি 
জ্ঞানং দৃষ্টমিতি সিদ্ধমূ। এ, পৃঃ ১২৫ 


কিরণাবলী ৫৩ 


সমবায় প্রকাশিত হইবে না। এই কারণেই প্রশম্তপাদাচার্ষ সত্তার 
সম্বন্ধকে দ্রব্যাদি পদার্থব্রয়ের সাধশ্য-রূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন । 

এই প্রসঙ্গে কোনও একজন একদেশী বলিয়াছেন যে যে-কোনও পদার্থকে 
বিশেষ্য-রপে অবলম্বন করিয়া সং-এই আকারের প্রতীতি হউক না কেন 
উহা! সাক্ষাৎ-সঙ্বন্ধে সত্তা-ূপ বিশেষণসাপেক্ষই হইবে ॥ বিশিষ্টগ্রতীতি- 
মাত্রই বিশেষণের সাক্ষাৎ-সদ্বন্ধের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। স্থতরাং 
সত্তা-রূপ বিশেষণের সাক্ষাৎ-সম্বন্ধাধীন 'দ্রব্যং সং’ ইত্যাদি প্রতীতির ন্যায় 
'সামান্ং সং’ ইত্যাদি প্রতীতিও মুখ্যই হইবে। এইরূপ হইলেও 
দ্রব্যাদীনাং ত্রয়াণাং সত্তাসন্বন্ধঃ এই গ্রন্থের দ্বার যে সত্তার সম্বন্ধকে দ্রব্যাদি 
পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য-রূপে উপস্থাপিত কর! হইয়াছে তাহা অতিব্যা্চি-দোষে 
দুষ্ট হইবে না। কারণ উক্ত গ্রন্থে সনবদ্ব-পদের দ্বার! সমবায়-রূপ সনবদ্ধই 
কথিত হইয়াছে।১ উক্ত স্থলে সন্বন্ধ-পদের দ্বারা স্বন্ধত্বরূপ সামান্তধর্ম- 
পুরস্কারে যে সমবায়-রূপ সন্বন্ধই অভিপ্রেত হইয়াছে, সংযোগ বা বিশেষ্য- - 
বিশেষণভাব-রূপ সম্বন্ধ কীতিত হয় নাই, ইহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে 
পারা যায়। সম্বন্ধত্ব-রূপ সামান্যধর্ম সংযোগে বিদ্যমান থাকিলেও প্রকৃতস্থলে 
সম্বন্ধত্ব-রূপে সংযোগের উপস্থিতি সম্ভব হয় না। কারণ সত্তা সংযোগ- 
সম্বন্ধের সন্বদ্ধী হয় না। আর যদি বল! যায় যে সতত সংযোগ-সঘন্ধের 
সম্বন্ধী না হইলেও উহা! বিশেষ্যবিশেষণভাব-রূপ সদ্বন্ধের সন্বদ্ধী হইয়! থাকে; 
অতএব প্ররুতস্থলে সম্বন্ধত্ব-রূপে তাদৃশ বিশেষ্যবিশেষণভাব-রূপ সম্বন্ধকে 
পাওয়া যাইতে পারে । তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে বিশেব্যবিশেষণভাব- 
রূপ সম্বন্ধও এস্থলে গৃহীত হইবে না। কারণ সত্তা উক্ত সম্বন্ধে সামান্যাদি 
পদার্থেই আশ্রিত হয়, দ্রব্যাদি পদার্থে নহে । সুতরাং দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের 
সাধর্ম্য-রপে যে সত্তা-সন্বন্ধ উল্লিখিত হইয়াছে তাহ! ফলতঃ সমবায়ই হইবে । 
অনবস্থাদি দৌষবশতঃ লত্তা-রপ জাতির সমবায়-সন্বদ্ধ জাত্যাদি পদার্থে বাধা 


১. সত্তায়াঃ সন্বন্ধঃ সত্বোপলক্ষিতঃ সমবায় ইতি। ব্যোমবতী, পৃঃ ১২৪ 
দ্রব্যগুণকর্মণাং সত্তাসম্বন্ধঃ সত্তানমবায়ঃ। সুক্তি, পৃঃ ১২১ 
যদ্প্যেকার্থনমবায়াদয়ঃ সামান্তাদাবপি, তথাপি তন্নিরপিতমবায়ে| নান্তত্রেতি ভাবঃ। 
সেতু, পৃঃ ১২২ 


৫৪ কিরণাবলী 


প্রাপ্ত হওয়ায় গ্রকুত-গ্ন্থ-প্রতিপাদ্য সত্বা-সন্বদ্ধ অর্থাৎ সত্তার সমবায় দ্রব্যাদি 
পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য হইবে এবং উহাতে অব্যান্তি বা অতিব্যাপ্তি-দোষের 
সম্ভাবনা থাকিবে না। আরও কথা এই যে “দ্রব্যং সৎ, ইত্যাদি প্রতীতির 
ন্যায় “সামান্যং সখ ইত্যাদি প্রতীতিকে মুখ্য বলিয়া স্বীকার করিলেও 
উহাদের মধ্যে যে প্রভেদ আছে তাহা অতি স্পষ্ট। কারণ প্রথম প্রতীতিতে 
সত্তা সমবায়-সম্বন্ধে বিশেষণ হইবে আর দ্বিতীয় প্রতীতিতে সত্তা বিশেষণ- 
বিশেষ্যভাব-রূপ সম্বন্ধে বিশেষণ হইবে ।৯  স্ৃতরাং সত্তা সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে 
বিশেবণরূপে প্রতীয়মান হওয়ায় উভয় প্রতীতিকে তুল্যভাবে মুখ্য বলিলেও সত্তা- 
সম্বন্ধ যে্ব্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধম্য হইবে ইহাতে কোনও হানি হইবে না। 

পূর্বে যে দ্রব্যাদিত্রয়ের ন্যায় সামান্য প্রভৃতির সম্বন্ধেও “সৎ, এইরূপ 
প্রতীতিকে মুখ্য বলা হইল, ইহ! সমীচীন হয় নাইী। বিশেম্মবিশেষণভাৰ 
প্রতীয়মান হইলেই যদি সেই সকল স্থলে বিশেষণের বিশেষণবিশেষ্যভাব- 
রূপ সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ বিশেষ্যে স্বীকৃত হয় তাহা হইলে গৌণপ্রতীতিই উচ্ছিয় 
হইয়া যাইবে। কারণ “সিংহো মাণবকঃ’ ইত্যাদি স্থলেও মাণবকে সিংহত্ব- 
রূপ বিশেষণের প্রতীতি হইয়া থাকে। অতএব ও স্থলেও মাণবকে সিংহত্ব- 
রূপ বিশেষণের বিশেষণবিশেশ্যভাব-রপ সাক্ষাৎসসম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়। 
এইরূপ হইলে এরূপ প্রতীতিও সিংহত্বের মুখ্য প্রতীতি হইয়া যাইবে। 
সুতরাং সিংহত্বের সহিত একত্র আশ্রিত শোর, ক্রৌর্ধ প্রভৃতি ধর্মের 
বিদ্ধমানতাবশতঃই মাণবকে সিংহত্বের গৌণ এতীতির ন্যায় প্ররুতস্থলেও 
সামান্তাদিগত সত্া-প্রতীতিকে মুখ্য ন! বলিয়া গৌণ বলাই সঙ্গত।* 

আরও কথা এই যে উভয়বাদিসন্মতরূপে সমবায়ে সত্তার ব্যাঁপকত্ব প্রমাণিত 
থাকায় এবং ব্যাপকীভূত সমবায় সামান্য প্রভৃতিতে না থাকায় সামান্ত 
প্রভৃতিতে সত্তার অভাবও অবশ্যই প্রমাণিত হইবে। ব্যাপকাভাবের দ্বারা 


৯. অগ্তে.তু বত্মদিতি জ্ঞানন্য সত্তাবিশেষণজনিতত্বাদেকত্র সমবেতত্বেন বিশেষণমন্তত্র 
বিশেধণবিশেশ্যভাবেনেত্যুভয়ত্রাপি মুখ্যতাং ক্রবতে। ব্যোমবতী, পৃঃ ১২৫ 
২ যত্ৰ হি বিশিষ্জ্ানং তত্র বিশেষণবিশেগ্বভাবস্ততো হি শামান্তাদিছণি সৎসদিতি- 


বিশেষ্তজ্ঞানোৎপত্তেৰিশেষণবিশেক্কতাৰ এব সম্বন্ধ ইতি উভয়ত্ৰাগি মুখ্যং সত্সদিতি জ্ঞানম্‌। 
এতচ্চাসৎ। এ 


কিরণাবলী ৫৫ 


যে ব্যাপ্যাভাবের সিদ্ধি হয় ইহা সর্ববাদিসন্মত। অতএব সামান্য প্রভৃতি 
পদার্থে সত্তা না থাকায় এ-সকল-পদার্থবিশেন্তক “সৎ এই আকারের 
প্রতীতিকে তৎসহচরিত-প্রমেয়ত্বাদিধর্মনিবদ্ধন গৌণ বলিয়াই স্বীকার করিতে 
হইবে। সমবায়-সম্ব্ধ যে সত্তার ব্যাপক ইহ! অনায়াসেই বুঝিতে পারা 
যায়। যাহারা সামান্য প্রভৃতিতে সত্তার বিশেহ্যবিশেষণভাব-রূপ সম্বন্ধ 
স্বীকার করেন তীহারা সকলে ও আমরা উভয়েই দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ে 
সত্তার সমবায় স্বীকার করি । অতএব “যত্র যত্র সত্তা তত্র সমবায়: এইরূপ 
নিয়ম প্রমাণিত থাকায় সমবায়কে অবশ্যই সত্তার ব্যাপক বলিয়া 
স্বীকার করিতে হইবে । এই সমবায়-সম্বন্ধ যে সামান্তাদিতে নাই 
ইহাও আমর! উভয়েই স্বীকার করি। অতএব সত্তার ব্যাপকীভূত যে 
সমবায় তাহার অভাব সামান্তাদি পদার্থে থাকায় উহাতে অবশ্যই সত্তার 
অভাব প্রমাণিত হইয়া যায়। স্থতরাং কোন ক্রমেই উভয়ক্ষেত্রে সত্তার 
প্রতীতিকে মুখ্য বলা যায় না।+ সত্তার সমবায়ের ন্যায় একদেশিসম্মত 
উহার বিশেম্তবিশেষণভাব-রূপ সব্বদ্ধকেও উহার ব্যাপক বলিয়া প্রমাণিত করা 
যায় না। কারণ দ্রব্যাদি পদীর্ঘত্রয়ে আমরা উক্ত বিশেহ্যবিশেষণভাব-রূপ 
সম্বন্ধ স্বীকার করি না। অথচ এ সকল পদার্থে সত্তা বিদ্যমান আছে। 
এই কারণে ঘত্র যত্র সত্তা তত্র বিশেয্যবিশেষণভাবরূপঃ সত্বন্ধঃ এইরূপ 
নিয়ম আমাদের উভয়ের সন্মত না থাকায় এ সম্বন্ধকে আমাদিগের নিকট 
সত্তার ব্যাপক বলিয়! প্রমাণিত করা যায় না। অতএব একদেশিসন্মত 
উক্ত বিশেষ্যবিশেষণভাব-রূপ সদ্বন্ধ দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ে না থাকিলেও উহাতে 
সত্তার অবস্থিতিতে কোনও বাধা হইবে না । অতএব একদেশীর পক্ষে বিপরীত 
যুক্তির দ্বার! দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ে সত্তার অভাব প্রমাণিত করা সম্ভব হয় না। 
এই কারণে ‘দ্রব্যং সৎ’ এইরপ প্রতীতি মুখ্যই হইবে। 

সামান্তবিশেষবত্বকে ত্রব্য প্রভৃতি পদীর্ঘত্রয়ের অপর একটি সাধর্ম্য বল! 
হইয়াছে। “সামান্তবিশেষ’ এই পদের দ্বার! সামান্-রূপ বিশেষকে গ্রহণ 


১ যত্ৰ হি গুণকর্মদাসান্তানাং বিশেফাত্বমুভয়ত্রাভিমতং তত্র তত্র লমবায়েনেতি দৃষ্টম্‌। 
সামান্টাদিযু সত্তায়াঃ সমবায়স্য ব্যাপকদ্য ব্যাবৃত্তেবিশেষণত্বম্য ব্যাপাস্য ব্যাবৃত্তিরিতি কেবলং 
ততনহচরিতধর্মোপলবে; সত্তাধ্যারোপ ইতি যুক্তমূ। অন্যথা হি সর্বত্র গৌণপ্রত্যয়োচ্ছেদে| 
মিথ্যাজ্ঞানম্য চেতি ৷ ব্যোমবতী, পৃঃ ১২৫ 


৫৬ কিরণাবলী 


করিতে হইবে। “দামান্রূপো যো৷ বিশেষ” এইরূপ ব্যুৎপত্তিতেই “সামান্ত- 
বিশেষ’ পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে ।* বিশেষ-পদের দ্বারা! ব্যাবৃত্ত ধর্মের উপস্থিতি 
হয়। কোনও-না-কোনও পদার্থবিশেষে যাহার অত্যন্তাভাব বিদ্যমান থাকে 
এইরূপ বস্তুকেই ব্যাবৃত্ত বলা যায়। “কিঞিনি্াত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বই 
ব্যাবৃভি। এই অর্থে দ্রব্যত্ব, গুণত্ব, ক্রিয়াত্ব প্রভৃতি জাতিগুলিকে আমর! 
ব্যাবৃত্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। কারণ দ্রব্যত্বের অত্যন্তাভাব গুণাদিতে, 
গুণত্বের অত্যন্তাভাব ভ্রব্যাদিতে এবং ক্রিয়াত্বের অত্যন্তাভাবও দ্রব্যাদিতে 
বিদ্যমান আছে। অতএব কিঞ্চিন্িষটাত্যস্তাভাবগ্রতিঘোগিত্ব-রূপ ব্যাবৃতি থাকায় 
ও জাতিগুলিকে আমরা ব্যাবৃত্ত বলিয়া মনে করিতে পারি। তুল্যরূপে 
ঘটত্ব, পটত্ব, রপত্ব, রসত্ব, উৎক্ষেপণত্ব, অবক্ষেপণত্ব প্রভৃতি জাতিগুলিও 
ব্যাবৃত্ত বলিয়া গৃহীত হইবে। এন্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে পূর্বোক্ত 
জাতিগুলির সামান্যরূপতাঁও আছে। কারণ উহার! প্রত্যেকেই একাধিক 
অধিকরণে সমবেত ও নিত্য । অতএব সামান্াত্বকবিশে্ধ-রূপে ও জাতিগুলি 
গৃহীত হইতে পারে এবং উহাদের মধ্যে কোনটি দ্রব্যে, কোনটি গুণে এবং 
কোনটি বা ক্ৰিয়াতে বিদ্যমান থাকায় সামান্যবিশেষবকে দ্রব্যাদি পদাথত্রয়ের 
সাধৰ্ম্য-রূপে গ্রহণ কর! যুক্তিযুক্তিই হইবে । 

এস্থলে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে সামান্য-রূপ বিশেষ ন! বলিয়া যদি 
কেবল বিশেষকেই অর্থাৎ ব্যাবৃত্রধর্নকেই দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধর্ময বলা 
হইত তাহা হইলে উহা অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি এই উভয় দোষেই দুষ্ট হইয়া 
যাইত। কারণ বিশেষ বলিতে যেরপ পূর্বোক্ত দ্রব্যত্ব প্রভৃতি জাতির গ্রহণ 
হইয়া থাকে সেইরূপ জাতিত্ব-রূপ ধর্মেরও গ্রহণ হইতে পারে। কারণ উক্ত 
জাতিত্ব-রপ ধর্ম ভ্রব্যাদিতে না থাকায় উহ! অবশ্যই ব্যাবৃত্ত হইবে । আর 
এ জাতিত্ব জাতি-পদার্থেও বিদ্যমান থাকায় বিশেষবত্টি সামান্যান্তর্ভাবে 
অতিব্যাপ্রি-দোষে দুষ্ট হইয়া যায়। এস্থলে আরও বলা যায় যে ‘বিশেষ’ 
বলিতে আমরা “চরম বিশেষ’কেও গ্রহণ করিতে পারি। “চরম বিশেষ’ 
বলিতে যদি বৈশেষিকশাস্ত্রোক্ত বিশেষ-পদার্থ গৃহীত হয় তাহা হইলে উহ্‌ 
অবশ্যই অব্যাপ্তি-দোষে দুষ্ট হইয়া যাইবে। কারণ বৈশেষিকশান্তরানুসারে 


৯. মামান্তপে| বিশেষ ইতি বিগ্রহেণ জাতিমন্তমাব্রমত্োক্্‌। প্রকাশ, পৃঃ ১৪২ 


কিরণাঁবলী ৫৭ 


বিশেষ-পদার্থ একমাত্র নিত্য-দ্রব্যেই বিদ্যমান থাকে; জন্য-দ্রব্য বা গুণাদি 
পদার্থে উহ! থাকে না। এস্থলে অবশ্য এইরূপ বলা যাইতে পারে যে বিশেষ 
বলিতে যেমন অন্ত্য-বিশেষকে বুঝায়, সেইরূপ দ্রব্যত্ব, গুণত্ব, ক্রিয়াত্ব প্রভৃতি 
জাতিগুলিকেও উহা উপস্থাপিত করিয়া থাকে। স্বতরাং চরম-বিশেষ জন্য- 
দ্রব্য বা গুণাদিতে না থাকিলেও দ্রব্যত্ব প্রভৃতি অনন্ত্য-বিশেষ জাতিগুলি 
অব্য, গুণ ও কর্মে বিদ্যমান থাকায্ন বিশেষবত্বের অব্যাপ্তি-দৌষের আশঙ্কা 
থাকিবে না। কিন্তু তাহা হইলেও বিশেষ-পদের দ্বারা জাতিত্ব ও সমবায়ত্ব 
গৃহীত হওয়ায় জাতি প্ৰভৃতিতে অতিব্যাপ্ধি দুষ্পরিহরই হইবে। এই 
কারণেই বিশেষবত্বকে দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের সমানধর্ম ন! বলিয়া সামান্য- 
বিশেষবত্বকে সমানধর্ম বলা হইয়াছে। ইহাতে আর অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা 
থাকে না। কারণ সামান্যাত্মক বিশেষ-রূপে জাতিত্ব ও সমবায়ত্বের গ্রহণ 
হইবে ন!; ব্যাবৃত্ত জাতিগুলিকেই সামান্যাত্মক বিশেষ-রূপে গ্রহণ করিতে 
হইবে । এগুলি দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়েই বিষ্যমান আছে, অন্যত্র বিদ্যমান নাই । 

প্রকুতস্থলে "যাহা একাধিক স্থানে আশ্রিত হয় তাহাই সামান্য’ এইরূপে 
নামান্য-পদের অর্থ গৃহীত হইবে না; কারণ এরূপ হইলে জাতিত্ব ও অভাবত্ব 
গৃহীত হইয়া যাইবে । কারণ জাতিত্ব-রূপ ধর্ম ঘটত, পটত্ব প্রভৃতি নানা 
জাতিতে শ্বরূপ-সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে এবং অভাবত্বও বিভিন্নপ্রকার অভাবে 
অথবা একবিধ অভাবেরই বিভিন্ন-প্রতিষোগিক বিভিন্ন অভাবে ন্বূপ-সম্বদ্ধে 
বিদ্যমান থাকে । এজন্য জাতিত্ব ও অভাবত্ব-রূপ ধর্ম ও সামান্য বলিয়া গৃহীত 
হইতে পারে। আর ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে উহার! সর্বত্র থাকে না 
বলিয়। ব্যাবৃত্ধর্ম-রূপে বিবেচিত হইতে গারে । সুতরাং উক্ত ধর্মগুলি 
সামান্যবিশেষ বলিয়া গৃহীত হইয়া যায়। এইরূপ হইলে জাতি ও অভাবের 
অন্তর্ভাবে সামান্যবিশেষবন্ধ অতিব্যাপ্তি-দোষে দুষ্ট হইয়া যাইবে। এজন্য 
প্ররূতস্থলে সামান্য বলিতে যাহ! একাধিক স্থানে সমবায়-শদ্বন্ধে বিদ্যমান থাকে 
তাহাকেই বুঝিতে হইবে | এক্ষণে আর জাতিত্ব ও অভাবত্বের গ্রহণ হইবে 
না। কারণ উহার! স্বরূপ-সন্বন্ধে আশ্রিত হইলেও সমবার়-সন্বন্ধে কুত্রাপি 
আশ্রিত হয় না। আরও কথ! এই যে প্ররুতস্থলে সামান্ত-পদের অর্থে 
নিত্যত্বের প্রবেশ অনাবশ্যক বলিয়া যাহা সমবায়-সন্বদ্ধে একাধিক স্থানে 
বিদ্যমান থাকে তাহাকেই আমরা সামান্য বলিব। 

৮ 


চি কিরণাবলী 


পূর্বোক্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে প্রকাশকার* এবং তাহার অঙ্নবর্তন করিয়া 
ভাস্করকারও* সামান্ত-পরটিকে “নিত্যত্বে সতি. অনেকসমবেতত্বমূঠ এই 
লক্ষণ-লক্ষিত জাতি-রূপ অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাদৃশ অর্থে বিশেষ্যাংশ- 
বিশেষের প্রয়োজন ন! দেখিয়া সামান্যবত্বকেই দ্রব্যাদি-পদার্থত্রয়ের স্যধর্ম্য-রূপে 
কীর্তন করিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাদৃশ ব্যাখ্যার সমর্থন করি না। 
কারণ সামান্য-পদের জাতি-রূপ অর্থ গ্রহণ না করিয়া, অর্থাৎ নিত্যত্ব ও অনেকত্ব 
এই অংশদ্ব় বর্জন করিয়া যদি কেবল সমবায়ত্ব-রূপ অর্থ গ্রহণ কর! 
যার তাহা হইলেও আমরা লমবেতধর্মবন্ধকে দ্রব্যাদি পদার্থতয়ের সমানধর্ম 
বলিতে পারি। কিন্ত গ্রন্থকারের অভিপ্রায়াঙ্সসারে সামান্য ও বিশেষ এই 
উভয় পদের তাৎপর্য যাহাতে রক্ষিত হয় সেইরূপ ব্যাখ্যাই সমীচীন বলিয়। 
বোধ হয়। তদসারে যেরূপ ব্যাখ্যা হইবে তাহা আমরা পূর্বেই আলোচন1, 
করিয়াছি। সুতরাং যদি কেহ্‌ দ্রব্যাদি পদার্থত্য়ের অন্যবিধ সাধর্ম্য প্রদর্শন 
করিতে যাইয়া জাতিমত্ব বা৷ সমবেতধর্মবত্বের উল্লেখ করেন তাহ! হইলে 
আমরা তাদৃশ ব্যাখ্যাকে গ্রস্থান্গগ- বলিয়া সমাদর করিতে পারিব না। 
পরমমূলগ্রন্থের পাঠামুসারে  সত্তা-সহন্ধ,  সামান্যবিশেষব্ধ,  শ্বসময়ার্থ- 
শব্দাভিয়েত্ব এবং  ধর্মাধর্মকতূত্ব অর্থাৎ ধর্মাধর্মকারণত্ব এই চারিটি পৃথক্‌- 
পৃথগৃভাবে দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধন্য বলিয়া কীতিত হইয়াছে , এবং 
চিকারের* দ্বারা এই সাধর্মা-চতুষ্টয়ের সমুচ্চয় কথিত হইয়াছে । কিন্তু উক্ত 
এন্থের ব্যাখ্যায় কিরণাবলীকার মিলিতভাবে ধর্মাধর্মকারণত্বকে দ্রব্যাদি 
পঢার্থতরয়ের চতুর্থ সাধর্ম্য না বলিয়া! ধর্মকারণত্বকে অধর্ম-ব্যতিরিক্ত অবশিষ্ট 
দ্রব্যাদি পদ্বার্থ্রয়েয় একটি পৃথক সাধর্ম্য এবং অধর্মকারণত্বকে ধর্মব্যতিরিক্ 
অবশিষ্ট দ্রব্যাদি পদার্থত্র্ের একটি পৃথক্‌ সাধর্ম্য বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। 
এইরূপ পৃথক্‌ পৃথক্‌' ছুইটি. সাধর্ণ্যকে স্থচিত করিবার নিমিত্তই পরমমূলে 
'চ'কারের প্রয়োগ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় । মিলিতভীবে ধর্মাধর্মকারণত্বকে 


> যদ্যপি দামান্তবর্মেবেতরভেদগমকং তথাপি সামা্তরূপে| বিশেষ ইতি বিগ্রহেণ 
জাতিমত্বমাত্ৰমত্রোক্তম্‌ । প্রকাশ, পৃঃ ১৪২ । 


২ লক্ষণন্ত জাতিমন্মাত্রং শেষব্যর্থ্যাহ। ভাস্বর, পৃঃ ৫১ 
৩ প্রশস্তপাদ, পৃঃ ২৮ 


কিরণাবলী ৫৯ 


দ্রব্যাদি পদাথত্রয়ের সাধর্ম বলা যায় না। কারণ কোনও একটি ধর্ম 
অর্থাৎ পুণ্য এমন নাই যাহা অধর্ অর্থাৎ পাপের কারণ হয় এবং এমন 
একটি অধর্মও পাওয়া যাইবে না যাহ ধর্মের কারণ হয়। হ্বতরাং গুণের 
মধ্যে অন্তর্ভূক্ত যে পুণ্যবিশেষ তাহাতে অধর্কারণত্ব এবং গুণের মধ্যে 
অন্তভূক্তি যে পাঁপবিশেষ- তাহাতে ধর্মকারণত্ব না থাকায় ধর্ম এবং অধর্ম এই 
উভয়ের কারণত্বকে দ্রব্যাদি পদবার্থত্রয়ের সমানধর্ম বল! যায় না কারণ 
তাদৃশ কারণত্ব ধর্ম ও অধর্মবিশেষে অব্যাপ্ত হইয়া যায়। এই কারণেই 
কিরণাবলীকার 'পরমমূলগ্রন্থকে বিভক্ত করিয়া ধর্মকারণত্বকে এবং অধর্ম- 
কারণত্বকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ সাধর্ম্য বলিয়! ব্যাখ্যা করিয়াছেন।” কিছ্ত ধর্মকারণত্বকে 
দ্ব্যাদিব্রয়-সকলের সাধর্ম্য বলা যাঁর নাঁ। কারণ এই পদার্থব্রয়ের অন্তর্গত 
অধর্মবিশেষে ধর্মকারণত্ব অব্যাপ্ত: হইয়া যায় "এইরূপ অধর্মক্তৃত্বকেও 
অশেষতঃ দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধর্ম/ বলা যায় না। কারণ ধর্মবিশেষে উহা 
অব্যাপ্ত হইয়া যাইবে । এই কারণেই আচার্য উদয়ন ধর্মকারণত্বকে অধম- 
ব্যতিরিক্ত দ্রব্যাদি পদার্থব্রয়ের এবং অধর্মকারণত্বকে ধর্মরাতিরিক্ত দ্রব্যাদি 
পদার্থত্রয়ের পৃথক্‌ পৃথক্‌ সাধর্ম বলিয়াছেন | 

এন্থলে ইহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগায যে কতৃত্ব বলিতে কাধান্ুকুল- 
প্রযত্বুকে বুঝায় এবং ন্যা়মতানুসারে উহা আত্মারই ধর্ম বলি! স্বীকৃত 
থাকায় বথাশ্রুত ধর্মকর্তৃত্ব বা অধর্ম চ্তৃত্বকে দ্রব্যাদি *পদার্থত্রয়ের সাধর্ম/-রূপে 
কীর্তন করা সমীচীন হইতে পাবে না। কারণ অচতন দ্রব্যাদির অন্তর্ভাবে 
উহা নিশ্চয়ই অব্যাপ্ত হইয়া যায়। এই কারণে এস্থলে নিমিত্তত্ব-মাত্রকেই 
প্রকাশকার কর্তৃত্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন ।? 

এই স্থলে একটি আশঙ্কার অবতারণা করিয়া প্রকাশকার স্বতন্ত্র ভাবে 
উক্ত দুইটি সাধর্ম্যের পরিষ্কার করিয়াছেন । যদি স্বীকার করা যায় যে, 


১. নন [ সৰ্বপ্ুণসাধর্ম্যমেতদ্‌ ধর্মস্যাধ্মীহেতুত্বাদিত্যত আহ ধর্মকতৃত্মিতি। প্রকাশ, 
পৃঃ ১৪৩ 
নন্ু ধর্মকতৃতিং নাধর্মেহধর্মকতৃর্তধ ন ধন? ইত্যত আহ অধর্মমিতি। ধম মিতি চ। 
ভাস্বর, পৃঃ ৫১০২ 


২ কতৃপিদং নিমিত্তপরম্‌। প্রকাশ, পৃঃ ১৪৩ 


৬০ কিরণাবলী 


এমন ধর্ম থাকিতে পারে যাহা অপর ধর্মের কারণ হয় নাই তাহা হইলে ও 
ধর্মাত্মক গুণটিতে ধর্মকারণত্ব না থাকায় উহাতে অধর্মান্তত্ববিশিষ্ট-ধর্মকারণত্ব- 
রূপ সাধর্য্যের অব্যাপ্তি হইবে; এরং এমন যদি কোন. অধর্ম থাকে যাহা 
অধর্মান্তরের স্থষ্টি করে নাই তাহা হইলে ও অধর্মাত্মক গুণটিতে অধর্মকারণত্ 
ন! থাকায় ধর্মান্তত্ববিশিষ্ট-অধর্মকারণত্ব-রূপ সাধ্যের অব্যাপ্তি হইয়া যাইবে। 
এই কারণে প্রকাশকার অধর্মানযত্ববিশিষ্ধর্মজনকবৃত্তিপদার্থবিভাজকোপাধি- 
মত্বকে অধর্মব্যতিরিক্ত পদার্থত্রয়ের  সাধর্ম্য বলিয়াছেন। এক্ষণে আর 
পৃর্বোল্লিখিত অব্যাপ্তি হইবে না। কারণ উক্ত ধর্মটি ধর্মান্তরের জনক না 
হইলেও ধর্মজনক অপর গুণে আশ্রিত যে গুণত্ব-রূপ পদার্থবিভাজক উপাধি 
তাহা ধর্মাত্রক এ গুণ-পদার্থটিতে বিগ্তামান আছে । আর যদি এমন কোন 
অধর্মাত্মক একটি বিশেষ গুণ স্বীকার যায় যাহা অপর. কোনও অধর্মের কয 
করে নাই তা হাতেও অধর্মজনকত্ব-বটিত উক্ত সাধর্ম্য অব্যাগ্ত হইয়া যাইবে । 
এই কারণেই র্মান্স্ববিশিষ্ট-অধর্মজনকবৃত্তিপদার্থবিভা জকোপাধিমন্বকেই ধর্ম- 
ব্যতিরিক্ত দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের সমানধর্য বলি বুঝিতে হইবে। এক্ষণে 
আর উক্ত অব্যাপ্তি হইবে না? কারণ অধর্মের জনক গুণান্তরে আশ্রিত যে 
গুণত্ব-রূপ পদার্থবি ভাজক উপাধি তাহা উক্ত অধর্মেও বিদ্যমান আছে ।? 

দ্রব্য ব| ক্রিয়া-বিশেষের সম্বন্ধেও পূর্বোক্ত আশঙ্কার অবকাশ আছে। 
এজন্য সেই স্থলেও দ্রব্যান্তরবৃত্িদ্রব্যত্ব-বূপ পদার্থবিভীজক-উপাধিকে এবং 


ক্রিয়ান্তরবৃত্তিক্রিয়াত্বরূপ পদার্থবিভাজক-উপাধিকে গ্রহণ করিয়া অব্যাপ্তির 
নিরাপ করিতে হইবে। 


নন্থ জাত্যাদীনাং কথং টনভৎ? উচ্তঢত। দ্রব্যাদীনাং 
বিহিতনিবিদ্ধভাবনাবিস্টানাং হি ভচ্ছেতুত্বং, ন.স্বরূপতগ্। 
ন চ ভাবনাঢবঢশো জাত্যাদিযু স্বর্ূপডভত! দ্রব্যাদি- 
কমনন্ডর্ডাব্য সম্ভবতি, _ নিত্যঢত্রনাব্যাপারভ্বাৎ ৷ 


—-— 


১ ন চ ধর্মমধর্মং ব| গুণান্তরং যন্ন জনয়তি তদর্যাপকত্বম, অধ্মান্তত্বে দতি ধর্মজনক- 
বৃত্তিপদাৰ্থবিভাজকোপাধিমত্বমিতি বিবক্ষিতত্বাৎ। ধর্মান্তত্বে সতি অধম জনকৰৃত্তিপদাৰ্থ- 
বিভাজকোপাধিসত্বমিতি বিবক্ষিতত্বাৎ। প্রকাশ, পৃঃ ১৪৩ 


কিরণাবলী ৬১ 


অনিভ্যধর্মীঢযাঢগনাব্যাপারিত্ৰা। ন চ ত্ঞানমাচভ্রণ 
০তস্বাস্ুপচ্বাগাহুভ্ঢষাগবদনি5ষধাশ। ভস্মাং স্কাশ্রয়া- 
বচ্চ্ছেদ’ মাঢত্রটণঢবাপয়ুজ্যন্ত* ইভি। 


( পুর্বোক্ত বিষয়ে অর্থাৎ ধর্মাধর্মকারণত্বকে যে দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের 
সাধর্মা বলা হইয়াছে তাহাতে ) প্রশ্ন হইতে পারে যে জাতি প্রভৃতি 
পদার্থগুলির কেন ইহ! নহে ( অর্থাৎ কেন ধর্মাধর্মকারণত্ব সাধ্য হইবে 
না)? (ইহার উত্তরে) বলা যায় যে বিহিত এবং নিষিদ্ধ ভাবনার 
দ্বার! ( অর্থাৎ বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্মজন্ত অপূর্ব বা সংস্কারের দ্বার! ) 
যে সকল পদার্থ ব্যাপ্ত হয় তাহাদের পক্ষেই তদ্ধেতৃত্ব ( অর্থাৎ ধর্মা- 
ধর্মকারণত্ব ) সম্ভব হয়, স্বরূপতঃ হয় না (অর্থাৎ যে-সকল পদার্থে 
পুবোক্ত সংস্কার হয় না, ধর্মাধর্মকারণত্বকে তাহাদের সাধর্ম্য বলা যায়: 
ন|)। দ্রব্যাদি পদার্থের অন্তর্ভাব-ব্যতিরেকে স্বরূপতঃ জাতি প্রভৃতি 
পদার্থে ভাবনার আবেশ সম্ভব হয় না। কারণ নিত্যত্ব-নিবন্ধন এ 
সকল পদার্থ নিব্যাপার হুইয়া থাকে । ( কোনও ) অনিত্য ধর্মের যোগ 
না হওয়ায় এ পদার্থগুলিকে ব্যাপারিত করা যায় ন!। ইহা! বলা যায় 
না যে কেবল জ্ঞানের দ্বার। তাহাদের ( অর্থাৎ জাতি পদার্থগুলির ) 
( ধর্মাধর্মে ) উপযোগ আছে । কারণ উহাদের সম্বন্ধে কোনও অভিযোগ 
(অৰ্থাৎ বিধি )৩ বা নিষেধ নাই। ন্থৃতরাং জাতি প্রভৃতি পদার্থ গুলি 

১. অবচ্ছেদকমাত্রেণেতি নোনাইটিতপুস্তকপাঠঃ । সচ প্রামাদিকঃ তত্র অবচ্ছেদমাত্রেণ 
ব্যারর্তকতয়েতি ভাস্করব্যাখ্যানং প্রমাণম্‌। ভাস্কর, পৃঃ ৫৩ 

২ উপবুজাত ইতি সোসাইটিপুস্তকধৃতপাঠঃ। সোহপি প্রামাদিকঃ। তত্রাপি উপবুজ্যন্তে 
প্রযোজকীভবস্ভীতি ভাঙ্করপঙ্ ক্রিঃ প্রমাণনূ। এ 

৩ এন্লে প্রকাশকার ও মথুরানাথ উভয়েই ‘নিয়োগবৎ’ এইরূপ আর একটি পাঠ স্বীকার 
করিয়াছেন এবং উভয়েই নিয়োগ-পদের বিধি-রূপ অর্থ প্রদর্শন করিয়াছেল £__নিয়োগবদিতি 
পাঠে নিয়োগোহগি বিধিরিত্যর্থঃ। প্রকাশ, পৃঃ ১৪৫১ নিয়োগবদিতি কচিৎ পাঠঃ, তত্রাপি 
নিয়োগোহটৃষ্টজনকতাসাধকঃ। রহন্ত, পৃঃ ১৬৯ 


৬২ কিরণাবলী 


নিজের আশ্রয়ীভূত দ্রব্যাদি পদার্থের অবচ্ছেদমাত্রের (অর্থাৎ ব্যাবৃত্তির) 
দ্বারাই ( ধর্মাধর্মে ) উপযোগী হইয়া থাকে। 


পূর্ববর্তী গ্রস্থের দ্বারা জাতিবিশিষ্ট দ্রব্যাদি-পদার্থত্রয়েরই অনৃষ্টজনক ত্বের 
কথা বল! হইয়াছে । উদাহরণস্বরূপে বল! যাইতে পারে যে ভূমিত্ব-জাতিবিশিষ্ট 
দ্রব্য দানের কর্ম-রূপে পুণোর জনক হইয়া থাকে; সংযোগত্ব-জাতিবিশিষ্ট 
গন্দাজলগ্রতিযোগিক যে সংযোগ-রূপ গুণ তাহা পুণ্যের এবং সংযোগত্ব-জাতি- 
বিশিষ্ট চাণ্ডালপ্রঠিযোগিক যে সংযোগ-রূপ গুণ তাহ! পাপের জনক হইয়া 
থাকে । এইরূপ গমনত্ব-জাতিবিশিষ্ট তীর্থকর্মক যাত্রা-রপ ক্রিয়া ধর্মের এবং 
গমনত্ব-জাতিবিশিষ্ট গ্লেচ্ছদেশকর্মক যাত্রারূপ ক্রিয়া! অধর্মের কারণ হইয়। 
থাকে ।১ ইহার দ্বার! স্পষ্টভাবে বুঝ! যায় যে জাতিবিশেষবিশিষ্ট দ্রব্য, গুণ ও 
ক্রিয়! ধর্ম এবং অধর্মের জনক হয় । এইরূপ হইলে প্রশ্ন হইতে পারে যে 
ওঁ সকল দ্রব্যাদির পুচ্ছলগ্ন এ সকল জাতিগুলিই বা কেন ধর্ম বা অধর্মের 
সহায় হইবে না। দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের ন্যায় বিশেষণ-মধাদায় তৎপুচ্ছলগ্ন 
কথিত জাতিগুলিও যদি ধর্মাধর্মের জনক হয় তাহা হইলে ধর্মাধর্মজনকত্বকে 
কখনই দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের সমানধর্ম বলা যায় না। “নন্থ জাত্যাদীনাং 


কথং নৈতৎ ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা আচার্য এই পূর্বপক্ষেরই অবতারণা 
করিয়াছেন ।২ 


ইহার উত্তরে বলা যায় যে, ধর্ম ও অধর্ম শ্রুতিমাত্রপ্রমাণগম্য হওয়ায় 
উহাদের কারণত্বও অবশ্যই শ্রুত্যেকগম্য হইবে । অন্য কোনও প্রমাণের 
দ্বারা কোন পদার্থবিশেষেই ধর্মাধর্মজনকত্ব অবগত হওয়া সম্ভব নহে। 
শ্রুতিতে যেস্থলে পূর্বসিদ্ধ বস্তুর সম্বন্ধে ধর্মকারণত্ব বলা হইয়াছে সেস্থলে 
বিহিতক্রিয়াজন্ত ব্যাপারের দ্বারাই উহার ধর্মজনকত্ব গ্রতিপাদিত হইয়াছে । 


১. দ্ৰব্যমৃষ্টনাধনম্‌ ভূমি নাপ্রিয়মাণ।চ। গুণে! গঙ্গাজলচাগ্লসংযোগঃ। ক 
তীর্থ্যাত্র। শ্রেচ্ছদেশগমনঞণ।. প্রকাশ, পৃঃ ১৪৩. 


২ নন্গু জাতিবিশিস্যৈর দ্রব্যাদেরদষ্ট্নকত্বে বিশেষাস্যাপি জাতেম্তজ্জনকত্বসিত্যাহ 
নম্বিতি। এ 


কিরণাবলী ৬৩ 


যেমন দানক্রিয়ার ক্মীভূত ভূমিকে যেস্থলে পুণ্যের জনক বল! হইয়াছে 
সেস্থলে দানক্রিয়াজন্য সংস্কার বা ভাবনার আশ্রর-রূপে উহাকে ধর্মের 
জনক বল৷ হইয়াছে; কিন্ত শ্রুতি ব্যাপারানাশ্রয্ন ভূমিত্বজাতিবিশিষ্টকে অর্থাৎ 
কেবল ভূমিকে ধর্মের জনক বলেন নাই । ইহার তাৎপর্য এই যে দান- 
ক্রিয়াজন্তফলভাগিত্ব-রূপেই ভূমিকে পুণ্যের জনক বল! হইয়াছে। স্থল- 
বিশেষে শ্রুতি পূর্ব হইতে অসিদ্ধ বস্তুর অর্থাৎ ক্রিয়াবিশেষের ধর্মজনকত্ব 
প্ৰতিপাদন করিয়াছেন। সেই সেই স্থলে এর অসিদ্ধ বস্ত প্রযত্রের বিষয় হইলে 
ধর্মের জনক হইয়! থাকে। যেমন অশ্বমেধযাগাদি ক্রিয়া পূর্ব হইতে সিদ্ধ 
নাই। প্রযত্ববিশেষের দ্বারা উহ| উৎপন্ন হইয়া ধর্মের জনক হইয়া থাকে । 
কিন্তু উহাতে ক্রিয্াত্ব-জাতি আছে বলিয়াই উহা! ধর্মজনক হয় না। স্থলবিশেষে 
প্রসক্তের নিবৃত্তি ছারাও শ্রুতিতে ধর্মজনকত্ব কথিত হইয়াছে । এক্ষেত্রে বক্তব্য 
এই যে, পূর্বকথিত ত্ৰিবিধ প্রকারের কোনটিই জাতিতে সম্ভব হয় না। এজন্য 
্রতিপ্রমাণিত ধর্মজনকত্ব জাত্যাদি পদার্থে থাকিতে পারে না। জাতি নিত্য । 
উহ্থার উৎপত্তি নাই। এই কারণে ক্রিয়মাণতানিবন্ধন যে ধর্মজনকত্ব তাহা 
উহাতে থাকিতে পারে না। - ক্রিয়া জন্যব্যাপারের আশ্রম না৷ হওয়ার সিদ্ধবস্ত- 
সঙ্ব্ধী যে ধর্মজনকত্ব তাহাও জাতিতে থাকিতে পারে না। আর জাতি নিত্য 
হওয়ায় উহার নিবৃত্তি সম্ভব হয় না। স্থতরাং প্রসক্তের নিবৃত্তি দ্বারা যে 
ধর্মজনকত্ব তাহাও জাতিতে সম্ভব হইবে না৷” 

দ্রব্যাদি-অন্তর্ভাবে জাতিতে ভাবনার যোগ থাকিলেও স্বরূপতঃ উহাতে 
কোনও ভাবনার যোগ থাকিতে পারে না। দ্রব্যাদি-অন্তর্ভাবে যে ভাবনার 
যোগ জাতিতে সম্ভব হয় ইহা সহজে বুদ্ধিস্থ হয়। কারণ দানাদিক্রিয়াজন্য 
ভাবনার আশ্রয় যে ভূমি তাহাতে ভূমিত্ব-জাতি বিদ্যমান থাকায় ও জাতিটি 
সামানাধিকরণ্য-সন্ধদ্ধে নিশ্চয়ই ভাবনাসন্বদ্ধী হইবে। কিন্তু এইভাবে 
জাতি ভাবনার সম্বদ্ধী হইলেও স্বরূপতঃ উহা! ভাবনাত্মবক বা সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে ভাবনার আশ্রয় না হওয়ায় উহাতে সিদ্ধবস্তসন্ব্ধী ধরমাধর্মজনকত্ব থাকিতে 


১. অদৃষ্টজনকত্ং ্রত্যেকগম্যম্‌ ! সা চাসিদ্ধন্য ক্রিয়মাণস্যোষ্টদাধনত্বং, সিদ্ধস্য তু ব্যাপার” 
ভাগিত্বেন তথাত্বমূ। কচিৎ প্রমক্তদ্য নিবৃতিস্তথান্বেন বোধয়তি। প্রকাশ, পৃঃ ১৪৩-৪৪ 
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পারে না। জাতি নিত্য বলিয়া উহ্‌! স্বন্নং ব্যাপারাত্মক হইতেই পারে 
না। কারণ ব্যাপারের লক্ষণ জন্যতাগভিত হওয়ায় নিত্য-বস্তু স্বরূপতঃ 
ব্যাপারাত্মক হয় না। এমন কি কোনও প্রক্রিয়ার সাহায্যেও উহাকে 
ব্যাপারিত কর! যায় না; কারণ জাতি কখনও অনিত্য ধর্মের আশ্রয় হয় 
না।+ জাতিসম্বন্ধে সাক্ষাৎ বিধি বা নিষেধ না থাকায় উহাকে ধর্ম বা 
অধর্জের জনক বলা যায় না। এস্থলে অবশ্য আপত্তি হইতে পারে যে ধর্ম 
বা অধর্ষের জনক যে ইই্সাধনতা-জ্ঞান জাতিও তাহার বিষয়' হইয়া থাকে; 
অতএব জ্ঞানের বিশেষণ-বূপে প্রবিষ্ট জাতিও জ্ঞানের ন্যায় ধর্মে উপযোগী 
হইবে। ইহার সমাধানে আমরা বলিতে বাধ্য হইব যে ইষ্টসাধনতা-জ্ঞানের 
বিষয়তাবচ্ছেদ কীভূত জাতি তাদৃশ জ্ঞানের সাহায্য করিয়াই কারধান্তর হইতে 
বিরত থাকে। অতএব ধর্মজনক ইষ্টপাধনতা-জ্ঞানের বিষয় বলিয়াই জাতি 
যে ধর্মজনক হইবে, এরূপ কথা বল! যায় না। ইষ্টসাধনতা-জ্ঞান যে ধর্মের 
জনক ইহ্‌! অনায়াসেই বুঝা যায়। দীয়মান! ভূমির্মদিষ্টসাধনা” অথব। 
‘ভূমিদানং মদিষ্টসাধনম্‌’ এইরূপ ইষ্টসাধনতা-জ্ঞান না হইলে ভূমিদান-ক্রিয়! 
সম্পন্ন হইবে নানা হইলে পুণ্যাত্মক ধর্ম উৎপন্ন হইবে না। প্রত্যুত 
এরূপ ইঞ্টসাধনতা-ভ্ঞান থাকিলে এ-জাতীয় ক্রিয়ার উৎপত্তি হইতে দেখা যায়। 
ঈদৃশ অন্ন ও ব্যতিরেকের ছারা ইষ্টসাধনতা-জ্ঞানের ধর্মজনকত্ব গ্রমাণিত 
আছে। এ ইঠ্টসাধনতা-জ্ঞানের বিষয়ীভূত ভূম্যংশে ভূমিত্ব-জাতি অবচ্ছেদ ক- 
রূপে প্রবিষ্ট রহিয়াছে। অতএব জাতি যে ধর্মজনকজ্ঞানীয় বিষয়তার 
অবচ্ছেদক হয় ইহাও অনায়াসেই বুঝা যায়। কিন্তু এইরূপ হইলেও জ্ঞানাংশেই 


জাতির উপযোগ, ধর্মাংশে নহে। অতএর জাতির ধর্মাধর্জজনকত্ব সম্ভবপর 
হয় না। 


বিশেষ বা! সমবায়ও ধর্মাধর্মের জনক হইবে না। কারণ উহাদের ধর্মাধর্ম- 
জনকত্ব-প্রতিপাদক কোনও শ্রুতি অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই । এজন্য শ্রুতি- 
মাত্রগম্য ধর্মাধ্মজনকত্ব বিশেষ ও সমবায়ে সম্ভব হইবে না।* এক্ষণে 


১ জাতিশ্ ন স্বরূপতঃ 
প্রকাশ, পৃঃ ১৪৪ 


২. বিশেষসমবায়য়োশ্চাদৃষ্টদনকত্বে মানাভাব ইত্যর্ঘঃ। এ পৃঃ ১৪৪-৪৫ 


কাথা, নিত্যত্বাৎ ; নাগি ব্যাপারভাগিতয়া, জন্ধর্মানাশর়তাৎ। 
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ইহা স্পষ্টই বুদ্ধিস্থ হইল যে ধর্মাধর্জজনকত্বকে যে দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের 
সমানধর্ম বলা হইয়াছে তাহাতে কোনও অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্রি-দোষ নাই। 


কার্ষভরমভূুত্বা। ভাবিত্রম্‌। অনিত্যত্রঞ্চ ভুত অভাবিত্বং 
বিবক্ষিতম্‌ 1১ অন্যথা কারণবতাঢমঢবতি নিয়ঢমো ন- 
স্থান । তদনঢপক্ষান্‌ বিহাভরঢত্যবকা রাহ! 


কার্ধত্ব বলিতে ('কার্ধত্বানিত্যতবে কারণবতাঁমেব+২ এই প্রশস্তপাদ- 
গ্রন্থের দ্বারা সকারণ বস্তুর সাধর্ম্য-রূপে যে কার্ধত্ব ও অনিত্যত্বের কথা 
বল! হইয়াছে তাহাদের মধ্যে কার্যত্ব বলিতে ) ‘অভূত্বা ভাবি, (অর্থাৎ 
প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্ববিশিষ্ট সত্তাবত্ব ) এবং অনিত্যত্ব বলিতে ‘ভূত্বা 
অভাবিত্ব, ( অৰ্থাৎ সত্তাবত্তাবিশিষ্ট ধ্বংসপ্রতিযোগিত্ব) বিবক্ষিত 
হইয়াছে। অন্যথা (অর্থাৎ কার্যত্ব ও অনিত্যত্বকে উক্তপ্রকাঁরে বিবক্ষিত 
না করিলে) “কারণবতামেব এই (পরমমূলস্থ ) নিয়ম বাধাপ্রাপ্ত 
হইবে । “যাহারা তদনপেক্ষ (অর্থাৎ কারণকে অপেক্ষা করে না) 
তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া” ইহাই এব-কারের অর্থ । + 


আচার্ধ প্রশস্তগাদ “কার্ধত্বানিতাত্বে কারণবতামেব' এই গ্রন্থের দ্বারা 
কারণবান্‌ অর্থাৎ সকারণ বস্ত-সম্বন্ধে কার্ধত্ব ও অনিত্যত্বকে পৃথক্পৃথগ্ভাবে 
সমানধর্ষ বলিয়াছেন। £ কারণবান্‌ বা সকারণ বলিতে যে সকল পদার্থ 
কারণসাপেক্ষ অর্থাৎ যাহারা কারণের সাহাযো আত্মলাঁভ করে তাহাদিগকে 
বুঝায়। প্রশস্তপাদকর্তৃক পরিগণিত ষড়_বিধ পদার্থের মধ্যে সামান্য, বিশেষ 
ও সমবায় এই ত্রিবিধ পদার্থ নিত্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। অতএব এ 
পদার্থগুলি সকারণ বলিয়! পরিগৃহীত হইবে না। অবশিষ্ট দ্রব্য, গুণ ও কর্ম 
এই ত্ৰিবিধ পদার্থের মধ্যে আত্মা, আকাশ, কাল, দিক্‌ ও পারধিবাদি চতুধিধ 

১. কার্ধতমতুত্বা ভাবিত্বমনিত্যত্বং ভুত্ব। অভাবিত্বং বিবক্ষিতমূ্‌ ইতি সোদাইটিপুস্তকধৃতপাঠঃ ৷ 

২ প্রশত্তপাদ, পৃঃ ২৯ 

৯ 
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পরমাণুকে পরিত্যাগ করিয়া পাধিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় দ্বাগুকাদি 
ব্য, এবং ঈশ্বরীয় জ্ঞান, কৃতি প্রভৃতি গুণকে পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট 
গুণ, অর্থাৎ জন্য-গুণ ও যাবতীয় কর্ম_এই পদার্থগুলি সকারণ বলিয়া 
পরিগৃহীত হইবে; যেহেতু উহারা নিজেদের আত্মলাভে কারণের অপেক্ষা 
রাখে । অভাবের মধ্যে ধ্বংশ সকারণ হইলেও প্রশস্তপাদ গ্রন্থে পদার্থ- 
পরিগণনায় নামতঃ অভাবের কোনও উল্লেখ নাই বলিয়া প্রক্ৃতস্থলে 
অভাবও সকারণ বলিয়া গৃহীত হইবে না। অতএব ইহা বুঝা যাইতেছে 
যে কার্যত্ব ও অনিত্যত্বকে প্রদণিত চতুবিধ ঘ্যণুকাদি দ্রব্য, জন্য-গুণ ও কর্ম, 
এই সকল পদার্থের সাধর্ম্য বলা হইয়াছে। 
কাধত্বের ব্যাথ্যাপ্রসঙ্দে কিরণাবলীকার প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্বকে কার্যত্ব 
বলেন নাই কিন্তু “অভূত্বা ভাবিত্ব'কে অর্থাৎ প্রাগভাবপ্রতিযো গিত্ববি শিক্ট 
সতাববকে প্ররুতস্থলে কার্যত্ব বলিয়াছেন। যদিও অন্থান্তস্থলে কেবল প্রাগ- 
ভাবপ্রতিযোগিত্বকেই কার্ধত্বের স্বরূপ বলা যায় তথাপি প্রক্ৃতস্থলে এরূপ 
ব্যাখ্যা সঙ্গত হইবে না। কারণ অন্মৎ্প্রদগিত পূর্বব্যাথ্যান্গসারে সকারণ- 
পদের দ্বারা অভাবের গ্রহণ হয় নাই। এক্ষণে যদি কেবল প্রাগভাব- 
প্রতিযোগিত্বকেই কার্ধত্বের লক্ষণ বল! যায় তাহা হইলে এ কার্ধত্ব ধ্বংসা- 
ভাবেও থাকিবে । এইরূপ হইলে ধ্বংসাভাবে কাৰ্যত্ব-রূপ সাধর্ম্যটি অতিব্যাপ্ত 
হইয়া যাইবে। এই আশঙ্কাতেই কিরণাবলীকার “অতৃত্বা ভাবিত্ব’কে অর্থাৎ 
প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্ববিশিষ্ট সত্তাবত্কে সকারণ বস্তুর সাধ্য বলিয়াছেন । 
এক্ষণে আর পূর্বোক্ত অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ ধ্বংসাভাবে প্রাগভাব- 
গ্রতিযোগিত্ব-র্ূপ বিশেষণাংশ থাকিলেও সত্তাবনব-র্ূপ বিশেষ্যাংশ ন! থাকায় 
প্রাগভাবপ্রতিষোগিত্ববিশিষ্ট সত্তাবত্ব উহাতে থাকিল ন|। 
অনিত্যত্বের ব্যাখ্যাগ্রপঞ্ে কিরণাবলীকার ভূত্ব। অভাবিত্বকে অর্থাৎ 
সতাবন্ববিশিষ্ট ধ্বংসপ্রতিযোগিত্বকে অনিত্যত্ব বলিগ্লাছেন। যদিও অন্তান্ত- 
স্থলে কেবল ধ্বংসপ্রতিযোগিত্বকেই অনিত্যত্বের স্বরূপ বল! যায় তাহা 
হইলেও প্রকুতস্থলে কেবল উহ্বাকেই অনিত্যত্ব বলা যাইবে না । কারণ 
পূৰ্বব্যাখ্যান্সারে অভাব সকারণ বলিয়া গৃহীত হয় নাই অথচ গ্রাগভাবে 
সপ্রতিযোগিত্ব থাকে।  এইরূপে প্রাগভাব-অন্তর্তাবে অনিত্যত্ব-রূপ 
সাধর্ম্যের অতিব্যাপ্তি আশঙ্কা করিয়াই কিরণাবলীকার সত্তাবত্ববিশিষ্ট ধ্বংস- 
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প্রতিযোগিত্বকে অনিত্যত্বের স্বরূপ বলিয়াছেন। এক্ষণে আর এ অতিব্যাপ্তি 
হইবে না। কারণ প্রাগভাবে ধ্বংসপ্রতিযোগিত্ব থাকিলেও সতাবন্ববিশিষ্ট 
ংসপ্রতিযোগিত্ব-রূপ বিশিষ্টটি থাকিবে না।১ 

এই স্থলে কার্ত্বের স্বরূপবর্ণনাপ্রসঙ্গে ব্যোমবতীকার বলিয়াছেন যে, 
নিজ নিজ কারণ ও সত্তার সহিত যে সম্বন্ধ তাহাই প্ররুতস্থলে কার্যত্ব হইবে।২ 
পরমাণু, আকাশ প্রভৃতি নিত্য-দ্রব্যে ও প্রাগভাবে শ্বকারণ-সন্বন্ধ না থাকায় 
কার্বত্ব-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে না এবং ধ্বংসাভাবে স্বকারণ-সম্বন্ধ 
থাকিলেও সত্তা-সন্বদ্ধ না থাকায় কার্ধত্ব-লক্ষণ অতিব্যাপ্ত হইবে না। 
এস্কলে ব্যোমবতীকার প্রনঙ্গক্রমে উল্লেখ করিয়াছেন যে কোন কোন 
আচার্য “অভূত্বা ভবনকে” কাধত্ব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।* ইহাতে মনে 
হয় যে কিরণাবলীকার যে “অভূত্বা ভাবিত্ব” ( অর্থাৎ ভবন)-কে কার্যত্ব 
বলিয়াছেন ইহা তাহার নিজস্ব আবিষ্কার নহে_তিনি নিশ্চয়ই কোনও 
প্রাচীনতর আচার্ষের মতেরই অনুবাদ করিয়াছেন।* সে যাহাই হউক, 
প্রকৃতস্থলে ব্যোমবতীকার কার্ধত্বের এ লক্ষণটিকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিবার 
প্রয়োজন স্বীকার করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে নিজ কারণের ও 
সত্তার সহিত সন্বদ্ধই ভবন। এবং তিনি মনে করেন যে এইরূপমাত্র বলিলেই 
যখন অব্যাপ্তি বা অতিব্যাণ্ডির সম্ভাবনা থাকে না তখন প্ররুতস্থলে কাধত্বের 
শরীরে “অভুত্বা” এই অংশকে অন্তনিবেশিত করা নিশ্রয়োজন বলিয়া 
বিবেচিত হইবে । কেবল স্বকারণ-সম্বদ্ধকে কার্যত্ব বলিলে ধ্বংসাভাবে উহা! 
অতিব্যাপ্ত হয় এবং কেবল সত্তা-সন্বন্ধকে কার্বত্ব বলিলেও আকাশাদি নিত্য- 


১. কার্ধত্বং যদি প্রাগভা বপ্রতিযোগিত্বমনিত্যত্ব্চ ধ্বংসপ্রতিযোগিত্বং বিবক্ষ্যেত তদ! ধ্বংস- 
প্রাগভাবাতিব্যাপ্তিরিত ব্যাচষ্টে । অভূত্বেতি উভয়ত্রাপি সত্তাবন্বেন বিশেষণান্নোদোষঃ। 
প্রকাশ, পৃঃ ১৪৫ নর 

২ অথ কিমিদং কার্যত্বং নামেতি? স্বকারণমত্তাসম্বন্ধপ্তেন সত্তা কার্ধমিতি ব্যবহারাৎ। 
ব্যোমমতী, পৃঃ ১২৯ 

৩. অভুত্বা! ভবনগিত্যেকে ! এ 

৪ অনিত্যত্বের ব্যাথ্যান প্রসঙ্গে আমর! এ বিষয়ে বিশেষ আলোচন! করিব) স্ায়দর্শনভায্ে 
ও স্তায়বান্তিকে এইরূপ উক্তি বহু স্থলে দৃষ্ট হইয়। থাকে । 
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দ্রব্যান্তর্ভীবে উহ! অতিব্যাপ্ত হইয়া যায়; এই কারণেই স্বকারণ ও সত্তা এই 
উভয়ের সম্বন্ধকে কার্ধত্ব বলা হইয়াছে । 

অনিত্যত্বের বর্ণনাপ্রসঙ্গে ব্যোমবতীকার বলিয়াছেন যে প্রীগভাব ও 
প্রধ্বংসাভাবের দ্বারা উগলক্ষিত যে বস্তুসত্তা তাহাই অনিত্যত্ব। ইহার 
বিরুদ্ধে কেহ কেহ আপত্তি করিয়াছেন যে বস্তু যখন বিদ্যমান থাকে তখনই 
উহাতে সত্তা থাকে; কিন্ত এ কালে প্রাগাব বা প্রধ্বংসাভাব থাকে না। 
স্থতরাং ইহা বলা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে যে সত্তা প্রাগভীব ও 
প্রধংসাভাবের দ্বারা উপলক্ষিত হইবে ।* আরও কথা এই যে, “সৎ, 
এইরূপ ব্যবহারেই সত্তার উপযোগ ; “অনিত্য এইরূপ ব্যবহারে সত্তার 
উপযোগ দেখা যায় না। স্থতরাং সত্তা’ই বা কিরূপে অনিত্যত্বের শরীরে 
প্রবিষ্ট হইতে পারে।* অতএব কিরণাবলীকার যে ‘ভূত্বা অণবুনম্‌'ই 
অনিত্যত্ব হইবে) অর্থাৎ সব্ববিশিষ্ট বিনাশিত্বই অনিত্যত্ব হইবে৷ 
এইভাবে অনিত্যত্বের ব্যাখ্যা প্রদর্শন করিয়াছেন; তাহ! ব্যোমবতীকারের 
পৃর্বোজত-যুক্তি-অ্থসারেই খণ্ডিত হইয়া যাইবে । কারণ সত্তার সহিত 
বিনাশের সম্বন্ধ না থাকায় সত্তার ছারা উপলক্ষিত বিনাশকে অনিত্যত্ব 
বলা যায় না।* ইহার উত্তরে স্বকীয় মতের সমর্থনপ্রসঙ্দে ব্যোমবতীকার 
বলিয়াছেন যে যদিও প্রধ্বংসাভাব ও প্রাগভাবের সহিত সত্তার সমান- 
কালীন সামানাধিকরণ্য থাকিতে পারে না ইহা সত্য, তথাপি ন্বর্ষমাণ 
প্রাগভাব ও অন্থুমীয়মান ধ্বংসাভাবের সহিত সত্তার উপলক্ষণ উপলক্ষিত 
ভাবের বাধা হইবে না। কোনও একটি ঘটকে আমরা উৎপন্ন ও বিনাশী 
বলিয়া ব্যবহার করি। কিন্তু উৎপত্তি ও বিনাশের পরম্পরসমানকালীন 
সামানাধিকরণ্য নাই বলিয়া যেমন এইস্থলে ন্মর্যমাণ উৎপত্তি বিনাশে এবং 


১. অনিত্যত্ং তু প্রাগভাব প্রধ্বংদাভাবোপলক্ষিত! বস্তসত্ত। ॥ ব্যোমবর্তী, পৃঃ ১২৯ 

২ অথ বস্তত্তাকালে প্রাগভাব প্রধ্বংাভাবয়োরভাবাঁৎ কথমুপলক্ষণত্বম্‌। এ 

৩ ন চানিত্যব্যবহারে সত্তা বিশেষণং বিলক্ষণত্বাৎ। তথাহি সত্তাবিশেষণং সৎসদিতি , 
জ্ঞানমেব, জ্ঞানান্তুরে তু সত্তায়| বিশেষণত্বেন সর্বত্র সত্তৈব বিশেষণং স্তাদিত্যতিপ্রসঙ্গঃ। এ 

৪ তল্সাদ্‌ যদ তৃত্বাহভবতি আত্মানং জহাতি তদদনিত্যমিতি কেচিৎ। এ 

৫ তদপ্যসৎ। বিনাশন্ত বন্তকালেইসভ্তবিস্বেন বিশেষণত্বাৎ। এ 
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অন্ুমীয়মান বিনাশ উৎপত্তিতে উপলক্ষিত হইয়া ব্যবহারের উপযোগী হয় 
সেইরূপ প্ররুতস্থলেও ন্মর্ষমাণ ও অনুমীয়মান প্রাগভাব ও ধ্বংসাভাব সত্তা 
অংশে উপলক্ষণ হইতে পারে । যদিও অবশ্যই প্ররুতস্থলে অনুমীয়মীন 
প্রধ্বংসাভাবের দ্বারা উপলক্ষিত সত্তা অথবা সত্তার দ্বারা উপলক্ষিত 
প্রধ্বংসাভীবকে অনিত্যত্বের স্বরূপ বল! যায় ইহা সত্য, তথাপি উদ্দেযাতকর 
প্রাগভাব ও প্রধ্বংসাভাবের দ্বারা উপলক্ষিত বস্ত-সত্তাকেই অনিত্যত্ব 
বলিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার প্রধ্বংসীভাবমাত্রকেই অনিত্যত্ব বলিয়াছেন। 
এস্থলে বক্তব্য এই যে ভাষ্যকারের অভিমত অনিত্যত্বকে আমরা সকীরণ 
বস্তুর সাধর্ম্য-রপে গ্রহণ করিতে পারিব না, কারণ উহ! প্রাগভাবে অতিব্যাপ্ 
হইয়| যাইবে । : 
প্রসঙ্ক্রমে আমর! এস্থনে ন্যায়ভাষ্যকার বাতস্যায়ন ও ন্যায়বান্তিককার 
উদ্দ্যোতকরের অভিপ্রায়া্গসারে অনিত্য-পদ্ার্থের স্বরূপ-সন্বদ্ধে নাতিবিস্তৃত 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। শ্যায়দর্শনে : ‘আদিমত্বাদ্‌ এন্দ্রিয়কত্বাৎ 
কুতকবদুপচারাচ্চ' এই স্থত্রের ( ২৷২।১৪ ) ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ভাষ্যকার বাংস্যায়ন 
বলিয়াছেন? ‘সংযোগবিভাগজশ্চ শবঃ কারণবত্বাদনিত্য ই তি।"**কারণবত্াদ্‌ 
উৎপত্তিধর্মকত্বা্‌ অনিত্যঃ শব্দ ইতি, ভূত্বা ন ভবতি, বিনাশধর্মক?'। পূর্বোক্ত 
গৌতমস্থত্রের সহিত “কার্যত্বানিত্যত্বে কারণবতীম্‌* এই কণাদস্থত্রের অত্যন্ত 
সামগ্রস্য দেখা যায়। কুতরস্থ ‘আদিমত্বাৎং শব্দেরই ভাবার্থ ‘কারণবত্বাৎ’, 


' অর্থাৎ কারণবত্বের সহিত অনিত্যত্বের ব্যাপ্যব্যাপকভাব-রূপ সম্বন্ধ আছে 


__কারণবৎ হইলেই বস্তু অনিত্য হইবে। স্তরাং যাহার! কারণবৎ 
অর্থাৎ জন্য-দ্রব্য, জন্ত-গুণ ও কর্ম, তাহাদের সাধর্ম্য হইবে অনিত্যত্ব। 

শব্দের অনিত্যত্বান্থমানে, “শব্ঃ অনিত্যঃ কারণবন্ধাৎ: এইরূপ প্রয়োগে 
কারণবন্ধাৎ এই হেতুবাক্যের অর্থ 'উৎপত্তিধর্মকত্বাৎ । কোনও বস্তু উৎপন্ন 
হইলে বিনাশের কারণগুলির সমাবেশে তাহার বিনাশ অবশ্তভাবী হয় 
অর্থাৎ কখনও না কখনও তাহার বিনাশ হইবেই ৷. স্থতরাং উৎপন্ন বস্তু- 
মাত্রই অনিত্য । এইজন্যই ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন, “অনিত্যঃ শৰ 
ইতি__বিনাশধর্মক ইতি, ॥. ইহা হইতে ভাষ্যকীরের অভিপ্রায় স্পষ্টরূপেই 
প্রতীত হয় যে বস্তুর ধ্বংসই অনিত্যত্ব॥ এস্থলে ‘ভূত্বা ন ভবতি’ এই বাক্যের 
দ্বারা উৎপন্ন বস্তুর ধ্বংস-রূপ অর্থ কিরূপে গ্রতীত হয় তাহ! বিশদভাবে 
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আলোচনা করা প্রয়োজন । “ভূ সত্তায়াম্‌’ এই ভাদিগণীর় ধাতুর অর্থ “সত্তা 
অর্থাৎ অস্তিত্ব । আর অভাব-রূপ অর্থ প্রকাশ করিতে আমর! যেরূপ “নাস্তি” 
এইরূপ বাক্যের প্রয়োগ করিয়া থাকি প্রাচীনগণ সেইরূপ উক্ত অর্থ প্রকাশ 
করিতে ‘ন ভবতি’ এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতেন। সুতরাং ‘ভূত্বা ন 
ভবতি’ এইরূপ বাক্যের অর্থ হইবে “যাহা উৎপন্ন হইয়া বিদ্যমান থাকে না 1» 
ঈদৃশ অভাব ধ্বংসাভাবই হইবে। স্থৃতরাং ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের মতে 
উৎপন্ন বস্তুর ধ্বংসই অনিত্যতা৷ ইহাকেই ‘ভূত্বা ন ভবতি’ এইরূপ ভাষার 
সাহায্যে বুদ্ধিস্থ করিতে হইবে । কারণ শব্ধ উৎপন্ন হইয়! ধ্বংস হয় অর্থাৎ 
উৎপন্ন বস্তু বিনাশী ইহাই ভাষ্যগ্ৰন্থের প্রকৃত উপক্রম । ভূত্বা’ এই ক্রাচ- 
প্রত্যয়ান্ত শব্দটির দ্বারা উৎপত্তি-ধর্মক বস্তু উৎপন্ন হইয়া! নাশের কারণ- 
সমবধানে অবশ্যই বিনষ্ট হয় ইহাই ভাষ্যকার প্রতিপাদন করিতে চেষ্টিত 
হইয়াছেন। ‘ভূত্বা’ শব্দটির দ্বারা উৎপত্ত্যনন্তর-রপ অর্থ স্থচিত হওয়ায় 
উৎপন্ন বস্তুকে আদিমান্‌ অর্থাৎ কারণবান্‌ বলিয়া জানিতে হইবে । প্রাগভাব 
উৎপন্ন হয় না। স্থতরাং ইহা! অনাদি কিন্তু সান্ত। কিন্তু ধ্বংস আদিমান্‌ 
অর্থাৎ কারণবান্‌। স্থতরাং ভাষ্যকার ‘ভূত্বা ন ভবতি’ এইরূপ প্রয়োগের 
দ্বার! যাহাকে বুঝাইতেছেন সেই অভাব ধ্বংসাভাব এবং শব্দের অনিত্যত্ব 
বলিতে ধ্বংসাভাবপ্রতিযোগিত্ব-রূপ অর্থই ভাষ্যকারের সম্মত বলিয়! মনে 
হয়। এই গ্রনর্দে আরও বলা যাইতে পারে যে, ভাষ্যকার “সাধ্যসাধর্ম্যাৎ 
ততদর্মভাবী দৃষ্টান্ত উদাহরণম এই কুত্স্থ (১১1৩১) স্যায়ান্তর্গত পর্চাবয়ববাক্যের 
অন্যতম তৃতীয় অবয়ব ‘উদ্াহ্রণের’ লক্ষণে শব্দের অনিত্যত্বসাধনাভিপ্রায়ে 
'শিন্দোহপ্যুৎপত্তিধর্ষকত্বাদনিত্যঃ স্থাল্যাদিবৎ ইত্যাদি উদাহরণ (দৃষ্টান্ত ) 
প্রদর্শন করিয়া অনিত্যত্বের পরিচয় স্পষ্টভাবেই বুঝাইয়াছেন-_তত্র 
যছুৎপদ্চতে তদুৎপত্তিধর্মকং তচ্চ ভূত্বা ন ভবতি, আত্মানং জহাতি নিরুধ্যত 
ইত্যনিত্যম্‌ । এইস্থলে ‘আত্মানং জহাতি” এই বাক্যেরই অর্থ “যাহার 
স্বরূপ নিরুদ্ধ হয় অর্থাৎ যে উৎপততিধর্মক বস্তুটি বিনষ্ট হয় সেই বস্তাটিই 
অনিত্য’ । আর সেই অনিত্যবস্তর যাহ! ধর্ম তাহাই ধ্বংস বা বিনাশ-রূপ 
অনিত্যত্ব। অবশ্য এম্থলে আপত্তি হইতে পারে যে যদিও ধ্বংস কারণবান্‌ 
অর্থাৎ উৎপত্তিধর্মক বটে তথাপি তাহার ধ্বংস না হওয়ায় ভাষ্যকারোক্ত 
অনিত্যত্ব ধ্বংস থাকিতে পারে ন|। সুতরাং ভাষ্যকার যে অনিত্যত্বান্থমানে 
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উতৎপত্তিধর্মকত্বকে হেতু-রূপে উপন্তস্ত করিয়াছেন তাহা সঙ্গত হয় না। কারণ 
উৎপতিধর্মকত্ব অনিত্যত্বের ব্যভিচারী । এজন্য অবশ্য কেহ কেহ এরূপ 
বলিয়াছেন যে উৎপত্তিধর্মক ভাব-পদার্থমাত্রই অনিত্য । ইহাতে অবশ্য ধ্বংসে 
অনিত্যেত্বর অব্যাপ্রির প্রসঙ্গই উখিত হয় না। বাস্তবিকপক্ষে প্রাচীনগণের 
ব্যাধ্যান্গনারে উৎপত্তি কেবল ভাব-পদার্থেরই ধর্ম হইয়া থাকে । বস্তুর প্রথম 
ক্ষণে তাহার কারণের সহিত সমবায়-সন্বন্ধই যদি এখানে উৎ্পত্তি-পদার্থ বলিয়া 
ভাষ্যকারের অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে উহা ধ্বংসে না থাকায় তাহার হেতুটি 
ব্যভিচারী হয় নাই । 

ন্যায়বান্তিককার উদ্দ্যোতকর অনিত্যত্বের ব্যাথ্যাপ্রসঙ্গে মতবিশেষের উল্লেখ 
করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রাগভাব ও ধ্বংশ এই উভয়ই অনিত্যত্ব।৯ বস্তুতঃ 
যাহার প্রাগভাব ও প্রধ্বংশাভাব এই উভয়ই আছে উহাই অনিত্য অর্থাৎ 
প্রাগভাব ও ধ্বংস এই উভয়ের সম্বদ্ধীই অনিত্য। কিন্ত তিনি এই মতকে 
সমীচীন বলিয়া মনে করেন নাই। কারণ কোনও ভাববন্তই প্রাগভাব ও 
প্রধ্ংসাভাবের সহিত সন্বদ্ধ না হওয়ায় উহাকে অনিত্য বলা যায় না।২ 
আরও কথা এই যে প্রাগভাব ও প্রধ্বংসাভাবের সহ্চার সম্ভবপর না হওয়ায় 
যদি প্রাগভাব অথব। প্রধবংসাভাবের প্রত্যেককেই অনিত্যত্ব বল! যায় তাহা 
হইলে অন্নৎপন্ন ভাব-বস্তু অথবা বিনষ্ট .ভাব-বস্ততে অনিত্যত্বের আপত্তি 
হইবে । আর যদি প্রাগভাব ও প্রধ্বংশাভাব এতছুভয়কেই অনিত্যতা বলা 
যায় তাহা হইলে অনুৎপন্ন বস্তুতে প্রাগভাব এবং বস্তুর বিনাশের পর উহাতে 
প্রধ্বংসাভাব থাকায় বস্তুসত্তাকালে বস্তুবিশেষবিষয়ক অনিত্য-প্রতীতির প্রতি 
কোনও কারণ নির্ণয় করা সম্ভব হয় ন! ।* 

আরও বক্তব্য এই যে যদি অনিত্যের ভাবই অনিত্যতা হয় তাহ! হইলে 
প্রাগভাব এবং প্রধ্বংসাঁভাব কখনই অনিত্যতা হইতে পারে না। কারণ 


১ কিং পুনস্তৎ? প্রাকৃপ্রধ্বংসাভাবাবিত্যেকে | একে তাবদ্বায়ন্তি যস্ত প্রাক্‌ প্রধ্ংসা- 
ভাবে স্তত্তদনিত্যমিতি। স্টায়বাত্তিক, পৃঃ ২৮১ 

২ নামম্বন্ধাৎ। ন হি প্রাকপ্রধ্বংসাভাবাভ্যাং ভাবঃ সন্বধ্যত ইতি। এ 

৩. অনুৎপন্নে বস্তুনি প্রাগভাবোইস্তি, উধ্বং চ বস্তুনঃ প্রধ্ংসাভাবোহস্তি ইত্যসতি প্রাক্‌- 
পরধ্বংসাভাবেহনিমিভতোইনিত্যপ্রতায়ট ম্যাৎ। এ 
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প্রাগভীব ও প্রধ্বংসাভাব ইহার! উভয়েই অভাব । সুতরাং ইহার! ভাববোধক 
কোনও প্রত্যয়ের দ্বারা অভিহিত হইতে পারে না। অনিত্য বলিতে যাহার 
আত্যন্তিক ভাব নাই তাহাকেই বুঝায় । তাদৃশ অনিত্যের যাহা ভাব উহাই 
অনিত্যতা। প্রাগভাব ও প্রধ্বংসাভাব উভয়েই ভাবের নিষেধস্বূপ হওয়ায় 
উহার! কখনই ভাব-বাচক প্রত্যয়ের দ্বারা অভিহিত হইতে পারে না। স্থৃতরাং 
গ্রাগভাব এবং প্রধ্বংসাভাবকে অনিত্যতা ৰল! যায় না।১ এন্থলে আরও 
বলা যাইতে পারে যে “অনিত্যস্ত ভাবঃ অনিত্যতা' এইরূপ ব্যুৎপত্তি স্বীকার 
করিলে তল্‌-প্রত্যয়টি ‘তন্তু ভ্াবতস্থলৌ" এই পাণিনীয় স্থত্রের দ্বার! বাহত 
হইবে। পাণিনিসত্রস্থ “তন্ত/ এই পদের দ্বার! ধর্মীকে বুঝায় । ভাব-শব্দের 
দ্বার! উক্ত ধর্মীর যে ধর্ম তাহাই বুদ্ধিস্থ হয়। এন্থলে বক্তব্য এই যে অভাব 
কখনই ধর্ম হয় না। আর যদি বা অভাবই ধর্ম হয় তাহা হইলেও দেখা 

যায় যে ধর্মটি যখন থাকে তখন তচ্ছব্দবাচ্য ধর্মী থাকে না। আর যদি ধর্মী 
বিদ্যমান না থাকে তাহা হইলে “অনিত্যন্ত' এই যী বিভক্তির দ্বার! কোন 

সন্বন্ধকেই বুদ্ধিস্থ কর! যায় না), 

আর যদি ‘অনিত্য’ এই পদের দ্বারা ইহাই বিবক্ষিত হয় যে যাহা! উৎপন্ন 

হয় তাহা উৎপত্তির পূর্বে থাকে না তাহা হইলে আমর! বলিব যে ইহা 

আমাদের অনভিপ্রেত হইবে না। কারণ আমরাও অনিত্য বলিতে ইহাই 

বুঝি যে যাহা পূর্বে থাকে না এবং পরেও থাকে না। কিন্তু এইরূপ হইলেও 

প্রাগভাব ও ধ্বংস এই উভয়কে অনিত্যত্ব বলা চলিবে না। কারণ এক্ষেত্রেও 
ষষ্ঠাবিভক্তির দ্বারা কোন সম্বন্ধ প্রতীত হইবে না। এইরূপ হইলে “ঘটন্ত 
প্রাগভাবঃ’, “ঘটন্ত প্রধ্বংসাভাবঃ, এই ষগীবিভক্তিঘটিত বাক্যের প্রয়োগ 
কিরূপে সম্ভবপর হইবে? ইহার উত্তরে অবশ্য এইরূপ বলা যাইতে পারে যে 
এরপ স্থলে যাবিভক্তির দ্বারা যে কোন সম্বন্ধ অভিহিত হয় নাই ইহা সত্য; 
কারণ, এরূপ বাক্যের অর্থ হইবে “ঘট পূর্বে ছিল না অর্থাৎ পরে উৎপন্ন 


১ শ্রক্প্রবংসাভাবৌ চ ভাবপ্রতিষেধোঁ, ন চাভাবে। ভাবাভিধানেন বক্তং যুক্ত 
্যায়বার্তিক, পৃঃ ২৮১ 


২. যষ্যর্যশ্চ নাস্তি তন্তু ভাবন্তুতলাবিতি তম্যেতি ধর্মযপদিগ্ততে, ভাব ইতি ধমিণে| ধর্মঃ, 
ন চ. ধম কালে তচ্ছবাবাচ্যে। ধর্মী বিুতে। ন চাবিগ্তমানন্ত ষঠ্যা। যোগ ইতি । এ 


কিরণাঁবলী ৭৩ 


হইয়াছে’ এবং ‘বিনাশের পরে ঘট থাকিবে না” । এই জন্যই ঘটকে অনিত্য 
বলা হইয়াছে এবং তাদৃশ অনিত্য বস্তুর ভাবই অনিত্যতা হইবে ।১ কিন্ত 
এক্ষেত্রে প্রশ্ন থাকিয়াই যাইবে যে তাদৃশ অনিত্যতা বর্তমান বস্তুতে 
কেমন করিয়া সম্ভব হইবে। কারণ প্রাগভাব ও প্রধ্বংসাভাব এই উভয়ই 
অনিত্যতা হইলে বর্তমান বস্তুতে প্রাগভাব ও প্রধবংসাভীব না থাকায় 
উহাকে ‘অনিত্য’ এই শব্দের ছারা ব্যবহার করা যাইবে না। ইহার 
উত্তরে হয়ত কেহ কেহ বলিতে পারেন যে গল্‌-প্রত্যয়ান্ত পাচক, পাঠক 
প্রভৃতি শব্দ যেরূপ ত্রিকালবিষয়ক অর্থাৎ এ সকল শব্দের দ্বারা যেরূপ 
ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তসানকালীন পাককর্ত৷ প্রভৃতি অর্থের বোধ জক্গিয়া 
থাকে সেইরূপ ত্যপ্‌-প্রত্যয়ান্ত অনিত্য২-শব্দের দ্বারাও কালত্রয়বিষয়ক অর্থ 
উপস্থিত হইবে। ইহার ভাবার্থ এই যে, যে-কোনও কালে পাক করিলেই 
যেমন কাহাকেও পাচক বল! হয়_শব্দপ্রয়োগকালে যেমন পাকের আবশ্যকতা! 
নাই, সেইরূপ যে-কোনও কালে অনিত্যতা অর্থাৎ প্রাগভাব ও প্রধ্বংসাভাব 
এই উভয় থাকিলেই তাহাকে অনিত্য বলা যাইবে, শব্মপ্রয়োগকালে অনিত্যতা 
অর্থাৎ গ্রাগভীব ও প্রধ্বংসাভাব এই উভয়েরই বিদ্যমানত! অপেক্ষিত নহে। 
কিন্ত এইরূপ বলাও সমীচীন হইবে না। কারণ থ্ল্‌প্রত্যয়ান্ত শকের 
ত্রিকালবিষয়ত্ব প্রয়োগসিদ্ধ; কিন্তু ত্যপ্‌-প্রত্যয়ান্ত শব্দের ত্রিকালবিষয়ত্ 
প্রয়োগসিদ্ধ নহে । স্থতরাং ‘প্রাগভাব ও প্রধ্বংসাভাব এই উভয়ই অনিত্যতা!’ 
এই মত বাত্তিককারের অভিমত নহে ।* 

বা্ঠিককার অনিত্যত্বের স্বরূপপ্রসঙ্গে অপর একটি মতের আলোচনা 
করিয়াছেন। কেহ কেহ এইরূপ বলেন যে বিনাশহেতুভাবই অনিত্যতা 
অর্থাৎ বিনাশের যাহা হেতু তাহার ভাব অর্থাৎ অস্তিত্ব বা বিদ্ধমানতাই 


১ টন প্রাগভাবো। কটন প্রধবংসাভাব ইত্যেতৎ কথম্‌? নাতর ঝট সম্বন্ধোহভিধীয়ত 
অপি তু প্রাগিদং বস্তু নামীৎ পশ্চাজজাতমিত্যর্:। উধ্বং চ বিনাশাদিদং বস্তু ন ভবিযাতীত্য- 
নিত্যমিত্যুচ্যতে | তন্তু চ ভাবোহনিত্যতেতি ৷ ্যায়বার্তিক, পৃঃ ২৮১-২ / 

২ ত্যব্‌নে ধ্রুব ইতি বক্তব্যম্‌। পাণিনীয় 8২১০৪ ত্স্থ বাৰিক । 

৩ তথ মন্যসে ত্যপোহপি ত্রিকালবিষয়ত্বমিতি, তচ্চ নাদর্শনাৎ। ন হামত্যনিত্যেহনিত্য 
ইতি প্রয়োগং পশ্যাসঃ। তন্মান্তযপস্থিকালবিষয়ত্মযুক্তমিতি। অতো! ন প্রাগভাবগরধংসা- 
ষাঁবাবনিত্যতেতি | ন্যায়বাত্তিক, পৃঃ ২৮১-২ 
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অনিত্যতা। কিন্ত ইহাও সমীচীন নহে। কারণ বিনাশহেতুর অস্তিত্বের 
পূর্বেই ভাববস্ততে ‘অনিত্য’ এইরূপ প্রতীতি জন্মিরা থাকে। কপাল ও 
কপালিকার বিভাগ যাহ! ঘটবিনাশের হেতু তাহা উৎপন্ন হইবার পূর্বেই 
আমরা ঘটকে অনিত্য বলিয়া বুঝিয়া থাকি। বিনাশহেতৃভাবই যদি 
অনিত্যতা হয় তাহা হইলে বর্তমান ঘটাদি বস্তুকে অনিত্য বলিয়া মনে 
করা যুক্তিযুক্ত হইত না। আরও কথা এই যে বিনাশহেতুভাব থাকিলে 
‘বিনাশহেতু আছে’ এইরূপই অনুভব হইয়া থাকে, ‘অনিত্য’ এইরূপ প্রতীতি 
হয় না। স্থতরাং বিনাশহেতুর অস্তিত্বকে অনিত্যতা বলা যায় না। 

এই কারণে কেহ কেহ বিনাশহেতুভাবের অন্যাদৃশ ব্যাখ্যান করিয়া 
থাকেন। যাহার বিনাশহেতু আছে সে বিনাশী; আর যে যে বিনাশী 
সে অনিত্য। কিন্তু এইরূপেও অনিত্যের নির্বচন সঙ্গত হয় না। কারণ 
যাহার বিনাশহেতু আছে তাহাকে বিনাশহেতুমান্‌ বলাই সঙ্গত, তাহাকে 
বিনাশী বলা যায় না। যাহার সহিত যাহার সম্বন্ধ আছে তাহাকে তৎ্- 
সম্বন্ধীই বলা যুক্তিযুক্ত অন্যের সহিত সঙ্ধদ্ধ বলিলে তাহা কখনই সমীচীন 
হয় না। দণ্ডের সহিত যাহার সহ্বন্ধ আছে তাহাকে দণ্ডী বলা যায়, 
কিন্তু কুণ্ডলী বল! যায় না। যদি বল! যায় যে, কোন কোন স্থলে এমনও 
দেখা যায় যে যাহার সহিত সন্বন্ধ নাই তাহার সহিত সম্বন্ধ বুঝাইবার 


জন্তও আমরা শব্প্রপোগ করিয়া থাকি। সুতরাং প্ররুতস্থলেও যাহার ' 


বিনাশহেতু আছে তাহাকে বুঝাইবার জন্য ‘বিনাশী’ এইরূপ শব্বপ্রয়োগ 
করিতে আপত্তি করা সঙ্গত হয় না। এম্থলে পূর্বপক্ষীর বক্তব্য এই যে 
আমরা বিনাশবচ্ছরীরমূ, এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকি। এক্ষেত্রে 
বিনাশের সহিত শরীরের সম্বন্ধ না থাকিলেও সম্বদ্ধবাচক মতুপ্‌-প্রত্যয় 
ব্যবহৃত হইয়াছে। স্থতরাং সম্বন্ধ না থাকিলেই যে মতুপ, প্রভৃতি প্রত্যয়ের 
প্রয়োগ হইবে না, ইহা। বল! সমীচীন হয় না। ইহার উত্তরে বলা যায় 
যে উক্ত উদাহ্রণে মতুপং প্রত্যয়ের প্রয়োগটি উপচারিক হইয়াছে। কারণ 
কুগুল-নন্বত্ধ না থাকিলে যেমন ‘কুণ্ডলী’ এইরূপ প্রয়োগ সম্ভব হয় না, সেইরূপ 


৯. বিনাশহেতুভাব ইত্যন্যে! প্যায়বাত্তিক, পৃঃ ৯৮২ 
২. অথ মন্তসে বন্ত বিনাশহেতুরস্তি তদ্‌ বিনাশব্‌, যদ্‌ বিনাশবৎ তদনিত্যমিতি। এ 


+ 


কিরণাবলী ৭৫ 


বিনাশসম্বন্ধ না থাকিলেও “বিনাশবচ্ছরীরম* এইরূপ প্রয়োগ হইতে পারে 
না। স্থতরাং ‘বিনাশবচ্ছরীরম’ এইরূপ বাক্য প্রযুক্ত হইলে আমাদের 
ওপচারিক অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে । অর্থাৎ এরূপ বাক্যের অর্থ হইবে 
‘যে শরীর অবশ্যই বিনাশপ্রাপ্ হইবে’ । স্থৃতরাং উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন 
যে বিনাশহেতুভাবকে অনিত্যতা বলা যায় না।+ 

বান্তিককার অনিত্যতার স্বরূপবর্ণনাপ্রস্দে অন্ত আর একটি মতের 
আলোচন! করিয়াছেন। ও মতান্থসারে অনিত্যতার অর্থ হইবে__যাহা 
উপলব্ধির বিষয় হইয় থাকে তাহার আত্যন্তিক তিরোভাব ২ এই মতটিকে 
সাংখ্যমত বলিয়া বর্ণনা কর] হইয়াছে । কিন্তু সাংখ্যমতে ভাব-বস্তর উৎপত্তি 
ও বিনাশ স্বীকৃত হয় না। সামগ্রীবিশেষের সমবধানে বস্তুর উপলব্ধি হয়; 
ইহাই বস্তুর জন্ম বা আবির্ভাব। আর সামগ্রীবিশেষের অসমবধানে বস্তুর 
অন্থপলদ্ধি হয়; ইহাকেই বস্তুর বিনাশ বা তিরোভাব বলা হয়। স্থতরাং 
যাহা! উপলব্ধির বিষয় তাহার অত্যন্তাভাব কখনই সাংখ্যমতে সম্ভব হয় না। 
এরূপ বলিলে সিদ্ধান্তবিরোধ অবশ্যম্তাবী হইবে। সাংখ্যমতে উপাদানের 
বিকারবিশেষই কার্য এবং বিকার ও উপাদান অভিন্ন। স্বতরাং ঘটাদি- 
বিকার বিনাশপ্রাপ্ত হইলেও তাদৃশ বিকারের উপাদানভূত কগালাদি যাহা 
বিকার হইতে অভিন্ন তাহার উপলব্ধি বিদ্যমান থাকায় বিকারের আত্যস্তিক 
অন্ুপলন্ধি হয় না। এজন্য বান্তিককার মনে করেন যে অত্যন্ত অন্ুপলবিকে 
অনিত্যতা৷ বলা যায় না। 

পরিশেষে বাস্ঠিককার আর একটি মতের উল্লেখ করিয়া তাহাতেও দোষ 
প্রদর্শন করিয়াছেন । যে ভাব বা অবস্থা পূর্বে ছিল না, পরে উৎপন্ন হয় এবং 
উৎপন্ন হইয়া পরে থাকে না তাহাকেই অনিত্য বলা হয়। এবং এরূপ 
অবস্থাই অনিত্যতা।০ অর্থাৎ এন্থলে বক্তব্য এই যে অনিত্য-শব্দের উত্তর 


১. অথ মন্যসে দৃষ্টোহয়ং প্রয়োগে! বিনাগ্েতচ্ছরীরমেতেহঞ্রবা বিষয়া ইতি; ন, 
উপচারাৎ। বিনাগীত্যুপচারেণ প্রয়োগে! বিনাশ যন্তাব্ন্তয়! ভবিন্ততীতি। তন্মান্ন বিনাশ- 
হেতুভাবোহনিত্যত|। ্ায়বান্তিক, পৃঃ ২৮৩ 

২. উপলব্ধিলক্ষণপ্রাপ্তস্যাত্যন্ততিরোভাবোহনিত্যত! ইত্যন্যে। এ 

৩ খে পুনর্বর্যন্তি--ন এব ভাবোহতুত্বা ভবন্‌ ভুত্বা চাভবন্‌ অনিত্য ইত্যুচ্যতে সা চাবস্থ! 


৭৬ কিরণাবলী 


স্বার্থে তল্‌-প্রত্যয় প্রযুক্ত হওয়ায় অনিত্য ও অনিত্যতার মধ্যে কোন ভেদ 
নাই। কিন্তু উদ্দ্যোতকর এইরূপ মতকে সমীচীন বলিয়া মনে করেন নাই । 
কারণ ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে ভাব-প্রত্যর কদাচ স্বার্থে বিহিত হয় না। 
যদি বল! যায় যে “বিনয়াদিভ্যষ্টক* এই স্থত্রের দ্বার! স্বার্থে ভাব-প্রত্যয্নের 
বিধান প্রমাণিত হইতে পারে, তাহা হইলেও উত্তরে বলা যাইতে পারে যে 
এ স্তত্রের দ্বারা স্বার্থে ভাব-প্রত্যয় বিহিত হয় নাই। কারণ উক্ত স্থলে 
“বিনয়েন যোগ+ এই অর্থেই ঠক্‌-প্রত্যয় বিহিত হইয়া থাকে, স্বার্থে নহে। 
এই প্রসঙ্গে উদ্দ্যোতকর আরও বলিয়াছেন যে যে সকল স্থলে স্থলদৃষ্টিতে,ভাব- 
পরত্য্বিশেষকে স্বার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে কর! যায় সে-সকল স্থলেও 
অঙ্থমানের দ্বার এ প্রত্যয়বিশেষ যে ভেদ-রূপ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে ইহা 
বুঝিতে হইবে । 

এইরূপে উদ্দ্যোতকর অনিত্যতা-শব্দের বহুবিধ অর্থ আলোচনা করিয়া! 
উপসংহারে বলিয়াছেন যে তাহা হইলে কি ইহাই বুঝিতে হইবে যে 
অনিত্যতা-শব্দের বাচ্য কোন অর্থই নাই । পরিশেষে সমাধানে তিনি 
বলিয়াছেন যে সত্ত। দ্বিবিধ; ইহার মধ্যে একটি অবধিকে অপেক্ষা করে, 
আর একটি করে না। যাহা উভয় অবধিকে অপেক্ষ। করে এরূপ সত্তাই 


অনিত্যতা। আর যাহা অবধিকে অপেক্ষা করে ন! তাহাই নিত্যতা। বলিয়া 
বুঝিতে হইবে ।* 


কারণত্বঞ্চ জ্ঞাতৃখঢর্সতরকার্যাচপক্ষয়!! অন্যথা” পারি- 
মাগডিল্যাদিব্যবচচ্ছদত্তরর গ্রহণঞ্চ ০নাপপচছ্ত 1" পারি" 


ভাবপ্রত্যয়েন অনিত্যতেত্যভিধীয়তে ৷ এতন্ত, ন যুক্তম্‌, স্বার্থে ভাব রত্যসতাদর্শনাৎ । স্ঠাযবাত্তিক, 
পৃঃ ২৮৩ 

১. পাণিনি, ৫18।৩৪ 

২. তৎকিমিদানীমনিতযতেত্যয়ং শব্দে! নিরভিধেয় এব? নানভিধেয়ঃ।  অবধাপেক্ষা- 
নগেক্ষাভেদাৎ সভিবোভয়খ| __যৌভয়ান্তপরিচ্ছিনবন্তততা সাহনিত্যতেতি, যা তুভয়াস্তানবচ্ছিন্ন- 
বস্তুসত্ত| সা নিত্যতা । ওঁ, পৃঃ ২৮৪ 

৩ অন্তথ| নেতি সোদাইটিপুস্তকধৃতপাঠ। সচ প্রামাদিক এব। 

৪ নোপগদ্বতে ইতি দোসাইটিপুস্তকধুতপাঠ:। 


কিরণাবলী ৭৭ 


মাণপ্ডিল্যং পরমাণুপরিমাণমূ । আদিগ্রহণাৎ পরমমহত্রম্‌ 
অন্ড্যাবয়বিগত২বূপরসগন্ধস্পর্শপরিমাণান্ি, দ্বিভ্বদ্বি- 
পৃথজ্তুপরভ্রাপরত্রানি বিনশ্যদবস্তদ্রঢব্য* সংঢোগবিভাগ- 
বেগ'কমাণি, অন্ত্যঃ শব্দঃ, চরমঃ সংস্কাঢর| জ্ঞান্চ 


প্বহ্যঢডতে! 


‘কারণত্বঞ্চান্তত্র পারিমাপ্ডিল্যাদিভ্যঃৎ এই মূলগ্রন্থস্থ কীরণত্ব- 
পদার্থটি জ্ঞাতৃধর্মব্যতিরিক্ত কার্ধকে অপেক্ষা করিয়া কথিত হইয়াছে। 
অন্থথ! পারিমাগ্ডিল্যাদির পরিত্যাগ এবং ব্রিতষের ( অর্থাৎ দ্রব্য, 
গুণ ও কর্মের) গ্রহণ উপপন্ন হইবে ন!। পরিমাণ্ডিল্য* বলিতে 
পরমাণুর পরিমাণকে বুঝিতে হইবে। আদি-পদের গ্রহণবশতঃ 
( অর্থাৎ পারিমাণ্ডিল্যাদিভ্যঃ এই স্থলীয় আদি-পদের প্রয়োগবশতঃ ) 
পরমমহত্ব, অন্ত্য অবয়বীর রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও পরিমাণ এবং 
দ্বিত্বসংখ্যা, দ্বিপৃথক্ত, পরত্ব ও অপরত্ব এবং বিনশ্যদবস্থ দ্রব্যে আশ্রিত 
সংযোগ, বিভাগ, বেগ ও কর্ম এবং অন্ত্যশব, চরমসংস্কার ও জ্ঞান 
এইগুলি গৃহীত হইয়াছে । 


‘কারণত্বঞ্চান্তত্র পারিমাপ্ডিল্যাদিভ্যঃ, এই গ্রন্থের দ্বারা আচাধ প্রশত্তপাদ 
কারণত্বকে পারিমাপ্ডিল্য প্রভৃতি পদার্থ ব্যতিরিক্ত দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই 
ত্ৰিবিধ পদার্থের সমানধর্ম বলিয়াছেন । এস্থলে 'ড্রব্যাদীনাং রয়াণাম্‌-**** 
ইত্যাদি পূর্ববর্তী গ্রন্থ হইতে ভ্ব্যাদিত্রয়ের অনুষঙ্গ বুঝিতে হইবে। এই 


১ দ্বাথুকপরিমাণমিতাধিকঃ পাঠঃ SAS AEG! 

২ গত ইতি দোসাইটিপুস্তকে নোপলভ্যতে। 

৩ দ্রব্যনিষ্ঠসংযোগেতি পাঠঃ দোসাইটিপুস্তকে দৃষ্যতে ৷ 

৪ বেগ ইতি সোসাইটি পুস্তকেনাস্ডি। 

৫ বৈশেষিক সুত্র, পৃঃ ২৯ 

৬ অনেকানেক প্রাচীন পুস্তকে 'পারিমাঙিলা' এইরূপ প্রয়োগই দেখা যায়। 
আধুনিক পুস্তকে পারিমাণ্ডিল্যের স্থলে ‘পারিমাওল্য” এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। 


৭৮ কিরণাবলী 


কারণে প্রকৃতস্থলে প্রশস্তপাদ গ্রন্থে ভ্রব্যাদিত্রয়ের কঠতঃ উল্লেখ না থাকিলেও 
কারণত্বকে উক্ত ত্রিবিধ পদার্থের সাধর্ম্য বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। 

মৃলস্থ কারপত্ব-পদের ব্যাখ্যায় কিরণাবলীকার বলিয়াছেন যে প্রকুতস্থলে 
ইহা অর্থাৎ কারণত্ব কাধমাত্রপ্রতিযোগিক নহে; অর্থাৎ প্ররুতস্থলে যে- 
কোন-কার্ধতানিরূপিত কারণতাই কারণত্ব-পদের দ্বারা বিবক্ষিত হয় 
নাই। কিন্তু জ্ঞাতার অর্থাৎ জীবাত্মার ধর্মভূত যে বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, দ্বেষ, 
ইচ্ছা প্রভৃতি কার্ষগুলি তত্তিন্নকার্ধপ্রতিষোগিক অর্থাৎ উক্তজ্ঞাতৃধর্মগত কাৰ্যতা 
হইতে ভিন্ন যে কার্ষতা তাহার ছারা নিরূপিত কারণতাই পারিমাণ্ডিল্যাদি ভিন্ন 
ভ্ব্য, গুণ ও কর্ম এই পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য হইবে । যদি কার্যতামাত্রনিরূগিত 
কারণতাই সাধর্ম্য-রূপে বিবক্ষিত হইত তাহা হইলে পূর্ব বাক্য হইতে 'ত্রয়াণাম্‌ 
এই অংশটির অন্য নিশ্রয়োজন হইয়া যাইত। কারণ দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের 
বহিভূর্তি যে সামান্য প্রভৃতি পদার্থগুলি তাহারা জ্ঞাতৃধর্ম যে জ্ঞান-রূপ 
কার্য তাহার কারণ হইয়া থাকে ।  ঘটত্বাদি জাতির আশ্রয়ভূত নিখিল ঘটের 
অলৌকিক প্ৰত্যক্ষে যে জ্ঞায়মান ঘটত্ব-রূপ সামান্য সন্িকর্ষ-বূপে কারণ হয়, 
ইহা ন্যায়বৈশেধিকমতে স্বীকৃতই আছে। লৌকিক বা আলোকিক প্রত্যক্ষের 
প্রতি বিষয়ের কারণতা৷ যাহার! স্বীকার করেন তাহাদের মতে বিশেষ ও 
সমবায় ততদৃবিষ়ক যোগজ অলৌকিক প্রত্যক্ষে কারণ হইবে । এই 
প্রণালীতে পারিমাণ্ডিল্য প্রভৃতিও স্ববিষয়ক অলৌকিক প্রত্যক্ষে কারণ-রূপে 
অপেক্ষিত থাকিবে । অতএব কারণত্ব পদার্থমাত্রের সাধর্ম্য হইতে পারিলেও 
উহাকে যে উক্তপদার্থব্যতিরিক্ত অর্থাৎ পারিমাশ্ডিল্যাদিভিন্ন দ্রব্যাদি ত্রিবিধ 
পদার্থের সাধর্ম্য বলা হইয়াছে তাহা অসঙ্গত হইয়া যার। এই কারণেই 
কারপতাকে জ্ঞাতৃধর্মব্যতিরিক্ত কার্ষের কারণতা৷ বলা হইয়াছে। সুতরাং 
ব্রয়াণাম্‌’ এই পদের অনুষঙ্গ এবং পারিমাগ্ডিল্যাদি পদার্থগুলির পরিবর্জন 
আবশ্তক হইয়াছে। কারণ ভ্রব্যাদিপদার্থত্রয়ভিন্ন সামান্য, বিশেষ ও 
সমবায় এই পদার্থত্রয় জ্ঞাতৃধর্ম অর্থাৎ জ্ঞান হইতে ভিন্ন অন্য কোনও 
কার্ধের প্রতি কারণ হয় নাঃ এবং পারিমাস্ডিল্য প্রভৃতিও জ্ঞাত্ধর্মাত্মক 
কার্ধেরই প্রতি কারণ হয়, অন্তের প্রতি নহে। স্থতরাং জ্ঞাতৃধর্মাতিরিক্ত 
কার্ধের কারণতাকে কোনও পদার্থের সাধ্য বলিতে হইলে ইহাই বলিতে 
হইবে যে, উহ পারিমাণ্ডিল্যভিন্ন দ্রব্যাদি ত্রিবিধ পদার্থেরই সাধর্ম্য । 


কিরণাবলী ৭৯ 


এন্থলে বক্তব্য এই যে, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই ত্রকালিক বস্তরই 
যোগজ প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া! ধাহ।রা মনে করেন তাহাদের মতে বিশেষ ও 
সমবায়ের কারণতা প্রসিদ্ধ হইবে না) যেহেতু যোগজ প্রত্যক্ষে বিশেষ ও 
সমবায় প্রকাশিত হইলেও উহার! বিষয়-রূপে উক্ত প্রত্যক্ষের কারণ হয় 
না। কিন্তু ওরূপ হইলেও সামান্যলক্ষণসন্িকর্ষজন্য অলৌকিক প্রত্যক্ষে 
জ্ঞায়মান সামান্য কারণ হইবে। সামান্যপ্রত্যাসত্তি-রূপে ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি 
প্রত্যক্ষসিদ্ধ জাতিগুলি অলৌকিক প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ হইলেও অতীন্দ্রিয় 
সামান্যগুলি কারণ হয় না। আর যদি জ্ঞায়মান সামান্যকে সন্সিকর্ষ ন! 
বলিয়! সামান্-জ্ঞানকেই সন্ধিকর্ষ বল! হয় তাহা হইলে প্রত্যক্ষসিদ্ধ ঘটত্ব, 
পটত্ব প্রভৃতি জাতিগুলিও কারণ হইবে না। সুতরাং কারণত্বকে পদার্থ" 
মাত্রের সাধর্মা বল! যায় না। আরও কথা এই যে অতীন্দ্রিয় সামান্য 
ও বিশেষাদিতে কারণত্ব অব্যাপ্ত হইয়া যায়। এই জন্য 'ত্রয়াণাম্‌' এই 
পদের অনুষঙ্গ অবশ্ঠই করিতে হইবে । এই মতে দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের 
সাধর্ম্য-রূপে কথিত কারণতাকে আর জ্ঞাতৃধর্ম-রূপ যে কার্য তভিন্ন কার্ধের 
কারণতা-রূপে বিশেষিত করিবার প্রয়োজন হইবে না। কারণ যে-কোন- 
কার্ধতানিরূপিত কারণতাকেই দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য বল! যাইতে পারে । 
এই মতেও দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ে ‘পারিমাণ্ডিল্যাদিভিন্নত্ব' এই বিশেষণের 
প্রয়োজন আছে । পারিমাপ্ডিল্যা্দি বন্ত্গুলি দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের অন্তর্গত- 
হইলেও উহারা কারণ হয় না। অতএব পারিমাগডিল্যাদ্দি-অন্তর্তাবে কারণত্ব- 
রূপ সাধর্স্যের অব্যাঞ্তি হয়। এই অব্যাপ্থিকে পরিহার করিবার জন্য 
দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ে পারিমাপ্ডিল্যভিন্ত্ব এই বিশেষণের সার্থকতা রহিয়াছে । 

পূর্বোক্ত পক্ষে অর্থাৎ যোগজ প্রত্যক্ষে বিষয়ের কারণতা৷ অস্বীকৃত হইলে 
আদি-পদনগ্রাহ্থ অন্ত্যাবয়বিগত রূপ প্রভৃতির অলক্ষ্যতা-প্রতিপাদনের কোনও 
সার্থকতা দেখা যায় না? কারণ উহার! আমাদের লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় 
হইতে পারে এবং লৌকিক প্রত্যক্ষে বিষয়ের কারণতা৷ সর্ববাদিসম্মত। 
স্থতরাং দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের অন্তর্গত অস্ত্যাবয়বিগত রূপ প্রভাতিতে কারণতা 
অর্থাৎ লৌকিক প্রত্যক্ষের কারণতা আছে। দ্রব্যাদিত্রয়ের অন্তর্গত বলিয়! 
এগুলি লক্ষ্য হইবে এবং তাহাতে কারপতা-রূপ সাধর্ম্য বিদ্যমান আছে। 
স্থতরাং কারণতামাত্রই যদি এইস্থলে সাধশম্য-রূপে বিবক্ষিত হয় তাহা হইলে 
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অন্ত্যাবয়বিগত রপাদির পরিবর্জন নিশ্ীয়োজন হইয়া যায়। অথচ 
‘পারিমাণ্ডিল্যাদিভ্যঃ’ এই মৃলস্থ আদি-পদের দ্বার! উহাদের পরিবর্জন করা 
হইয়াছে। মৃলকারের এই পরিবর্জনের সার্থকতা-প্রতিপাদনের জন্যই 
কিরণাবলীকার কারণতাকে জ্ঞাতৃধর্মাতিরিক্তকার্ধতানিরূপিত কারণতারূপে 
বর্ণনা করিয়াছেন। এইরূপ কারণতাই যদি দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য 
হয় তাহা হইলে আদি-পদগ্রাহ্থ বস্ত্গুলির পরিবর্জন আবশ্যক হইবে ; 
অন্যথা উহার! দ্রব্যাদিত্রয়ের অন্তর্গত বলিয়া লক্ষ্য হইয়া যাইবে। কিন্ত 
প্রদশিত কারণতা-রূপ সাধর্ম্য উহাতে না থাকায় অব্যাপ্তি আছে। এই 
অব্যাপ্তিকে পরিহার করিবার জন্য উক্ত কারণত্ব-রূপ সাধর্স্যের লক্ষ্য হইতে 
অন্ত্যাবয়বিগত রূপাদির পরিবর্জন নিতান্তই আবশ্যক হইবে। এইরূপ 
হইলে জ্ঞাতৃধর্মীতিরিক্তকার্ধতানিবূপিতকারণতা-বিবক্ষার প্রতি পারিমাপ্ডিল্য 
প্রযোজক হইবে না। এই অভিপ্রায়েই প্রকাশকার+ পারিমাত্ডিল্যাদি-পদের 
সমাসবর্ণনায় উহাকে অতদ্গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি বলিয়াছেন। ফলে 
তাদুশ কারণত্বের অপ্রযোজক পারিমাগ্ডল্য সমাস-মহ্মাতেই পরিত্যক্ত 
হইয়া যাইবে। আর যাহারা অবশিষ্ট রহিল তাহারাই তাদৃশকারণত্ব- 
বিবক্ষার প্রযোজক-রূপে পরিগণিত হইল বলিয়া বুঝিতে হইবে । 

মুপগ্রন্থে কারণত্ব-রূপ সাধর্ম্যের লক্ষ্য হইতে কেন পারিমাণ্ডিল্যের পরিবর্জন 
নিদিষ্ট হইয়াছে তাহার তাৎ্পরধব্যাখ্যায় কন্দলীকার, স্থক্কিকার প্রভৃতি 
মনীষিগণ বলিয়াছেন যে সাধধ্য-ূপে উল্লিখিত মূলস্থ কারণত্ব-পদটি 
'কারণতামাত্র” এই অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই ; কারণ তাদৃশ কারণত্ব পদার্থ- 
মাত্রেরই সাধম্য হইতে পারে। অতীন্তরিয় জাতি প্রভৃতি সাধারণভাবে 
সামান্যলক্ষণপ্রত্যাসত্তির অন্তর্গত না হইলেও প্রমেয়ত্বের দ্বারা অনুগত প্রমেয়- 
রপে তাহার! সামান্যলক্ষণপ্রত্যাসত্তির অন্তর্গত হইবে। কারণ পদা্থমাত্রই 
প্রমেয় বলিয়। গৃহীত হয়। সুতরাং মূলকারীয় পারিমাগ্ডিল্যাপ্দির পরিবর্জনের 
দ্বারা ইহাই বুঝিতে হইবে যে সাধশ্য-রূপে কথিত কারণতা কারণতমাত্র 


৯. যন্তপি যোগিপ্রত্যগ্ষস্ত বিষয়াজন্যতয়া পারিমাগুল্যমপি ন জ্ঞাতৃধর্মজনকং তথাপাতদ্গুণ- 
মংবিজ্ঞানবহুৰীহিণাদিপদগ্রাহ্যাণামন্দাদিপ্রত্যক্ষজজনকত্বাৎ তে ব্যবচ্ছেদ্ধ| কর্টবাঃ। প্রকাশ, 
পৃঃ ১৪৬ 
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হইতে পারে নাঃ কিন্তু হা নিমিতকারণতাভিন্ন কারণতা হইবে।  তাদৃশ 
কারণত। সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ে সম্ভব নহে। এজন্য দ্রব্যাদি পদার্থত্রমই 
উক্ত সাধর্ম্যের লক্ষ্য হইবে। ওঁ সকল পদার্থের অন্তর্গত পারিমাপ্ডিল্য 
প্রভৃতিও নিমিভ্তকারণাতিরিক্ত কারণ হয় না। অতএব লক্ষ্য হইতে এ 
সকল পদার্থেরও পরিবর্জন আবশ্যক হইবে ॥ উপরিবণিত প্রণালীতে ন্যায়- 
কন্দলীকার প্রভৃতি আচার্ষগণ ‘কারণত্বঞ্চান্তত্র পারিমাণ্ডিল্যাদিভ্যঃ' এই গ্রন্থের 
তাৎপর্য বিবৃত করিয়াছেন ।১ 

যদিও অন্ত্যাবয়বিগত রূপাদি প্রতিযোগি-্ূপে নিজ নিজ ধ্বংসের কারণ 
হইয়া থাকে ইহা সত্য, তথাপি এ কারণতা নিমিতকারণতাই ; সমবায়ি- 
কারণতা বা অসমবায়িকারণতা নহে। অতএব এ সকল পদার্থাস্তর্ভাবে 
অতিব্যাপ্তির অবকাশ থাকিতে পারে না। কিরণাবলীকারের মতান্থসারে 
ধ্বংসের কারণতা লইয়া অন্ত্যাবয়বিগত রূপাদিতে অতিব্যাপ্তির অবকাশ 
থাকিলেও পূর্বে কার্ধত্বের যাদৃশ স্বরূপ উল্লিখিত হইয়াছে তদনুসারে ধ্বংস 
কার্ধের অন্তর্গতই হয় না। অর্থাৎ পূর্বে গ্রাগভাবপ্রতিযোগিত্ববিশিষ্ট সত্তাকেই 
কার্যত্ব বল! হইয়াছে তাদৃশ সত্তা ধ্বংসে না থাকায় উহাকে কার্য বলিয়া 
পরিগণিত করা যাইবে না।  স্থতরাং কিরণাবলীকারের মতেও ধ্বংসের 
কারণতা অবলম্বনে অন্ত্যাবয়বিগত বূপাদিতে অতিব্যাণ্তির অবকাশ 
থাকিবে না। 

জ্ঞাতৃধর্নাতিরিক্তকার্ধনিরূপিতকারণতা-রূপ সাধর্স্যের লক্ষ্য অর্থাৎ ধর্মী 
হইতে পরমাগুপরিমাণকে পরিবর্জন করা হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে 
পরমাণুপরিমাথকে পরিবর্জন করা ন! হইলে পরমাণুপরিমাণ-অন্তর্তাবে কথিত 
কারণত্বর্ূপ সাধর্স্যের অব্যাপ্তি হয়। জ্ঞাতৃধর্মাতিরিক্ত কার্ধের প্রতি পরমাণু 
পরিমাণকারণ হইলে উহা দ্বাগুকপরিমাণের প্রতি কারণ হইবে। কিন্ত 
তাহা সম্ভবপর হয় না। কারণ যখন কোনও পরিমাণ পরিমাণীস্তরের প্রতি 
কারণ হয়, তখন ইহ! দেখ! যায় যে যাহা কার্ধভূত পরিমাণ তাহা কারণভূত 


১. তথাপি নিমিত্তকারণবিলক্ষণতয়েদং সাঁধর্ীমুক্তমূ। স্যাঁয়কন্দলী, পৃঃ ১৮ 
তথা চ তেভ্যোহন্তত্ৰ দ্রব্যাদীনাং ত্রয়াণাং কারণত্বং নিমিত্ততান্তকারণতাবচ্ছেদকজাতিমত্মূ। 


সুতি, পৃঃ ১৩০ 
১১ 


৮২ কিরণাবলী 


পরিমাণের সমানজাতীয় এবং উহা হইতে উৎকর্ষবিশিষ্ট । উদাহ্রণন্বরূপে 
বলা যাইতে পারে যে কপালপরিমাণ হইতে ঘটের পরিমাণ উৎপন্ন হয়। 
এস্থলে ঘটের পরিমাণ কপালপরিমাণের সমানজাতীয় অর্থাৎ উভয় পরিমাণই 
মহত্বজাতীয় পরিমাণ এবং কপালপরিমাণ অপেক্ষা ঘটপরিমাণ উৎ্রুষ্টতর । 
অন্যান্তস্থলেও পরিমাণসন্বন্ধে এইরূপ নিয়মই দেখা যাইবে । স্থতরাং পরিমাণের 
স্বমমানজাতীয়োত্রু্টপরিমাণজনকত্বই নিয়ম ॥। যদিও দ্যগুকপরিমাণ ও 
পরমাণুপরিমাণ উভয়ই অগুত্বের দ্বারা সমানজাতীয় তাহ! হইলেও দ্যণুক- 
পরিমাণ পরমাণুপরিমাণ অপেক্ষায় উৎক্র্টতর নহে। অণুপরিমাণের পক্ষে 
তদপেক্ষায় ক্ষুদ্রত্ব অর্থাৎ অণুতরত্বকেই উৎকর্ষ বলিয়া বুঝিতে হইবে । 
মহৎপরিমাণের পক্ষে যেমন নিজের অপেক্ষায় মহত্বরত্বই উৎকর্ষ হয় 
সেইরূপ, অণুপরিমাণের ক্ষেত্রে নিজের অপেক্ষায় অণুতরত্বই উৎকর্ষ 
হইবে। তাদৃশ উৎকর্ষ অর্থাৎ পরমাণুপরিমাণ অপেক্ষায় অণুতরত্ব-রূপ 
উৎকর্ষ দ্যগুকপরিমাণে না থাকায় দ্যগুকপরিমাণের প্রতি পরমাণুপরিমাণ 
কারণ হইতে পারে না। অন্য কোনও জ্ঞাতৃধর্মীতিরিক্ত সড়ূত কারের 
প্রতি পরমাণুপরিমীণের কারণত্ব প্রসক্তই হয় না। এই কারণে উক্ত 
কারণত্ব-রূপ সাধর্য্যের লক্ষ্য হইতে পরমাণুপরিমীণের পরিবর্জন আবশ্যক 
ইহয়াছে। 

মূলস্থ পারিমাণ্ডিল্য পদের ব্যাখ্যায় কিরণাবলীকার পরমাণুপরিমাণকেই 
গারিমাগ্ডিল্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এস্থলে প্রকাশকার কোনও মন্তব্য 
করেন নাই। কিন্ত প্রকৃতস্থলে পরমাণু ও ছ্যাণুক এতদুভয়ের পরিমাণকেই 
অর্থাৎ অণুত্বজাতীয় পরিমাণকেই পারিমাগ্িল্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। 
কারণ পরমাণুপরিমাণের ন্যায় দ্বাণুকপরিমাণও জ্ঞাতৃধর্মাতিরিক্ত সড়ূত কার্ধের 
প্রতি কারণ হয় না। স্থতরাং পরমাণুপরিমাণের ন্যায় দ্যণুকপরিমাণেরও 
পরিবর্জন আবশ্যক হইবে। ছ্বাণুকপরিমাণ কারণ হইলে উহা! অবশ্যই 
ত্রসরেখুপরিমাণের কারণ হইবে। কিন্ত তাহা সম্ভব হয় নাঃ কারণ 
ত্রসরেখুর পরিমাণ ঘ্যণুকপরিমাণের সমানজাতীয় নহে, অর্থাৎ দ্যগুকপরিমাণ 
অণুত্বজাতীয় আর ত্রসরেখুর পরিমাণ মহত্বজাতীয়। উক্ত বিজাতীয়তা- 
নিবন্ধন উহাদের কার্যকীরণভাব সম্ভব হয় না। স্থতরাং কথিত সাধর্ম্যের 
লক্ষ্য হইতে দ্যণুকপরিমীণেরও অপসারণ আবশ্তক। এম্থলে ইহা লক্ষণীয় 


কিরণাবলী ৮৩ 


যে ব্যোমবতীকার পরযাণুপরিমাঁণকেই গারিমাগ্ডিল্য বলিয়াছেন” ; কিন্তু 
কন্দলীকার ও স্থক্তিকার ঘ্যণুকপরিমাঁণকে পারিমাগ্ডিল্য না বলিলেও স্ুতরস্থ 
আদিপদের দ্বারা উহারও সংগ্রহ হইবে এইরূপ বলিয়াছেন ।* 

সুত্রস্থ আদি-পদের দ্বারা কিরণাবলীকার পরমমহত্ব, অন্ত্যাবয়বিগত রূপ, 
রস, গন্ধ, স্পর্শ ও পরিমাণ এবং দ্বিত্বসংখ্যা, দিপৃথকৃত্ব, পরত্ব ও অপরত্ব 
এবং বিনশ্থাদবস্থদ্রব্গত সংযোগ, বিভাগ ও ক্রিয়া এবং অন্ত্যশব্দ, চরম-. 
সংস্কার ও জ্ঞান এইগুলির বিবক্ষা করিয়াছেন । অর্থাৎ প্রদশিত কারণতাকে 
এগুলি ব্যতীত পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। J 

পরমমহত্ব পরিমাণ বলিতে আকাশ, কাল, দিক্‌ ও আত্মা এই বিভু 
দ্রব্যগুলির যে পরিমাণ তাহাকে বুঝিতে হইবে । এই পরিমাণগুলিও 
জ্ঞাতৃধর্মাতিরিক্ত কাধের প্রতি কারণ হয় না। যদি জ্ঞানাদিভিন্ন অপর কোনও 
কার্ধের প্রতি ইহারা কারণ হয়, তাহা হইলে উহাদ্িগকে অবশ্যই কোন 
পরিমাণের প্রতি কারণ হইতে হইবে । কিন্তু পরমমহৎপরিমাণসজাতীয় কোন 
উতষ্টতর পরিমাণ না থাকায় উহার! কারণ হইতে পারে না । এইজন্যাই 
পূর্বোক্ত সাধম্যের লক্ষ্য হইতে উহাদের পরিবর্জন আবশ্যক হইয়াছে। 

অবয়বগত রূপরসাদি অবয়বিগত রূপরসাদির প্রতি কারণ হইয়া থাকে । 
স্থতরাং যাহা অন্ত্যাবয়বী অর্থাৎ চরম অবয়বী তাহ! কাহারও অবয়ব না 
হওয়ায় উহার পক্ষে কেহই অবয়বী হইবে না; স্থৃতরাং তদগত রূপরসাদিও 
কারণ হইবে না। এই নিমিত্তই উক্ত সাধর্মোর লক্ষ্য হইতে উহাদের 
পরিবর্জন করা হইয়াছে । 

এস্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে কিরণাবলীকার অন্ত্যাবয়বিগত রূপ ও রসের 
ন্যায় অন্ত্যাবয়বিগত স্পর্শকেও উক্ত সাধর্ষ্যের লক্ষ্য হইতে নিফাশিত 
করিয়াছেন। কিন্তু সুন্মদৃষ্টিতে আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে 
উহা সঙ্গত হয় নাই। কারণ বূপরসাদির ন্যায় অন্ত্যাবয়বিগত স্পর্শও যে 
কেবল অবয়বিগত ক্পর্শেরই কারণ হইবে তাহা নহে; যেহেতু স্পর্শ 


১. পরিমওল্যাঃ পরমাণবস্তেষাং ভাবঃ পারিমাগুল্যং পরমাণুপরিমাণমূ। ব্যোমবতী পৃঃ ১৩১ 
২ আদিশব্দাদ্‌ দ্যগুকপরিমাণম্। স্যায়কন্দলী, পৃঃ ১৮ 
আদিপদেন দ্যণুকপরিমাণম্‌। নি, পৃঃ ১২৪-৩০ 


৮৪ কিরণাবলী 


অভিঘাতেরও প্রতি কারণ হইয়া থাকে। এইরূপ হওয়ায় অন্ত্যাবয়বীর সহিত 
দ্রব্যাত্তরের যে অভিঘাত তাহার প্রতি তদগত স্পর্শ কারণ হওয়ায় তাদৃশ 
স্পর্শের পরিবর্জন অনাবশ্তক হইবে। এস্থলে ভাস্করকার বলিয়াছেন যে 
রূপরসাদির পরিবর্জন বর্ণনা করিতে যাইয়া কিরণাবলীকার সহস! স্পর্শেরও 
পরিবর্জন উল্লিখিত করিয়্াছেন।৯ অর্থাৎ ভাস্করকারের মতে স্পর্শের 
পরিবর্জন হইবে না। যেহেতু উপরিপ্রদিত প্রণালীতে অন্ত্যাবয়বিগত স্পর্শ 
জ্ঞাতৃধর্যাতিরিক্ত কার্ষের প্রতি কারণ বলিয়া প্রমাণিত হয়। এক্ষেত্রে 
প্রকাশকার বলিয়াছেন যে “অন্ত্যাবয়বিরূপ” ইত্যাদি পিরিমাণানি” ইত্যন্ত 
ঘ্ব-সমাপের মধ্যে পৃথগভাবে স্পর্শ” গৃহীত হয় নাই ; পরস্ত 'স্পর্শপরিমাণ, 
এইরূপ মধ্যপদলোপিসমাসনিপন্ন একটি পদরূপেই পরিগৃহীত হইয়াছে। 
প্রকাশকারের মতে 'ম্পর্শসমানাধিকরণং পরিমাণম্‌’ এইরূপ অর্থে 'স্পর্শপরিমাণ” 
পদটিকে গ্রহণ করাই সমীচীন।* এরূপ হইলে অন্ত্যাবয়বিগত স্পর্শের সহিত 
সমানাধিকরণ যে পরিমাণ তাহারই পরিবর্জন হয়, পৃথগ ভাবে স্পর্শের পরিবর্জন 
হয় না। এতএব ইহা দেখা যাইতেছে যে অন্ত্যাবয়বিগত স্পর্শ কারণ হইলেও 
কোনও ক্ষতি হয় না। 

অস্ত্যাবয়বিগত পরিমাণ যে কারণ হয় না ইহা অনায়াসেই বুঝা যায়। যদি 
অন্ত্যাবয়বিগত পরিমাণ কারণ হয় তাহা হইলে উহা নিশ্চয়ই অবয়বিগত 
পরিমাণেরই কারণ হইবে , আর অন্ত্যাবয়বীর পক্ষে অপর কোনও অবয়বী 
সম্ভব না হওয়ায় উহার পরিমাণও অবয়বগত পরিমাণ হইবে না । অতএব উহা! 
কারণও হইবে না। এইজন্তই উক্ত পরিমাণের পরিবর্জন আবশ্যক হইয়াছে । 

ইতরাং পূর্বোক্ত সমাসের সার্থকতা রক্ষা করিতে হইলে পরিমাণে আর 
অস্ত্যাবয়বিগতত্ব-রূপ বিশেষণ আবশ্যক হইবে না। কারণ অন্ত্যাবয়বিগত 
পরিমাণই অন্ত্যাবয়বিগত স্পর্শের সহিত সমানাধিকরণ হইয়া থাকে। 


১. নম্বন্ত্যাবয়বিল্পর্ণে। জনকে! ভবত্যেব স্পর্শবদ্ধেগবৎ সংযোগন্তা ভিঘাতম্পর্শবৎ দ্রব্য 
নংযোগঞ্জ নোদনায়াশ্চ ক্রিয়াং প্রতি জনকত্বাদিতি চেন্ন। স্পর্শপদস্তাত্র সম্পাতায়াতত্বাৎ। 
ভাস্কর, পৃঃ ৫৪ 


২ শ্পর্শপ্দঞ্চ স্পর্শনমানাধিকরণপরিমাণমিতি সধ্যমপদলোগিসমাসেন স্বসহবৃত্তিপরিমাণোপ- 
লক্ষণম্‌ । প্রকাশ, পৃঃ ১৪৭ 


কিরণাবলী ৮৫ 


আমাদের মনে হয় যে লেখনপ্রমাদবশতঃই “স্পর্শ পদটি সমাসের 
অন্তর্গত হইয়াছে। যদ্দিও কিরণাবলীপুস্তকের মুদ্রিত সকল সংস্করণেই ও 
পদটি উল্লিখিত দেখা যায় এবং যদিও প্রকীশকার “স্পর্শের” উল্লেখযুক্ত পাঠই 
গ্রহণ করিয়৷ গ্রন্থকর্তার অভিপ্রায় বিবৃত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন 
ইহা সত্য তথাপি আমর! উহাকে প্রামাদিক বলিয়াই মনে করিব । 

পূর্বোক্ত সাধর্যের লক্ষ্য হইতে দ্বিত্ব সংখ্যার পরিবর্জন কর! হইয়াছে । 
যদিও পরমাগুগত দ্বিত্বসংখ্য! দ্বাণুকপরিমাণের প্রতি কারণ হওয়ায় কারণত্ব 
দ্বিত্বেরও সমানধর্ম হইতে পারে তথাপি প্ররুতস্থলে অন্ত্যাবয়বিগত দ্বিত্বকেই 
পরিবর্জন কর] হইয়াছে বলিয়! বুঝিতে হইবে ॥ অন্ত্যাবয়বিগত দ্বিত্ব জ্ঞানভিন্ন 
কার্ধের প্রতি কারণ না৷ হওয়ায় জ্ঞাতৃধর্মীতিরিক্তকার্ধনিরপিতকারণতা-বধূপ 
সাধস্যের ধর্মী হইতে উহার পরিবর্জন আবশ্তক। যদিও প্রকাশকার উক্ত 
সাধনের অলক্ষ্যভূত দ্বিত্বকে অন্ত্যাবয়বিবৃত্তি বলিয়াছেন? তথাপি অন্তয-পদের 
কোনও প্রয়োজন নাই বলিয়া বুঝিতে হইবে। যে-কোনও অবয়বিবৃত্তি 
ঘিত্বই পরিমাণের জনক হয় না। দুইটি মাত্র সাবয়ব বস্তুর দ্বার! নিমিত 
অবয়বীর পরিমাণের প্রতি সমবায়িকারণগত পরিমাঁণই অসমবায়িকারণ 
হইয়া থাকে । একমাত্র চরম অবয়ব যে পরমাণু তদগত দ্বিত্বসংখ্যাই দ্যগুক- 
পরিমাণের প্রতি আরম্তক হয়। স্ৃতরাং উক্ত সাধর্ম্যের লক্ষ্য হইতে 
অবয়বিগত দিত্বসংখ্যারই পরিবর্জন বুঝিতে হইবে। 

বিনশ্তদবন্থদ্রব্যগত সংযোগ, বিভাগ, বেগ ও ক্রিয়া, এই গুলিও জ্ঞাতৃধর্মীতি- 
রিক্ত কার্ষের প্রতি কারণ হয় ন!। এজন্য এইগুলিকেও উক্ত সাধর্ম্যের লক্ষ্য 
হইতে বহিভূর্ত করা আবশ্তক। বিনশ্যদবস্থ দ্রব্য বলিতে বিনাশের 
উত্পত্তিকালীন দ্রব্যকে বুঝিতে হইবে ও অবস্থায় ত্রবাটি বিদ্যমান না 
থাকিলেও পূর্বোৎপন্ন তদগত সংযোগাদির বিদ্যমানত! অন্ততঃ কালকে আশ্রয় 
করিয়াও স্বীকার করিতে হইবে । কারণ এসকল স্থলে আশরয়নাশই 
আশ্রিতনাশের কারণ হওয়ায় আশ্রঘনাশের উৎপত্তিকালে আশ্রিতগুলির নাশ 
উৎপন্ন হইতে পারে না, যেহেতু আশ্রিতনাশের কারণ যে আশ্রয়নাশ 
তাহা পূর্বক্ষণে নাই । যাহ যাহার পূর্বক্ষণে থাকে না, তাহ! তাহার কারণ 


১. দ্বত্বধান্তযাবয়বিবৃত্তিপরিমাণারনকং বিবক্ষিতম্‌ । প্রকাশ, পৃঃ ১৪৭ 


৮৬ কিরণাবলী 


হইতে পারে না। স্থতরাং আশ্ররনাশজন্য আশ্রিতনাশের স্থলে আশ্রয়নাশের 
উৎপত্তিকালেও আশ্রিতবস্তগুলির বিদ্যমানতা৷ অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। 
এইরপস্থলীয় সংযোগ ও বিভাগ কারণ হইতে পারে না। কারণ সমবায়িকারণ 
না থাকায় পরবতিকালে কোনও কার্যদ্রব্য উৎপন্ন হইবে না। স্থৃতরাং 
এই অবস্থায় বিদ্যমান থাকিয়াও সংযোগাদি গুণগুলি বা ক্রিয়া কারণ 
হয় না। 

অন্তযশবও জ্ঞানাদ্যতিরিক্তের কারণ হয় না। অন্ত্যশব্ব বলিতে 
বীচিতরক্বন্ায়ে উৎপন্ন শব্বগুলির শেষ শব্দটিকে বুঝিতে হইবে এ 
শব্দটিও কারণ হয় না। যেহেতু এ শব্দটি কারণ হইলে উহা নিজসন্তানগত 
পরবর্তী শব্দেরই কারণ হইবে। কিন্তু উক্ত শব্খসন্তান ও চরমশব্দটিতেই 
বিশ্রান্ত হওয়ায় দ্বসন্তানগত পরবর্তাঁ শব্দ বলিতে আর কোনও শব্দকে পাওয়া 
যায় না। এজন্য উহা কারণ হইবে না। স্বতরাং উক্ত সাধনের লক্ষ্য 
হইতে উহাকে বহিভূত কর! নিতান্তই আবশ্যক হইবে । 

চরম সংস্কারকেও উক্ত সাধর্ন্যের লক্ষ্য হইতে বহিভূতি করা হইয়াছে । 
কোনও ভাবনাধ্য সংস্কার জ্ঞাতৃধর্নাতিরিক্ত কার্ধের প্রতি কারণ না হওয়ায় 
স্কারমাত্রেরই লক্ষ্য হইতে পরিবর্জন অভিপ্রেত বলিয়া বুঝিতে হইবে । 
অতএব এস্থলে “চরম” এই বিশেষণপদটি ‘অন্ত্য’ অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই। 
বৈশেষিকশান্ত্রে গুণপ্রকরণে সংস্কারাখ্য পদার্থট বর্বশেষে পঠিত হইয়াছে। 
পাঠক্রমে সংস্কারের চরমপাঠনিবন্ধনই “শেষপরিপঠিত” অর্থে চরম-পদটির 
প্রয়োগ হইয়াছে। এস্থলে ভাক্করকার বলিয়াছেন যে পুংলিন্গে প্রযুক্ত চরম 
পদটিকে নপুংসকলিল্দে পরিবত্তিত করিয়া উহাকে জ্ঞান-পদ্দের বিশেষণ-রূপে 
গ্রহণ করিতে হইবে ।* স্থৃতরাং সংস্কার ও চরমজ্ঞান ইহাদেরও লক্ষ্য 
হইতে বহিভাব বুঝিতে হইবে । 

মুক্তির অব্যবহিত পূর্ববর্তী জ্ঞানই চরমজ্ঞান হইবে। উক্ত জ্ঞান কোনও 
ভাবকাধের জনক ন! হওয়ায় উহাকে লক্ষ্য হইতে বহিভূর্ত কর! আবশ্তক। 
অনন্ত্য জ্ঞানগুলির ঘটাদি কাধের প্রতি কারণত্ব অসম্ভব নহে। এই কারণেই 


৯. অত্র লিঙ্গব্যত্যয়েন চরমত্বং জ্ঞানবিশেষণমূ। ভাস্কর, পৃঃ ৫৪ 


কিরণাবলী ৮৭ 


এগুলিকে লক্ষ্যের বহিভূ্তি করা হয় নাই; চরমজ্ঞানকেই লক্ষ্যের বহিভূর্তি 
করা হইয়াছে। 


দ্রব্যাপ্রিভত্রঞ্চ ভ্রব্যসমবার্িকারণকতা1 ॥ এবং দ্রব্য- 
্রাদিসামান্যবি০শবপদাশচক্সার প্রসঙ্গঃ! তথাপ্যব্যাপক- 
সমত আহ। অন্যচভ্রভি। নিভ্যদ্র5ব্যভ্য+ ইত্যুপ- 
লক্ষণসম্‌! নিত্যগুঢণেভয২ ইত্যপি দ্রউব্যম্‌। নিত্যদ্ৰব্যাণি 
নিত্যগুণাংশ্চ বিহাঢ়যেদং পদার্থ ত্রিতয়সাধর্ম্য*মিত্যর্থঃ। 
আচদী সংঢযাগবিভাঢগী নিত্যবৰ্গঞ্চ বিহায় গুণাসম- 
বারিকারণকত]। 2চতি চার্থঃ ॥ 


'্রব্যাঞ্রিতত্বধন্তত্র নিত্যদ্রব্যেভ্যঃ৪ এই পরমমূলস্থ দ্রব্যাশ্রিতত্ব- 
পদটিকে দ্রব্যসমবায়িকাঁরণকত্ব-রূপ অর্থে বুঝিতে হইবে। এইরূপ 
হইলে দ্রব্যত্ব প্রভৃতি “সামান্য এবং বিশেষ পদার্থে (আর) 
অতিপ্রসক্তি হইবে না। তাহা হইলেও উহা! অব্যাপক ত হইলই 
(অর্থাৎ উক্তপ্রকার দ্রব্যাশ্রিতত্টি অর্থাৎ দ্রব্যসমবায়িকারণকত্বটি 
পরমাণু, আকাশ, কাল প্রভৃতি নিত্যদ্রব্যে না থাকায় অব্যাপ্তিদোষে 
দুষ্ট হইল )। এই কারণেই (পরমমূলে ) ‘অন্যত্র নিত্যদ্রব্যেভ্য* এই 
কথা বলা হইয়াছে । “নিত্যদ্রব্যেভ্যঃ, এই পদটি উপলক্ষণ। 
(অতএব) “নিত্যগুণেভ্যঃ ( অন্যত্র )' এইরূপ প্রয়োগও বুদ্িস্থ 
হইবে। ( সুতরাং) সকল নিত্যদ্রব্য ও সকল নিত্যগুণকে পরিবর্জন 
করিয়া ইহ। (অর্থাৎ দ্রব্যসমবায়িকারণকত্ব ) পদার্থত্রয়ের ( অর্থাৎ 
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দ্রব্য, গুণ ও কর্মের) সাধর্ম্য ইহাই তাৎপর্যার্থ। 'দ্রব্যাশ্রিতত্ 
এই পরমমূলস্থ “৮-কারের দ্বারা আগ্ভ সংযোগ, আন্ত বিভাগ এবং 
নিত্যবর্গ (অর্থাৎ নিত্যদ্রব্য ও নিত্য গুণ) এইগুলিকে পরিত্যাগ 
করিয়া দ্রব্যাদিত্রয়ের গুণাসমবার়িকারণকত্ব সাধর্ম্-রূপে সুচিত 
হইয়াছে। 


'দ্রব্যাত্রিতত্বঞ্চান্তত্র নিত্যদ্রব্যেভ্যঃ’ ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বার! ভ্রব্যাখ্রিতত্বকে 
দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই পদবার্থত্রয়ের সমানধর্ম বল! হইয়াছে। সাধারণতঃ 
দ্রব্যসমবেতত্বকেই ভ্রব্যাশ্রিতত্ব বলা হইয়| থাকে। দ্রব্যা্রিতত্ব পদের 
তাদুশ অর্থ গ্রহণ করিলে সামান্য ও বিশেষে অতিব্যাপ্তি দুননিবার হইয়া! 
পড়ে।* এজন্য কিরণাবলীকার উক্তপদের তাৎ্পর্ধার্থ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন 
যে দ্রব্যসমবায়িকারণকত্বকেই : অর্থাৎ ভ্রব্য-রূপ সমবায়িকারণজন্যত্বকেই 
প্রকৃতস্থলে ভ্রব্যাশ্রিতত্ব বলিয়।৷ বুঝিতে হইবে। এক্ষণে আর পূর্বোক্ত 
অভিব্যান্তি হইবে না। কারণ সামান্য ও বিশেষ নিত্য পদার্থ বলিয়। উহার! 
কখনই দ্রব্যসমবায়িকারণক হইতে পারে না| 

যদিও দ্রব্যাশ্রিতত্বপদের পূর্বোক্ত ব্যাখ্যার দ্বারা সামান্য ও বিশেষে. 
অতিব্যাপ্তি হয় ইহা সত্য, তথাপি অব্যাপ্তি নিরসন হয় না। কারণ পরমাণু, 
আকাশ, কাল প্রভৃতি নিত্য দ্রব্যগুলিও প্ররুতস্থলে লক্ষ্যভূত দ্রব্যাদি 
পদাথত্রয়ের অন্তর্গত। কিন্তু নিত্যত্ব নিবন্ধন উহার! দ্রব্যসমবায়িকারণক 
অর্থাৎ ভ্বযাত্মক সমবায়িকারণজন্তয হইতে পারে না। এইভজন্তই অর্থাৎ 
এইভাবে অব্যাপ্তি হয় ইহা! বুবিয়াই: পরমমূলকার লক্ষ্য হইতে 
নিত্য ভ্রব্যগুলিকে পরিহার করিবার জন্য ‘অন্তত্র নিত্যদ্রব্যেভ্যঃ: এই 
কথা বলিয়াছেন ইহার দ্বার! নিত্যদ্রব্যব্যতিরিক্ত যে দ্রব্যাদি পদার্থত্রয় 
তাহাদিগকে উক্ত সাধর্য্ের ধর্সি-রূপে গ্রহণ হইয়াছে। ফলে পূর্বোল্লিখিত 
অব্যাপ্তির অবকাশ থাকিবে না। কারণ প্রদিত নিত্যদ্রব্যগুলি লক্ষ্যান্তর্গত 
হইল না। পূর্বে নিত্যদ্রব্যগুলিকেও লক্ষ্যান্তর্গত মনে করিয়াই অব্যাপ্তি 
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আশঙ্কিত হইয়াছিল । এক্ষণে এগুলি লক্ষ্য বহিভূ্তি হওয়ায় আশঙ্কা 
পরিহৃত হইল । কেবল নিত্যদ্রব্যগুলিকে লক্ষ্যের বহিভূতি করিলেই যে, 
অব্যাপ্চি পরিহত হইবে তাহা নহে, কারণ নিত্যদ্রব্য হইতে ব্যতিরিক্ত 
পদার্থত্রয়ের্‌ মধ্যে ঈশ্বরীয় বুদ্ধি, প্রযত্ব প্রভৃতি বা নিত্যদ্রব্যগত পরিমাণ, সংখ্যা 
ইত্যাদি গুণগুলিও অন্তর্ভুক্ত আছে এবং নিত্যতানিবন্ধন উহার! দ্রব্য- 
সমবায়িকারণক হইতে পারে না। এইভাবে অব্যাঞ্ধির সর্বধা নিরসন হইল 
না মনে করিয়াই কিরণাবলীকার “অন্থত্র নিত্যদ্রব্যেভ্যঃ: এই পরমমূলাংশের 
ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে নিত্যদ্রব্য পদটিকে উপলক্ষণ বলিয়! স্বীকার . 
করিতে হইবে । যাহা নিজের প্রসিদ্ধার্থ বুঝাইয়া অতিরিক্ত আরও কিছু 
বুঝাইয়া থাকে শান্ত্কারগণ তাহাকেই উপলক্ষণ বলিয়া বর্ণনা করেন। 
হুতরাং প্রকৃতস্থলে 'নিত্যদ্রব্যেভ্যঃ এই পদটি উপলক্ষণ হইলে উহা নিজ 
প্রসিদ্ধ অর্থ ব্যতীত আরও কিছু অর্থ বুঝাইবে ইহাই সিদ্ধান্তিত হইল । 
অতএব উপলক্ষণীভূত এ পদের দ্বারা “অন্যত্র নিত্যগুণেভ্যঃ এইরূপ একটি 
বাক্য আক্ষিপ্ত হওয়ায় নিত্য দ্রব্য ও নিত্য গুণ এই উভয়বিধ পদার্থই লক্ষ্য 
বহিভূর্তি হইয়া যাইবে । ফলতঃ নিতাদ্রব্য ও নিত্যগ্ুণ ভিন্ন দ্রব্যাদি 
পদার্থত্রয়কেই উক্ত সাধর্স্যের ধমি-রূপে পাওয়া যাইবে । অতএব লক্ষ্যের 
অনন্তর্গত নিত্যগুণে দ্রব্যসমবায়িকারণজন্তত্ব-রূপ সাধর্ম্য না থাকিলেও ক্ষতি 
হইল না। 

পরমমূলস্থ "কারের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ফিরণাঁবলীকার উহাকে অন্ুক্ত- 
সমুচ্চয়ার্থে গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন যে উক্ত ‘চ’কারের দ্বারা আগ্ভসংযোগ 
ও আগ্ঘবিভাগ এবং নিত্যবর্গ অর্থাৎ নিত্যদ্রব্য ও নিত্যগ্ুণ এইগুলিকে 
পরিবর্জন করিয়া! অবশিষ্ট দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের গুণাসমবাপ্লিকারণজন্তত্ব- 
নামক দ্বিতীয় সাধগ্যটির আছ্যসংযোগ ও আগ্বিভাগ এবং নিত্যদ্রব্য 
ও নিত্যগুণভিন্ন অবশিষ্ট দ্রব্যাদি পদার্থত্রয় ধর্মী হইবে। আগ্ঘসংযোগ ও 
আদ্যবিভাগ বলিতে ক্রিদ্নাজন্য সংযোগ ও ক্রিয়াজন্য বিভাগকে বুঝিতে 
হইবে কারণ সংযোগজ সংযোগ বা বিভাগজ বিভাগ সংযোগবিভাগপূর্বক 
হওয়ায় আদ্যসংযোগ বা আদ্যবিভাগ-রূপে গৃহীত হইতে পারে ,না। 
সৃতরাং ক্রিয়াজন্য সংযোগ ও ক্রিয়াজন্য বিভাগই আদ্যসংযোগ ও আদা- 
বিভাগ হইবে। উক্ত আদ্যসংযোগ ও আদ্যবিভাগে ক্ৰিয়াই অসমবায়ি- 
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কারণ হওয়ায় গুণাসমবাক্সিকারণজন্যত্বের অব্যাপ্তি হয় বলিয়াই উক্ত সাধর্ণ্যের 
ধর্মী হইতে এ সংযোগ ও ওঁ বিভাগকে পরিবর্জন করা হইয়াছে । পরমাণু 
প্রভৃতি নিত্যদ্রব্য ও ঈশ্বরীয়জ্ঞান প্রভৃতি নিত্যগ্ুণগুলির কোনও কারণ 
ন! থাকায় গুণাসমবাগ্রিকারণজন্যত্ব-রূপ সাধর্ন্যের অব্যাপ্তি আশঙ্কা করিয়াই 
উহার ধর্মী হইতে এগুলিকেও পরিবর্জন করা হইয়াছে । অবশিষ্ট দ্রব্য, 
গুণ ও ক্রিয়াগুলির সর্বত্রই গুণাসমবাপ্সিকারণজন্যত্ব থাকায় আর অব্যাঞ্তি 
দোষ হইবে না। ক্রিয়াজন্য বেগকেও উক্ত সাধর্ম্যের ধর্মী হইতে বহির্ভূত 
করিতে হইবে। অন্যথা গুণাসমবায়িকারণজন্যত্ব না থাকায় অব্যাপ্তি হইয়া 
যাইবে ।১ 

মূলস্থ দ্রব্যা্রিতত্ব-পদের ব্যাখ্যায় ব্যোমবতীকার দ্রব্যসমবায়িকারণ- 
জন্যত্বকে দ্রব্যাশিতত্ব বলেন নাই ; তিনি যথাশ্রতভাবেই দ্রব্যা্রিতত্বকে 
দব্যাদি পদার্থত্রয়ের সমানধর্ম বলিয়াছেন। পূর্বে পরমমূলকার কেবল 
আশ্রিতত্বকে অর্থাৎ দ্রব্যাদি-কোনওরূপ-বিশেষণবিবঞ্জিত আশ্রিতত্বকে দ্রব্যাদি 
ষড়. বিধ পদার্থের সাধর্ম্য-রূপে কীর্তন করিয়াছেন । তাহার দ্বারাই দ্রব্যাদি- 
অয়েরও আশরিতত্ব-রূপ সাধশ্য বল! হইয়াছে । কারণ ষড়বিধ পদার্থে 
আশ্রিতত্ব থাকিলে তদন্তর্গত দ্রব্যাদিত্রয়েও অবশ্যই আশ্রিতত্ব থাকিবে । 
এজন্য অর্থপুনরুক্ততা-দোষের আশঙ্কায় প্ররুতস্থলে নিধিশেষণক আশ্রিতত্বকে 
সাধ্য না বলিয়। দ্রব্যোপলক্ষিত আশ্রিতত্বকে দ্রব্যাদি পদার্ঘত্রয়ের সমানধর্ম 
বলা হইয়াছেং । এই ব্যাখ্যায় যদিও দ্রব্যাশিতত্ব পদের যথাশ্রুত অর্থ গৃহীত 
হইয়াছে ইহা সত্য, তথাপি ইহাকে সমীচীন বলা যায় না। কারণ দ্রব্যাদি- 
্রয়ের বহিভূতি যে দ্রব্যত্বাদি জাতি বা বিশেষ তাহাতে দ্রব্যাশ্রিতত্বরূপ 
সাধর্ম্যের অতিব্যাপ্থি হয়; কারণ কথিত জাতি বা বিশেষ-পদার্থ দ্রব্যেই 
আশ্রিত হইয়া থাকে । এই কারণেই প্রকুতস্থলে 'দ্রব্যা্িত' পদের যথাশ্রত 
অর্থ পরিত্যাগ করিয়া ভ্রব্যসমবায়িকারণজন্তত্ব-রূপ- অর্থ গৃহীত হইয়াছে। 
যদিও ভ্রব্যভিন্ন অন্য পদার্থ সমবায়িকারণ হয় না, অতএব সমবায়িকারণজন্তত্ব 


১ অত্র কর্মজন্তবেগোহপি ত্যাজ্যঃ| ভাঙ্কর, পৃঃ ৫৪ 
২ যদ্ধপি চ যগ্জামাশ্রিতত|ভিধানেন ভ্রব্যাদীনামাশ্রিততবমুক্তমূ, তথাপি প্ব্যোপলক্ষিত- 
স্তেহাভিধানাদপুনরুক্তমিতি। ব্যোমবতী, পৃঃ ১৩৩ 


কিরণাবলী ৯১ 


বলিলেই দ্রব্যরূপ সমবায়িকারণজন্যত্বই বলা হয় এবং প্রকতস্থলে ভ্রব্যপদ- 
প্রয়োগের কোনও সার্থক্য থাকে না ইহা সত্য, তথাপি দ্রব্যভিন্ন গুণাদি 
পঞ্চবিধ পদার্থ যে সমবায়িকারণ হয় না তাহাই স্থচিত করিবার নিমিত্ত 
পরমমূলকার দ্রব্যপদের প্রয়োগ করিয়াছেন_-উহী সমবায়িকারণের স্বরূপ- 
কথনমাত্র, ব্যাবর্তক বিশেষণ নহে । 


সামান্াদীনীমিভি । স্বাত্সসত্ৃং সত্ভাৰিরহঃ। 


সামান্যাদীনাম্‌.*.***৯. এই মূলগ্রন্থের ব্যাখ্যা করা হইতেছে। 


মূলকার সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই ত্রিবিধ পদার্থকে একত্র গ্রহণ 
করিয়া উহাদের সপ্তবিধ সাধর্ম্যের কথা বলিয়াছেন এবং তাহার মধ্যে 
্বাত্মসত্বকে প্রথমসাধর্ম্য-রূপে কীর্তন করিয়াছেন। সাধর্মা-রূপে গৃহীত স্বাত্ম- 
সত্বের ব্যাধ্যাপ্রসঙ্গে কিরণাবলীকার বলিয়াছেন যে উহ সত্তার অভাব 
অর্থাৎ অত্যন্তাভাব। এই ব্যাখ্যার অন্ুমারে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে 
সত্তা-রপ পরসামান্যের অত্যন্তাভাবই সামান্যাদি পদীর্ঘত্রয়ের সমান্ধর্ম। 
এস্থলে আশঙ্কা করা যাইতে পারে যে কিরণাবলীকার যথাকথিতভাঁবে 
সত্তার অত্যস্তাভাবকে সামান্যাদি পদার্থত্রয়ের সমানধর্ম বলিয়াছেন, কিন্ত 
অপরসামান্য উক্ত পদার্থত্রয়ে আশ্রিত হইবে কি না, তৎসম্বন্ধে তিনি নীরবই 
আছেন। অতএব সামান্তাদি পদার্থত্রয়ে অপরসামান্যবন্বের সংশয় থাকিয়াই 
যায়। উক্ত আশঙ্কার উত্তরে বলা যায় যে যদিও কিরণাবলীকার কঠতঃ 
অপরসামান্ত সম্বন্ধে নীরবতা অবলম্বন করিয়াছেন ইহা সত্য, তথাপি অপর 
কোনও সামান্য যে উক্ত ত্রিবিধ পদার্থে থাকিতে পারে না তাহা অর্থতঃ 
বুঝিতে পারা যায়। কারণ ব্যাপকের অভাবের দ্বারা ব্যাপ্যের অভাব 
প্রমাণিত হইয়া থাকে। প্ররুতস্থলে চরম-পর! যে সত্তাজাতি তাহা তদতিরিক্ত 
প্রত্যেকজাতির পক্ষে ব্যাপক হওয়ায় এবং এ সত্তাজাতির অত্যস্তাভাব 
সামান্তাদি পদার্থত্রয়ে থাকায় কোনও অপরা-জাতি যে উহাতে থাকিবে না, 
অর্থাৎ সকল অপরা-জাতির অত্যন্তাভাব যে উহাতে থাকিবে, এই তথ্য 


১. বৈশেিকদর্শন, পৃঃ ৩০ 


৯২ কিরণাঁবলী 


আশ্ষেপলভ্য হইবে । অতএব পূর্বোক্ত সংশয়ের অবকাশ নাই এবং ফলতঃ 
সামান্যের সামান্যতঃ অত্যন্তাভাবই উক্ত পদার্থত্রয়ের সমানধর্শ হইবে । এই 
অভিপ্ৰায়ে ভাষাপরিচ্ছেদকার “সামান্যপরিহীনাস্ত সর্বে জাত্যাদয়ো মতা?” 
এই গ্রন্থ দ্বারা উহাকে সামান্তাদি পদার্থের সমানধর্ম বলিয়াছেন। 


পূর্বে আমরা ইহা বলিয়াছি যে কিরণাবলীকার মৃলস্থ “ম্বাত্মসত্ব” 
পদটিকে ‘সত্তার বিরহ’ এই অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। সাধারণতঃ উক্ত পদের 
এরূপ অর্থ হয়না বলিয়াই মনে হয়; এজন্য এইরূপ অর্থ করিবার প্রয়োজন 
বর্ণনা করা আবশ্তক। এ বিষয়ে সেতুটাকাকার মৃলগ্রস্থের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 
বলিয়াছেন যে স্বাত্মসন্ত বলিতে প্রামাণিকত্বকে বুঝায়। কিন্তু ইহা স্মরণ 
রাখিতে হইবে যে প্রামাণিকত্ব সামান্তাদি পদার্থত্রয়ের সমানধর্ম হইতে 
পারে না, কারণ সামান্তাদি পদার্থব্রয়ের বহিভূর্তত দ্রব্যাদি পদার্থসমূহেও 
গ্রামাণিকত্ব বিদ্যমান আছে; স্থতরাং প্ররুতস্থলে স্থাত্মসত্ব বলিতে সত্তার 
বিরহকেই বুঝিতে হইবে।* এই প্রসঙ্গে মথুরানাথ বলিয়াছেন যে স্বাত্মসত্ব 
বলিতে স্বাত্মক অধিকরণে সমবায়সঙ্বদ্ধ বৃত্িত্বকেই বুঝায়। কিন্তু এরূপ বৃত্তিত্ব 
অলীক হওয়ায় উহ শস্বাত্মমত্ব’ পদের অর্থ-রূপে গৃহীত হইতে পারে না। 
অতএব প্রক্ুতস্থলে সত্তার বিরহকেই শ্বাত্মসত্ব বলিয়া বুঝিতে হইবে 15 


এস্থলে বক্তব্য এই যে আমরা পূর্বোক্ত ব্যাধ্যাগুলিকে সবাস্তঃকরণে গ্রহণ 
করিতে পারি না। কারণ স্বাত্মসত্ব বলিতে যে প্রামাণিকত্ব অথবা নিজের মধ্যে 
সমবায় সম্বন্ধে বৃতিত্ব বুঝায় ইহা প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া মনে হয় না। কোনও 
কপ ব্যুৎপত্তির সাহায্যেই আমর] 'স্বাত্মসত্ব' পদের এরূপ অর্থ পাইতে 
পারি না। আরও কথা এই যে মুলকার কখনই উক্ত পদের উক্ত অর্থে 
তাৎপর্য বর্ণনা করিতে পারেন না, কারণ তিনি নিজেই দ্রব্যাদি পদার্থগুলিকে 
স্বীকার করিয়াছেন এবং এ সকল পদার্থকে পরিহার করিয়া সামান্তাদি 
পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য-রূপে স্বাত্মসত্বের কীর্তন করিয়াছেন । দ্রব্যাদি পদার্থগুলি 


১. ভাষাপরিচ্ছেদ, শ্লোক ১৫ 
২ শ্বাস্মসন্বং প্রামাণিকত্বং দ্রব্যাদাবপীতি সত্তারাহিত্যমিত্যর্থঃ॥ সেতু, পৃঃ ১৩৩ 


৩ নন স্বান্সনবং স্বস্মিন্‌ সমবেতত্বৎ, তচ্চাপ্রসিদ্ধমিত্যতে! ব্যাচষ্টে সত্তাবিরহ ইতি! রহস্ত, 
পৃঃ ১৭২ 


কিরণাবলী ৯৩ 


যে প্রামাণিক ইহা অবশ্তই যুলকারের পরিজ্ঞাত আছে। সুতরাং তিনি 
কখনই প্রামাণিকত্বকে স্বাত্মসত্ব নামে গ্রহণ করিয়া উহাকে কেবল সামান্যাদি 
পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য-রূপে কীর্তন করিতে পারেন না । অতএব প্রামাণিকত্বকে 
স্বাত্মসত্ব পদের প্রাথমিক অর্থ বলিয়া গ্রহণ করা সমীচীন হইতে পারে ন1। 
আর এস্থলে মথ্রানাথ যাহা বলিয়াছেন তাহাও নিতান্ত অসম্ভব বলিয়াই 
বোধ হয়। তিনি বলিয়াছেন যে স্বাত্মসত্ব-পদের সাধারণভাবে অর্থ হয় 
স্বনিষ্ঠাধিকরণনিরূপিতম্বনিষ্ঠসমবায়সন্দ্ধাবঙ্ছিননবৃত্বিত। কিন্তু এরপ অর্থ অলীক 
হওয়ায় উক্ত পদের সত্তাবিরহ-রূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। এস্থলে 
আমাদের বক্তব্য এই যে যাহা অলীক তাহাকে কিরূপে কোনও পদের 
প্রাথমিক অর্থ-রূপে গ্রহণ কর! সম্ভব হ্য়। স্ৃতরাং ‘স্বাত্মসত্ব' পদের প্রাথমিক 
অর্থটি অলীক হওয়ায় সত্তাবিরহই উক্ত পদের অর্থ হইবে_-মথুরানাথের 
এই বিবৃতিও আমাদের বুদ্িস্থ হয় না । 

প্ররুতস্থলে স্থকিটীকাকার “স্বাত্মসত্ব’ পদের ব্যাথ্যা প্রসঙ্গে “স্বাত্মক’ যে সত্ব 
অর্থাৎ সত্তা-জাতি হইতে পৃথক্‌ যে বস্তুর স্বরূপ,» তাহাকেই অর্থ-রূপে 
গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব গ্রন্থকার স্বরপসত্বকেই সামান্যাদি পদার্থত্রয়ের 
সাধশ্য বলিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে অতিব্যাপ্তি দোষ হয়, কারণ সত্তাতিরিক্ত 
ত্বরূপসত্তা স্বীকার করিলে দ্রব্যাদি পদ্ার্থেরও স্বরূপসত্তা স্বীকার করিতে 
হইবে । অতএব প্ররুতস্থলে সত্তাজাতির বিরহুবিশিষ্ট স্বরূপসত্তাকেই 
সামান্যাদি পদার্থত্রয়ের সমানধর্ম বলিতে হইবে । কিন্তু ইহাতেও বিশেষ্যাংশ 
যে স্বরপসত্তা তাহার ব্যাবৃত্তি পাওয়া যায় না। স্থতরাং সত্তার বিরহকেই 
দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের সমানধর্ম বলিয়া বুঝিতে হইবে। এইরূপ ব্যাথ্যাকে 
আমরা সর্বতোভাবে অতিনন্দনযোগ্য বলিয়া মনে করি। কারণ ইহাতে 
শ্বাত্মসত্ব-পদের যথাযথ ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা রহিয়াছে। 

কিন্ত এস্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে এইরূপ ব্যাথ্যাকে আমরা নির্দোষ 
বলিয়া মনে করিতে পারি না ; কারণ স্থক্তিকার সত্তাজাতি স্বীকার করিয়াও 
পুনরায় পৃথগৃভূত শ্বরূপসত্তা স্বীকার করিয়াছেন। আমরা মনে করি যে 


১. সামান্যবিশেষসমবায়ানাং স্বাত্মকমেব সত্বং স্বরূপসত্তং ন সতাজাতিরিত্যর্থঃ | সুজি, 


পৃঃ ১৩৩ 


৯৪ কিরণাঁবলী 


সত্তাজাতি স্বীকার করিলে আর পৃথগ্ভৃতত্বরূপসত্তা-স্বীকারের কোনও 
প্রয়োজন থাকিতে পারে না। কারণ লত্তাজাতির দ্বারাই সর্বত্র ‘সৎ’ এই 
আকারের বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া যায়। অর্থাৎ দ্রব্যাদ্দিপদার্থত্রয়ে সাক্ষাৎ 
সমবায়সম্বন্ধে সত্তা জাতির দ্বার মুখ্যভাবে সদ্‌বুদ্ধি আর অন্যত্র উহার 
দ্বারাই পরম্পরাসম্বদন্ধে উপচরিতভাবে সদ্‌-বুদ্ধির উপপত্তি হইয়া যায় । 

পরিশেষে আমরা এন্থলে ব্যোমবতীকারের ব্যাখ্যা বর্ণনা করিতেছি । 
ব্যোমবতীকার স্থাত্মসন্বপদের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে উপচরিতসদুদ্ধি-নিয়ামকত্বকেই 
সামান্যাদি পদার্থত্রয়ের সমানধর্শ বলিয়াছেন।৯ আমাদের মনে হয়, যে 
এই ব্যাখ্যাই সর্বোত্তম । যদিও সত্তার উপচার বলিতে স্বাশ্রযাশ্রিতত্ব-রূপ 
পরম্পরাসম্বদ্ধে সত্তাবত্বকেই বুঝায় এবং জন্যপদার্থে অর্থাৎ সমবেত দ্রব্য, 
গুণ ও কর্মে স্বাশ্রয়া্রিতত্ব-রূপ পরম্পরা সম্বদ্ধেও সত্তাসন্বদ্ধিত্ব থাকে ইহ! সত্য, 
তথাপি এ সকল স্থলে উক্ত পরম্পরাসম্বদ্ধ সঘুদ্ধির নিয়ামক হইবে ন1। 
সাক্ষাৎসম্বন্ধের নিয়ামকত্ব না হইলেই অগত্যা পরম্পরাসম্বদ্ধের নিয়ামকত্ব 
স্বীকার করিতে হয়। প্ররুতস্থলে সাক্ষাৎ সন্ধদ্ধের নিয়াকমত্ব সম্ভব হওয়ায় 
পরম্পরাসদন্ধ বিদ্যমান থাকিলেও উহা! সছুদ্ধির নিয়ামক হইবে ন1। 
অতএব দ্রব্যাদি পদার্থের অতিব্যাণ্তির আশঙ্কা অমূলকই হইবে । 


বুদ্ধিলক্ষণত্বং বুদ্ধিমাত্রসমীবাং লক্ষণং প্রমাণং; নতু 
দ্রব্যাদিব প্রমাণীন্তরমক্ভীত্যর্থঃ। অন্তত্বত্তবুদ্ধিব্যাত্বত্ত* 
বুদ্ধিরি5চহতি বুদ্ধিরি5ভ্যব সামান্যাদিত্রতে প্রমাণমিতি। 


মূলে বুদ্ধিলক্ষণত্ব-পদটি বুদ্ধিমীত্রই ইহাদের লক্ষণ অর্থাৎ প্রমাণ 
এই অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। দ্রব্যাদি পদার্থের যেমন প্রমাণান্তর 
আছে ইহাদের ( অর্থাৎ সামান্যাদিত্রয়ের) তাহা নাই-_ইহাই ভাবার্থ। 
অনুৰৃত্তবুদ্ধি, ব্যাবৃত্তবুদ্ধি এবং ইহ্‌ বুদ্ধি (এই তিন প্রকার বুদ্ধিই ) 
সামান্তাদিত্রয়ের প্রমাণ হইবে । 


১. স্বাত্মনা দাধারণধর্মেণোপচারনিমিত্তেন সত্বং-সৎ সদিতি প্রত্যয়জনকত্বম, মুখ্যে 
হানবস্থাদিবাধকোপপত্তেঃ। ব্যোমবতী, পৃঃ ১৪২ 


কিরণাবলী ৯৫ 


্বাত্মসত্বের ন্যায় বুদ্ধিলক্ষণত্বও সামান্তাদি পদীর্ঘত্রয়ের অপর একটি সাধ্য । 
সাধারণতঃ লক্ষণ-পদটি অসাধারণধর্ম-রূপ অর্থেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। 
লক্ষণ-পদের তাদৃশ অর্থ গ্রহণ করিলে প্ররুতস্থলে “বুদ্ধি যাহার অসাধারণ 
ধর্ম তাহার ভাবকে” বুদ্ধিলক্ষণত্ব বলিতে হয়। তাদৃশ বুদ্ধিলক্ষণত্ব আত্মীতেই 
সম্ভবপর ; সামান্যাদি পদার্থত্রয়ে উহা আদৌ সম্ভব নহে। ইহার কারণ 
এই যে ন্যায়বৈশেষিকশান্ত্রে বুদ্ধিকে আত্মগুণ বলিয়! বর্ণনা করা হইয়াছে। 
এই সকল কারণে কিরণাবলীকার বুদ্ধিলক্ষণ-পদটির অন্যপ্রকারে ব্যাখ্যা! 
করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি লক্ষণ-পদটিকে প্রমাণ-রূপ অর্থে গ্রহণ 
করিয়া এবং লুপ্ত “মাত্র পদ্দের অধ্যাহার করিয়া 'বুদ্ধিমাত্রই ইহাদের প্রমাণ’ 
এইরূপ অর্থে বুদ্ধিলক্ষণ-পদের বু[ৎপত্তিপ্রদর্শনপূর্বক তদীয় ভাবকে বুদ্ধি- 
লক্ষণত্ব বলিয়াছেন। ইহার দ্বারা ফলতঃ বুদ্ধিমাত্র প্রমাণত্বকে সামান্যাদি 
পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য বলা হইয়াছে। সামান্যাদিত্রয়ে যে বুদ্ধিপ্রমাণকত্ব-রূপ 
সাধশ্যটি আছে এবং অন্যত্র উহা নাই ইহা প্রতিপাদন করিতে যাইয়া 
কিরণাবলীকার বলিয়াছেন যে, দ্রব্যাদি পদীর্ঘগুলির সম্বন্ধে বুদ্ধিভিন্ন অপর 
প্রমাণও আছে; কারণ শব্দ বা চক্ষুরাদি ইন্জিয়ের দ্বারাও এ সকল বস্তু 
প্রমাণিত হইতে পারে। সামান্তা্দি পদার্থত্রম একমাত্র বুদ্ধির দ্বারাই 
প্রমাণিত হইয়া থাকে। অনুবৃত্তি-বুদ্ধির দ্বারা সামান্য, ব্যাবৃততি-বুদ্ধির 
দ্বারা বিশেষ এবং ইহ-বুদ্ধির দ্বার! সমবায় প্রমাণিত হইয়া থাকে। স্থতরাং 
সামান্যা দিত্রয়ে বুদ্ধিমাত্রপ্রমাণত্ব-রূপ সাধর্ম্য থাকিতে কোন বাধা নাই । 

প্ররুত্থলে প্রমাণ বলিতে যদি পরমার করণ” এই অর্থ গ্রহণ কর] যায় 
তাহা হইলে «কেবল বুদ্ধির দ্বারা যাহ! প্রমাণিত হয় তাহাকেই” বুদ্ধিলক্ষণ 
বলিয়া বুঝিতে হইবে । এইরূপ হইলে সামান্যে বুদ্ধিলক্ষণত্ব অব্যাণ্ত হইয়া 
যাইবে। কারণ ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি সামান্যগুলি চক্ষুরাদি ইন্দিয়ের দ্বারা! 
প্রমাণিত হওয়ায় উহাদের মধ্যে বুদ্ধিমাত্রপ্রমাণকত্ব থাকিবে না । আর যদি 
কিরণাবলীবর্ণিত প্রমাণ-পদটিকে ভাববাচ্যে গ্রহণ করিয়া প্রমাকেই উহার 
অর্থ করা যায়, তাহা হইলে বুদ্ধিমাত্রই যাহাদের সম্বন্ধে প্রমা তাহাদের 
ভাবকেই অর্থাৎ বুদ্ধিমাত্রপ্রমাসম্বন্ধিতকেই বুদ্ধিলক্ষণত্ত বলিতে হয়। ইহাতে 
দোষ এই যে প্রথমতঃ বুদ্ধিভিন্ন অন্য কোনও বস্ত গ্রমা না হওয়ায় বুদ্ধি 
মাত্রই গ্রমা এইরূপ উক্তির কোনও সার্থকতা থাকে না) দ্বিতীয়তঃ ইহা 


৯৬ কিরণাবলী 


ঘটপটাদি পদার্থে অতিব্যাপ্ত হইয়া যায়। কারণ এ সকল পদার্থেও বুদ্ধি-রূপ- 
প্রমাসম্বন্ধিত্ব বিদ্যমান আছে। এই সকল জটিলতা দেখিয়াই প্রকাশকার 
শ্বতন্ত্রভাবে বুদ্ধিলক্ষণত্বের নির্বচন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে 
বুদ্ধিলক্ষণত্বের অন্তর্গত বুদ্ধি-পদটি সামান্যাভাবপ্রকার কভাববিশেস্যক বুদ্ধিরূপ+ 
বিশেষ অর্থে এবং লক্ষণ-পদটি লক্ষিত অর্থাৎ বিষয়-বধপ অর্থে প্রযুক্ত 
হইয়াছে। এইরূপ হইলে ফলতঃ সামান্যাভাবপ্রকারকভাববিশেষ্য ক- 
গ্রমিতিবিষয়ত্বই বুদ্ধিলক্ষণত্ব হইবে। তাদৃশ বুদ্ধিনক্ষণত্ব সামান্য, বিশেষ 
ও সমবায়ে বিদ্যমান থাকায় অব্যাপ্তির আশঙ্কা! হইবে না। যদিও 
সামান্যাভাবপ্র কীরক্ভাববিশেষ্যকপ্রমিতি বলিতে “জাতি নিঃসামান্যা, ঘটশ্চ 
গন্ধবান্ এইরূপ সমৃহীলম্বন ভ্ঞানেরও গ্রহণ হয় এবং তাদৃশ জ্ঞানের বিষয় 
ঘটাদি দ্রব্যে থাকায় অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা হইতে পারে সত্য, তথাপি 
বামান্থাত্বাবচ্ছিন্নসমবায়সন্ন্ধাবচ্ছিন্-প্রতিযোগিতানিরূপিতাভাবত্বা বচ্ছিন্প্রকার- 
তানিরূপিতপ্রমীয়বিশেগ্যত্বকে  বুদ্ধিলক্ষণত্ব বলিলে আর পূর্বোক্ত - 
অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা হইবে না। কারণ পূর্বপ্রদণিত সমৃহীলঙ্বনজ্ঞানে 
যে ঘটাদিগত বিষয়তা, তাহা নিরুক্তপ্রকারতানিরূপিতবিশেষ্যতাত্মক না 
হওয়ায় বুদ্ধিলক্ষণত্ব-রূপে গৃহীত হইবে না। প্রদণিত বুদ্দিলক্ষণত্বের ঘটকীভূত 
অভাবীয়প্রতিযোগিতাতে সমবায়সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন রূপ বিশেষণটি প্রযুক্ত না 
হইলে “ঘটঃ স্বরূপেণ সামান্াভাববান্” এইরূপ প্রমাজ্ঞানের বিশেয্যত! ঘটে 
থাকায় অতিব্যাপ্তি হইবে । এইজন্য অভাবীয় গ্রতিযোগিতাতে সমবায়- 
সদ্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব-রূপ বিশেষণটি প্রযুক্ত হইয়াছে। ‘ঘটঃ হ্বরূপেণ সামান্যাভাববান্‌ঃ 
এই আকারের জ্ঞান যে প্রমাত্মক তাহা আমর! অনায়াসেই বুঝিতে পারি; 
কারণ কোনও জাতি কোথাও স্বরূপসন্বদ্ধে না থাকায় উক্ত সম্বন্ধ জাতির 
পক্ষে ব্যধিকরণসন্বন্ধই হইয়া থাকে। ব্যধিকরণসন্বদ্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক 
অভাব কেবলাম্বয়ী হওয়ায় এরূপ অভাব ঘটপটাদি পদার্থে বিদ্যমান আছে । 
অতএব “ঘটঃ স্বরূপেণ সামান্যাভাববান্‌, ইত্যাঁকারক জ্ঞান প্রম। হওয়ায় 
তদীয় বিশেষ্যত! ঘটে থাকায় অতিব্যাপ্তি হয়। উক্ত অভাবীয় প্রতি- 
যোগিতাতে সমবায়সম্বন্ধাবচ্চিন্নত্-রূপ বিশেষণ প্রযুক্ত হইলে আর উক্ত 


১. বুদধিগদগ্ত নিংসামান্ঠত্বপ্রকারকভাববিধয়ক প্রমিতিগর তয়।'-***॥ প্রকাশ, পুঃ ১৪৮-৯ 


কিরণাঁবলী ৯৭ 


জ্ঞান গৃহীত হইবে নাঁ। কারণ ত্র স্থলে অভাবের প্রতিযোগিতা সমবায়- 
সধবন্ধাবচ্ছিন্ন হয় নাই, স্বরূপসন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন হইয়াছে । সমবায়সঘ্বন্ধে সামান্যের 
অভাব ঘটপটাদি দ্রব্যে না থাকায় ‘ঘটঃ সমবায়েন সামান্তাভাববান্* এইরূপ 
জ্ঞান প্রমা বলিয়া গৃহীত হইবে না। উক্ত বুদ্ধিলক্ষণত্বের ঘট কীভূত অভাবীয় 
প্রতিযোগিতাতে সমবায়সন্বন্ধীবচ্ছিন্নত্বের ন্যায় সামান্যত্বধর্মা বচ্ছিন্নত্বেরও 
প্রবেশ অবশ্যই করিতে হইবে। অন্যথা ঘটপটাদি দ্রব্যে কথিত সাধর্ম্যের 
অতিব্যাপ্তি হইবে। কারণ “সমবায়েন ঘটত্বং নাস্ডি’ এই আকারের যে 
অভাব তাহাও সমবায়দদ্বন্ধাবচ্ছিন্প্রতিযোগিতাক সামান্াভাব-রূপে গৃহীত 
হইবে। এ অভাব পটে বিদ্যমান থাকায় “পটে! ঘটত্বাভাববান্, এইরূপ 
প্রমাজ্ঞানের বিশেশ্ত্ব পটে থাকায় অতিব্যাপ্তি হইবে। অভাবের প্রতি- 
যোগিতাতে সামান্থত্বধর্মাবচ্ছিন্ত্ব নিবেশিত হইলে আর পূর্বোক্ত প্রণালীতে 
জ্ঞান গ্রহণ করিয়া অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকিবে না । কারণ এ অভাবের 
প্রতিযোগিতা সমবায়সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইলেও সামান্তত্ব-রূপ ধর্মের দ্বার! অবচ্ছিন্ 
হয় নাই ; ‘সমবায়েন সামান্তং নান্ডি’ এই অভাবের গ্রতিযোগিতাই সামান্তত্ব- 
রূপ ধর্ম এবং সমবায়-রূপ সম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। উক্ত 
অভাব দ্রব্য, গুণ বা কর্মে না থাকায় তাদৃশপ্রকারতানিরূপিতপ্রমীয়- 
বিশেম্ততা-রূপ বুদ্ধিলক্ষণত্বের আর অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা নাই । | 
প্রকারান্তরে বুদ্ধিলক্ষণত্বের নির্বচনপ্রপক্ষে প্রকাশকার বলিয়াছেন যে 
অঙ্গগতত্ববুদধি, ব্যাবৃত্তত্ববুদ্ধি ও অযুতসিদ্ধদদন্ধে সম্বদ্ধিত্ববুদ্ধি এই ত্রিবিধ বুদ্ধির 
অন্যতম বুদ্ধির অসাধারণ প্রযোজকত্বই প্ররুতস্থলে বুদ্ধিলক্ষণত্ব হইবে। 
যদিও «এতে ঘটা?’ এইরূপ অন্ুগতবুদ্ধির প্রযোজকত্ব ঘটত্ব-রূপ সামান্যের 
ন্যায় ঘটব্যক্তিতেও বিদ্যমান আছে ইহা সত্য, তথাপি প্রদশিত অন্থগতবুদ্ধির 
অসাধারণপ্রযোজকত্ব ঘটে থাকিবে না, ঘটত্ব-রূপ সামান্তেই থাকিবে; এবং 
ব্যাবৃতবুদ্ধিরও অপাধারণপ্রযোজকত্ব বিশেষেই থাকিবে; আর সম্দ্ধবুদ্ধির 
গ্রযোজকত্ব সংযোগাদি সম্বন্ধে থাকিলেও অধুতপিদ্ধভাবে সম্দ্ধিত্বের প্রযোজকত্ব 
সমবায়েই থাকিবে, সম্বন্ধান্তরে থাকিবে ন!। উক্ত ব্রিবিধ বুদ্ধিকে প্রাত্যক্ষিক 
বুদ্ধি বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে) অন্তথা স্বামান্তাদি বিষয়ের প্রযোজকত্ব 
সম্ভব হইবে না। যদিও বৈশেধিকমতে বিশেষ ও সমবায়ের লৌকিকপ্রত্যক্ষ 
স্বীকৃত হয় নাই তথাপি যৌগজপ্রত্যক্ষকে গ্রহণ করিয়া বিশেষ ও লমবায়ে 
১৩ 


৯৮ কিরণাঁবলী 


সাধ্যের সঙ্গতি বুঝিতে হইবে । যোগজপ্রত্যক্ষে ও বিষয়ের অপেক্ষা আছে, 
এইমতেই প্রদশিত-রূপে বুদ্ধিলক্ষণত্বের নির্বচন হইয়াছে ইহাই বুঝিতে 
হইবে। 


সুভিটাকাকার বুদ্ধিলক্ষণত্বের ব্যাথ্যাপ্রসঙ্দে লক্ষণ-পদটিকে জনক-রূপ 
অর্থে গ্রহণ করিয়। বুদ্ধিমাত্রজনকত্বকেই সামান্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধ্য 
বলিয়াছেন।? সামান্যাদি পদার্থব্রয়ে যে বুদ্ধিজনকত্ব আছে ইহা আমর! 
অনায়াসেই বুঝিতে পারি। অন্গুগতবুদ্ধির প্রতি সামান্ত, ব্যাবৃত্তিবুদ্ধির প্রতি 
বিশেষ এবং ইহবুদ্ধির প্রতি সমবায় জনক হইয়া থাকে। বুদ্ধিমাত্রের জনকত্বকে 
উক্ত পদার্থত্রয়ের সাধশ্য না৷ বলিয়া, মাত্র-পদ বজনিপূর্বক বুদ্ধিজনকত্বকে 
সামান্যাদিত্রয়ের সাধর্ম্য বলিলে উহা ঘটপটাদিদ্রব্যান্তর্ভাবে অতিব্যাপ্তি- 
দোষে দুষ্ট হইয়া যাইবে কারণ ঘটপটাদি দ্রব্যেও বুদ্ধিজনকত্ব বিশুমান 
আছে। লৌকিকপ্রতাক্ষে বিষয়ের কারণতা স্বীকৃত হইয়াছে স্থতরাং ঘটের 
প্রত্যক্ষাত্মক বুদ্ধিতে উহার কারণতা বিদ্যমান থাকায় অতিব্যাপ্তি পরিস্ফুটই 
আছে। এন্থলে বক্তব্য এই যে মাত্র-পদের প্রয়োগে উক্ত অতিব্যাপ্ডি হইবে 
নাঃ কারণ ঘটপটাদি দ্রব্য যে উহাদের প্রত্যক্ষেরই জনক হয় এইরূপ নহে; 
পরন্ত উহার! উহাদের স্বগত গুণ, ক্রিয়া! প্রভৃতিরও জনক হইয়া থাকে । 
অতএব বুদ্ধিমাত্রজনকত্ব উহাদের নাই। সামান্য কেবল অন্ুগতবুদ্ধিরই জনক 
হয়, অন্য কাহারও হয় না। বিশেষ লিঙ্-রূপে ব্যাবৃত্তিবুদ্ধিরই জনক, 
উহা অন্য কাহারও জনক হয় নাঁ। এবং সমবায় ইহবুদ্ধিরই জনক হয় 
অন্ভের নহে। অতএব বুদ্ধিমাত্রজনকত্ব-ূপ ধর্মট সামান্তাদি পদার্থতরয়ে বিস্তমান 
থাকায় এবং তদ্যতিরিক্তে বিগ্ভমান না থাকায় উহা সামান্যাঁদি পদার্থত্রয়ের 
সাধশ্য হইতে পারিবে । 


যদিও বুদ্ধিলক্ষণত্তের উপরিবর্ণিত নির্বচন আপাতদৃষ্টিতে দৌধশৃদ্য বলিয়া 
গ্রতীত হয় তাহা হইলেও ইহা যে সৰ্বথা নির্দোষ তাহা বলা সম্ভব হয় না। 
কারণ উহ্‌! অন্ত্যাবয়বিগত রূপ-রসাদিপগুণে অতিব্যাপ্ত হইয়া! যায়। সাধারণতঃ 
রূপ নিজের প্রত্যক্ষের এবং সাশ্রমদ্রব্যোপাদনকত্রব্যাস্তরগত রূপের 
জনক হইয়া থাকে। এন্থলে আমরা যে রূপটির কথা বলিলাম তাহা 


১. বুদ্ধিলক্ষণত্বং বুদ্ধিং প্রত্যেব জনকত্বমূ। সুক্তি, পৃঃ ১৩৩ 


কিরণাবলী ৯৯ 


অন্ত্যাবয়বীর রূপ। অতএব স্বাশ্রদ্রব্যোপাদানক দ্রব্যান্তর না থাকায় 
উহা কোনও রূপের কারণ হইবে না) উহা বিষয়-রূপে কেবল নিজের প্রত্াক্ষের 
কারণ হইবে। এইরূপ হইলে উক্ত রূপে বুদ্ধিমাত্রজনকত্ব-রূপ সাধর্ম্যটি 
অতিব্যাপ্ত হইয়া যাইবে । এই কারণে সংশোধিতরূপে বুদ্ধিযাত্রজনকত্বের 
ব্যাখ্যা করিয়া জগদীশ বলিয়াছেন যে বৃদ্ধিভিন্ন অপরাপর ভাববন্তর যাহা 
জনক তাহাতে যাহার বৃত্তি হইবে না এইরূপ ভাববিভাজক ধর্মকেই 
বুদ্ধিলক্ষণত্ব বলিয়া বুঝিতে হইবে। এক্ষণে আর পূর্বোক্ত দোষের 
আশঙ্কা থাকিবে না। ভাববিভাজক ধর্ম বলিতে দ্রব্যত্ব, গুণত্ব প্রভৃতি 
ছয়টি ধর্মকে পাওয়া যায়। উহাদের মধ্যে দ্রব্যত্ব, গুণত্ব ও কর্মত্ব-ূপ উপাধিত্রয় 
ভাববস্তর জনকে অৰৃত্তি হয় না, বৃত্তিই হইয়া, থাকে। সামান্য, বিশেষ 
ও সমবায় এই গদার্থত্রয় হইতে বুদ্ধিব্যতিরিক্ত অন্য কোনও গাববস্ত উৎপন্ন 
হয় না। অতএব বুদ্ধিভিন্ন ভাববস্তর জনকে যাহা অবৃত্তি এইরূপ ভাব- 
বিভীজক ধর্ম বলিতে সামান্তত্ব, বিশেষত্ব ও সমবায়ত্ব এই তিনটি ধর্মকে 
পাওয়া যায়। উহাদের মধ্যে কোনটিই দ্রব্যাদি পদার্থান্তরে না থাকায় 
এবং এক একটি সামান্ত, বিশেষ ও সমবায়ে থাকায় উহা সামান্তাদিব্রয়ের 
সাধর্্য-রূপে গৃহীত হইতে পারিল । 

পূর্বোক্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া যদ্বা-কলে জগদীশ বলিয়াছেন 
যে মুলস্থ বুদ্ধিলক্ষণত্ব পদের অন্তর্গত বুদ্ধি-পদটি সামান্যতঃ-বুদ্ধি অর্থে প্রযুক্ত 
হয় নাই; কিন্তু উহ! সামান্তশনতত্ববিশিষ্ট যে ভাবত্ব তৎপ্রকারকযার্থবদ্ধি- 
রূপ বিশিষ্ট অর্থে ই প্রযুক্ত হইয়াছে; অর্থাৎ গ্রকৃতস্থলে সামান্তশুন্ত ত্ববিশিষ্ট- 
ভাবত্বপ্রকারকষথার্থবুদ্ধিবিশেয্ তই বুদ্ধিলক্ষণত্ব হইবে এবং উহাই সামান্যাদি 
পদার্থত্রয়ের সামান্তধর্ম বলিয়া বুঝিতে হইবে। ভাবত্ব দ্রব্যাদি ষড় বিধ 
ভাবপদার্থেই থাকে; কিন্তু সামান্তশুন্তত্ব ষড়বিধ ভাবপদার্থে থাকে না, উহা 
কেবল সামান্তাদি পদার্ত্রযেই থাকে । অতএব সামান্যশৃন্যত্ববিশিষ্ট যে ভাবত 
তাহা জাতি, বিশেষ ও সমবায় এই ত্ৰিবিধ পদার্থেই থাকিবে । অতএব 
অতিব্যাপ্তি বা অব্যান্তি না থাকায় পূর্বোলিথিত বুদ্ধিলক্ষণত্ব সামান্যাদি 
পদার্থত্রয়ের সামান্যধর্ম হইতে পারে । 


১. যুদ্ধান্তভাবজনকা বৃত্তিভাববিভাজকরধ্মবন্বমিতি যাবৎ। সুজি, পৃঃ ১৩৩ 


নিযে কিরণাবলী 


এম্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে, বুদ্ধিলক্ষণত্ব-পদের উপরিবর্ণিত 
ব্যাখ্যাগুলিকে আমরা জগদীশের স্বোন্তাবিত বলিয়া মনে করিতে পারি 
না। কারণ সর্বপ্রথম প্রকাশকারই প্রকারাস্তরে এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন । 
প্রকাশকারের ব্যাখ্যার প্রতি মনোযোগ দিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান 
হইবে যে জগদীশ প্রকাশকারের ব্যাখ্যাকে ভঙ্যান্তরে গ্রহণ করিয়া! স্বকীয় 
ব্যাধ্যাকে উপনিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা পূর্বে প্রকাশকারের ব্যাখ্যা 
বিবৃত করিয়াছি; স্থতরাং পুনরুক্তিভয়ে আর উহার উল্লেখ করিব না। 

বুদ্ধিলক্ষণত্ব-পদের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে সেতুটাকাকাঁরও গ্রকাশকারের ব্যাখ্যারই 
অঙ্ুবর্তন করিয়াছেন। স্থৃতরাং আমরা তাঁহার কথার আলোচনা নিষ্রয়োজন 
বলিয়া মনে করি। ব্যোমবতীকারও এইস্থলে বিশেষভাবে নৃতন কোন 
ব্যাখ্যা করেন নাই। প্ররুতপক্ষে এস্থলে ব্যোমবতীকারের ব্যাখ্যা অত্যন্ত 

ক্ষিপ্ত ও অম্পষ্ট এবং সেই কারণে ইহা মনে করা অসঙ্গত হইবে না যে 
তদীয় ব্যাখ্যার দ্বার! প্রকাশকারের বুদ্ধি প্রভাবিত হয় নাই। 

“সামান্য বিশেষ ইতি বৃদ্ধাপেক্ষময এই টবশেষিক কৃত্রস্থ* বুদ্ধযপেক্ষ-পদ 
এবং “সামান্যাদীনাং ত্রয়াণাং স্বাত্মসত্বং বুদ্ধিলক্ষণত্বমূ, ইত্যাদি প্রশস্তপাদবাক্য্থ 
বুদ্ধিলকষণত্ব-পদের প্রয়োগ দেখিয়া কেহ কেহ এইরূপ মনে করিয়াছেন যে 
প্রাচীন বৈশেষিকগণ সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই তিনটি পদার্থকে দ্রব্যাদি 
পদার্থের ন্যায় বাহ্‌ পদার্থ বলিয়া মনে করিতেন না; পরস্ত তাহারা একপ্রকার 
বুদ্ধি বা অঙ্গভবকে তওৎ পদার্থ বলিয়া মনে করিতেন। সংস্কৃতসাহিত্যে 
লক্ষণ-পদটি বহস্থলে স্বরূপ-অর্থে প্রযুক্ত হুইয়াছে। সুতরাং বুদ্ধিলক্ষণ-পদের 
বুদ্ধিষ্বরূপ এইরূপ অর্থ অতিপ্রসিদ্ধ। অতএব বুদ্ধিলক্ষণ-পদের প্রয়োগ দেখিয়া 
এইরূপ মনে কর! স্বাভাবিক যে সামান্তাদি পদার্থ বুদ্ধিরই প্রকারভেদ । 
আরও কথ| এই যে বৌদ্ধাদিশান্ত্রে বুদ্ধিবিকল্প-রূপেই সামান্যের বর্ণনা 
পাওয়া যায়। আর সামান্য যদি বুদ্ধিবিকল্পের অর্থাৎ চৈত্তের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত 
হয়, তাহা হইলে তুল্যযুক্তিতে বিশেষ এবং সমবায়ও এ চৈত্তেরই অন্ততৃক্তি 
হইবে। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মধ্যেও অনেকেই সামান্তকে বুদ্ধিবিকল্লিত 
বলিয়াই মনে করিয়াছেন। হতরাং এই সকল কারণে যদি কেহ কেহ 
বৈশেধিকমতের ব্যাখ্যাতেও সামান্াদি পদার্থত্রযকে বৌদ্ধপদার্থ বলিয়াই মনে 
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করেন তাহা হইলে বিস্মিত হইবার কিছু নাই । তবে এ বিষয়ে প্রকৃতপক্ষে 
বৈশেষিকমতের যাহা স্বরন তাহাই আমরা উপনিবদ্ধ করিতেছি। সামান্ত- 
পদার্থের বাহ্‌ অস্তিত্বের বিরুদ্ধে বৌদ্ধসম্প্রদায় যে সকল যুক্তির অবতারণা 
করিয়াছেন সামান্যপদার্থের বিশেষ বিবেচনা করিবার সময় আমরা এ সকল 
যুক্তিখগ্ুন করিয়া বৈশেষিকমতের সিদ্ধান্ত যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে 
প্রয়াস পাইব । 
প্রাসঙ্কিক বলিয়া বর্তমানে আমরা কেবল ইহাই বলিব যে যাহারা 
স্থত্র ও পদার্থধর্মগ্রন্থস্থ পূর্বোদ্ধত মাত্র দুইটি পদকে অর্থাৎ “বুদ্ধযপেক্ষম্” ও 
‘বৃদ্ধিলক্ষণম্‌' এই পদদ্বয়কে অবলম্বন করিয়া! টবশেষিকমতাহুসারে সামান্তাদি 
পদার্থত্রয়ের বৌদ্ধত্ব-প্রতিপাদনে উদ্যুক্ত হইয়াছেন, তাহার! পূর্বাপর গ্রন্থ 
আলোচনা না করিয়াই এরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কারণ স্থত্রস্থ 
বুদ্ধাপেক্ষম এই পদটির দ্বারা সামান্য ও বিশেষ এই দুইটি সংজ্ঞা কেন 
প্রদত্ত হইয়াছে স্বত্রকার কেবল তাহাই বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন; 
উক্ত পদের দ্বার! সামান্তাদি পদার্থের বৌদ্ত্ব-প্রতিপাদনে তাহার কিছুমাত্র 
আগ্রহও প্রকাশ পায় নাই। সুত্রকার ইহাই প্রতিপাদন করিতে চেষ্টিত 
হইয়াছেন যে জাতির সাগান্য-সংজ্ঞা। প্রদান করিবার তাৎপর্য এই যে 
জাতিপদার্ঘ বিভিন্ন ব্যক্তি সঞ্ধন্ধে অন্তগত প্রতীতির সাধক হয়। এই যে 
অনুগত প্রতীতি-রূপ বুদ্ধি তাহাকে অপেক্ষা করিয়াই জাতির সামান্য এই 
নাম হইয়াছে অর্থাৎ সামান্য এই নামটি অনর্থক, আকস্মিক নহে। বিশেষও 
ব্যাবৃত্ি-বুদ্ধিরই কারণ হয়। এই ভজন্ত ব্যাবৃত্তি-বুদ্ধিকে অপেক্ষা করিয়া ওঁ ভেদক 
বন্তটির নাম হইয়াছে বিশেষ । ইহাই স্থত্রকারের “বৃদ্াপেক্ষম্ এই পদের 
শ্বারসিক অভিপ্রায়। পরবর্তী ত্রগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই সুত্রকারের 
অভিপ্রায় অতি সহজেই হ্বায়ন্রম করা যাইতে পারে। 
বৌধসৌকর্ষের জন্য আমরা পরবর্তী কুত্রগুলি যথাক্রমে উদ্ধৃত করিতেছি £_ 

“ভাবোহন্থবৃত্তেরেব হেতুত্বাৎ সামান্যমেব” ৷" 

দ্ব্যত্বং গুণত্বং কর্মত্বঞ্চ সামান্তানি বিশেষাস্চ” | 

“অন্থত্রান্ত্যেভ্যো। বিশেষেভ্যঃ” ।* 


১. বৈশেষিকন্ুত্র, ১২1 ২ এ, ১১৩ ৩ এওঁ, ১২/৭ 


নে .  কিরণাবলী 


এস্থলে আমাঁদের বক্তব্য এই যে উপরি উদ্ধত স্থত্রগুলির প্রতি মনোযোগ 
দিলেই কুত্রস্থ “বুদ্ধাপেক্ষম” পদের স্ত্রকারীয় অভিপ্রায় স্পষ্ট হইবে। স্থতরাং 
কেবল বিচ্ছিন্ন একটি পদের উপর নির্ভর করিয়! বৈশেষিকমতে ওঁ সকল 
পদার্থকে বৌদ্ধ বল! সমীচীন হইবে না। 

আরও কথা এই যে বৈশেষিকমতাহ্ুসারে সত্তা প্রভৃতি সামান্য যদি 
বুদ্ধিরূপ অথবা বৌদ্ধসম্মত বিকল্প-রূপ পদার্থ হইত তাহা হইলে স্ুত্রকার 
ইহ্‌! কখনও বলিতে পারিতেন না যে গুণত্ব ব! সত্তা-রপ সামান্য চক্ষুরাদি সকল 
ইন্জিয়ের দ্বারাই গৃহীত হইয়া থাকে । যাহা চক্ষুঃ ব! ত্বগাত্মক বহিরিন্দিয়ের 
দ্বারা লৌকিকভাবে প্রত্যক্ষের বিষদীভূত হয় তাহা কখনই বুদ্ধি-রূপ বা 
বিকল্প-রূপ হইতে পারে না। বৈশেষিকশাস্ত্রে বুদ্ধিকে মনোমাত্রগ্রাহাই 
বলা হইয়াছে। চক্ষ্রিক্রিয়ের দার বুদ্ধির গ্রহণ হুয়_-ই হা কখনই বৈশেষিকের 
সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। স্থতরাৎ সত্তা প্রভৃতি সামান্তের যখন বৈশেষিকমতে 
চক্ষুগ্রহত্ব স্বীকৃত হইয়াছে তথন ইহা কোনও ক্রমেই বল! সম্ভব হইবে না 
যে এসকল সামান্য বুদ্ধির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আন্তর বস্ত। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের 
দ্বার! গৃহীত বস্তুর আন্তরত্ব স্বীকার করিলে ঘটপটাদি বন্তই বা আন্তর হইবে 
না কেন? যাহার! বাহ্‌ পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাহাদের মধ্যে 
কেহই এরূপ অপসিদ্ধান্তের প্রশ্রয় দেন নাই যে চাক্ষাদি প্রত্যক্ষসিদ্ধ বস্তুও 
আন্তর হইতে পারে। বৌদ্ধ দার্শনিকগণ সামান্যের প্রত্যক্ষজ্ঞান স্বীকার 
করেন ন! বলিয়াই তাহার! উহাকে বিকল্লাত্মক বলিয়াছেন । কিন্তু বিজ্ঞান- 
বাভিন্ন বৌদ্ধাচার্যগণ সামান্যকে আন্তরবন্ত বলিয়াই স্বীকার করেন নাই, 
বিকল্পাত্মক বাহ্বস্ত বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। বাহান্তিত্ববাদী 
দার্শনিকগণের মধ্যে কেহই এমন কথা বলিতে পারেন না যে চাক্ষ্যাদি- 
প্রত্যক্ষসিদ্ধ বস্তু আন্তর বা বিকল্লাত্মক। সুতরাং বৈশেষিক বাহাস্তিত্ববাদী 
হইয়াও এবং সামান্তের চাক্ষুযাদি প্রাত্যক্ষিক জ্ঞান স্বীকার করিয়াও এ 
সকল পদার্থকে কেমন করিয়া আন্তর বা বিকল্লাত্মক বলিতে পারেন তাহা 
আমর! বুঝি না। তুল্য যুক্তির দ্বারা বিশেষ ও সমবায়ের বাহান্ডিত্ব 
বুঝিতে হইবে। 
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অকার্যভ্রমনাদিত্রম্। কথমিভি ০চব স্বরূপব্যাঁঘা তা ॥ 
সামান্যস্ত হি কার্ষচত্ৰ ব্যভিতিরব সমবাক্সিকীরণং১ স্যাৎ! 
তথা চ তছৃপত্ভিবিনাশচক্সার্জীভুঃ২পভিবিনীঢশ প্রতি- 
ব্যক্তিভিলং সৎ সামান্যবূপতাং জহ্যা্ ॥ অঢভঢ্দ ভু 
ব্য5ক্তঃ পুর্বমপি সত্বান্ন ভৎকারণকং স্যাৎ! এবং পুর্ব 
পুর্বতর' পুর্বতমাদিব্যক্তি5ভ্যাহুপি প্রাক সত্াদনাদিত্বং 
সামান্তস্থ্য ; অন্যথা স্বূপব্যাঘাভ ইভি। নিত্য দ্রব্যাণীথ্ 
কদাচিদ্‌ বিতশবাভাচব ব্যার্ভিরপি নির্বততত,* তথা চ 
দ্রব্যসক্করঃ স্যাৎ! ন চ স্বভাবসাহ্কচর্ষ গুনরসাক্র্যং 
স্বভাবপরাবৃত্তিপ্রসঙ্গা্। ততঃ .সর্বউদবাসঙ্কীর্ণ্রা্ড 
সবটদৰ বিশিষ্টানীত্যনাদয় এব বি5শষাঃ। সমবাচয়াহুপি 
নিঃসমবায়ঃ কথং সমবাক্সিকারণং বিন ভব । ভবন্‌ বা 
কথং ন কার্ধাভ্তরমর্ষাদীমতিক্রীঢমণ্ড। কথং ০চাপছক্সা- 
হপি বিনহ্যেৎ! তথ। চ কথমুপচছতাঁপি; ভাবস্যা- 
বিনাশিচনাহনু২পড্ত্েঃ। সমবায়ান্তরাক্যুপগঢমে চ কথ- 
মনবস্থাং নাপাদডঢ়! কথং বা পন্চাদুৎপদ্ধমানঃ 
সংচবাগলক্ষণপ্রাচগ্তীৎ স্বভাৰং ন জহ্যাৎ! জপ্ৰাপ্তিপুৰিক! 
প্রাপ্তিরিভি হি তল্লিত/সম্বন্ধিরু, তথানজুূযপগমাচ্চ্চেতি ! 
ভস্মাৎ সুচুক্তং সামান্যাদীনাং ন্নাপামকার্যত্রমিভি। 


অকার্ধত্ব বলিতে অনাদিত্বকে বুঝিতে হইবে। কেন তাহা হইবে 
(অর্থাৎ সামান্থাদিত্রয় কেন অকার্য বা অনাদি হইবে)? অন্তথা 
উহাদের স্বরূপ ব্যাহত হইয়া যাইবে। সামান্তকে যদি কার্য বলা 
যায়, তাহ। হইলে ব্যক্তি উহার সমবাঁয়িকারণ হইবে । ফলতঃ ব্যক্তির 


১. সমানাধিকরণ। ইতি পাঠীন্তরমূ। 
২ পূর্বেতি গাঠাত্তরে নাস্তি । 

৩ নিবর্ভতাম্‌ ইতি পাঠান্তরম্‌ । 

৪ প্রাপ্ত্যেরিতি পাঁঠান্তরম্‌ র্‌ 
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উৎপত্তি ও বিনাশে জাতিরও উৎপত্তি ও বিনাশ হইবে । এইরূপ হইলে 
সামান্য ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হইয়া (নিজের) সামান্যরূপতাকে পরিত্যাগ 
করিবে। যদি (ব্যক্তিগুলি ভিন্ন হইলেও সমুদায়ব্যক্তিগত ) 
সামান্তকে অভিন্ন বল! যায় তাহা হইলে ব্যক্তিবিশেষের পূর্বে তদগত 
সামান্তের বিদ্যমানতানিবন্ধন উহ! ব্যক্তিকারণক অর্থাৎ আশ্রয়ীভূত 
ব্যক্তির কার্য হইবে না। এবং এরূপ হইলে ( অৰ্থাৎ জাতি অভিন্ন 
হইলে ) পূর্ব, পূর্বতর, পূর্বতম প্রভৃতি ব্যক্তিগুলি হইতেও তদাশ্রিত 
জাতিকে পূর্ববর্তী বলিতে হইবে। এই কারণে সামান্ডের অনাদিত্বই 
সিদ্ধান্তিত হয়। অন্যথা উহার স্বরূপই ব্যাহত হইয়। যায়। (সামান্যের 
ন্যায় বিশেষকেও অকার্ধ অর্থাৎ অনাদি বলিতে হইবে। উহা! অনাদি 
না হইলে সময়বিশেষে বিশেষের অভাব স্বীকার করিতে হইবে। 
এইরূপ হইলে) নিত্যব্রব্য গুলিতেও সময়বিশেষে বিশেষের অভাব স্বীকার 
করিতে হইবে। তাহা হইলে তৎকালে উহাদের (পরস্পর ) ব্যাবৃত্তি 
অর্থাৎ ভেদ থাকিবে না। ভেদ না থাকিলে নিত্যদ্রব্যগলি পরস্পর 
সঙ্ধীর্ণ হইয়া যাইবে। এইভাবে সঙ্কীর্ণ্ভাব হইলে পরবর্তিকালে _ 
বিশেষের দ্বারাও উহাদের অদঙ্ধীর্ণত৷ অর্থাৎ ভেদ ব্যবস্থাপিত হইবে 
না। যাহার! পরস্পর সঙ্কীর্ণ হইয়। গিয়াছে ( অর্থাৎ একটি আরেকটির 
সহিত একীভূত হইয়| গিয়াছে ) কালবিশেষে তাহাদের মধ্যে পরস্পর 
ভেদ স্বীকার করিলে দ্রব্স্বভাবেরই পরিবর্তনের প্রসক্তি হয়। অতএব 
নিত্যদ্রব্যগুলিকে সর্বদাই অসন্থীর্ণ হইতে হইবে এইরূপ হইলে 
সর্বকালের নিমিত্তই নিত্যত্রব্যগুলি বিশিষ্ট অর্থাৎ বিশেষযুক্ত হইবে 
এবং ফলতঃ বিশেষগুলিও অনাদি হইয়া যায়। ( সমবায়কেও অকার্যই 
বলিতে হইবে। কারণ) সমবায়ও সমবায়রহিত (অর্থাৎ সমবায় 
সমবায়সন্বন্ধের প্রতিযোগী বা অনুযোগী হয় না)। অতএব 
সমবায়িকারণ না থাকায় কেমন করিয়া! উহ! কার্য হইবে। যদি হয়, 
(অর্থাৎ যদি উহা! সমবায়িকারণ ব্যতিরেকে উৎপন্ন হয় ) তাহ! হইলে 
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উহা কেন অন্যান্য কার্ষের মর্যাদাকে লঙ্ঘন করিবে না ( অর্থাৎ, উহ! 
অন্যান্য ভাবকার্ধের মর্ধাদাকে অবশ্যই লঙ্ঘন করিবে )। কেনই ঝা 
(কিরূপে) উৎপন্ন হইয়াও উহা বিনাশ প্রাপ্ত হইবে ( অর্থাৎ 
সমবায়িকারণ ব্যতিরেকে সমবায়ের উৎপত্তি স্বীকার করিলে উৎপন্ন 
হইয়াও সমবায়ের বিনাশের সম্ভাবনা থাকিবে না)। তাহা হইলে 
( অর্থাৎ, সমবায়ের বিনাশ না হইলে ) কেমন করিয়া উহাকে উৎপন্ন'বলা 
যাইতে পারে । কারণ, অবিনাশী ভাববন্তর উৎপত্তি দেখা যায় না! 
যদি সমবায়কেও অন্য সমবায়ের সন্ব্ধী ( অর্থাৎ প্রতিযোগী ) বলিয়! 
স্বীকার করা যায়, তাহা! হইলে কেনই বা অনবস্থার আপত্তি হইবে 
না (অৰ্থাৎ, এরূপ হইলে অবশ্যই অনবস্থার আপত্তি হইবে)। এবং 
এরূপ হইলে (অর্থাৎ, অনবস্থা স্বীকার করিয়াও সমবায়কে 
সমবায়াস্তরের প্রতিযোগী বলিলে এবং সমবায়েরও জমবায়িকারণ 
স্বীকার করিলে) উহা ( সমবারিকারণের ) পরবত্তিকালে উৎপন্ন 
হওয়ায় সংযোগলক্ষণপ্রাপ্ত হইয়া কেনই বা নিজের স্বরূপকে পরিত্যাগ 
করিবে না। কারণ, অপ্রাপ্তিপূর্বক যে প্রাপ্তি তাহাই তাহ! ( অর্থাৎ, 
সংযোগ )। সম্বন্ধিদ্ধয়ের নিত্যতাস্থলে উৎপত্তি অস্বীকৃতই আছে। 
অতএব, সামান্যাদিত্রয়ের যে অকার্ষত্বের কথা বলা হইয়াছে তাহ! 
সুসঙ্গতই হইয়াছে । 


মূলকার সামান্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্যবর্ণনাপ্রসদে অকার্যত্বকেও উহাদের 
অন্ঠতম সাধ্সয বলিয়াছেন। অকার্ধত্বের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে কিরণাবলীকার 
বলিয়াছেন যে, অনাদিত্বই অকার্ষত্ব ॥ অকার্ধত্ব-পদের এরূপ ব্যাখ্যা কেন করা 
হইয়াছে তাহার তাৎপর্য বর্ণনা করিতে যাইয়া গ্রকাশকার বলিয়াছেন ষে, 
অকার্যত্ব-পদে বহুত্রীহির আশঙ্কা আছে বলিয়াই উহার নিরসনের জন্য 
কিরণাবলীকার উক্ত পদের অনাদিত্ব-রূপ অর্থ বর্মন! করিয়াছেন।১ “নাস্তি 
কার্ধং যেষাং তেষাং ভাবঃ__-এইরূপ ব্যুৎপত্তিতেও অকার্ত্ব-পদটি পরিনিষ্পন্ন 
হইতে পারে । অরূপ হইলে ফলতঃ কারণত্বাভাবই অকার্যত্ব-পদের অর্থ হয়। 


১. অকার্ধপদে বহুত্রীহিনিরাসায়াহ অনাদিত্বমিতি। প্রকাশ, পৃঃ ১৪৯ 
১৪ 
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সত্তা প্রভৃতি সামান্তে কারণত্বের সামান্তাভাব থাকিতে পারে নাঃ কারণ 
বৈশেষিকমতে যোগ্য আশ্রয়ে সত্তা-জাতির চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষ স্বীকৃত হইয়াছে। 
লৌকিকপ্রত্যক্ষে বিষয়ের কারণতা স্বীকৃত হওয়ায় সবিষয়ক চাক্ষুযাঁদি 
প্রত্যক্ষের কারণতা সত্তা প্রভৃতি সামান্তে থাকিবে । অতএব, বহুব্রীছিসমাস 
স্বীকার করিলে অকার্ধত্ব-রূপ সাধর্স্যের অব্যাপ্তি হইবে। এই সকল নানা 
দিক বিবেচনা করিয়াই কিরণাবলীকার প্রকৃতস্থলে অনাঁদ্িত্বকেই অকার্ধত্ব 
বলিয়াছেন। 

গ্রকৃতস্থলে অনাদিত্ব বলিতে প্রাগভাবের অপ্রতিযৌগিত্বকেই বুঝিতে 
হইবে। যদিও সাংখ্যাদিমতে কোনও বস্তুর শক্তি অর্থাৎ কুক্গরূপ অথবা 
কাঁরণ-র্লপকে সেই বস্তুর আদি বল! হইয়! থাকে,তথাপি স্তায়বৈশেষিকমতাঙ্গুসারে 
উক্তরূপে বস্তুর সাদিত্ব ব্যাখ্যাত হইতে পারে ন! । কারণ, 'অসৎকার্যবাদী 
স্তায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ে সুক্ম্ূপে কার্ধের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। 
অতএব, উক্তমতে কার্ধের প্রাগভাবকেই তাহার আদি বলিতে হইবে। 
সুতরাং, যাহার প্রাগভাব নাই তাহাকেই অনাদি বলিতে হয়। ফলে 
প্রাগভাবের অপ্রতিযোগিত্রই অনাদিত্ব হইবে । সামান্ত, বিশেষ ও সমবায় 
ইহাদের কোনটিরই প্রাগভাব স্বীকৃত হইতে পারে না। অতএব, প্রাগভাবের 
অপ্রতিযোগিত্ব ব| অনাদিত্ব ইহাদের সমানধর্ম হইবে । 

কিন্তু, এইরূপ হইলেও ব্যাথ্যাটি নির্দোষ হইবে ন|। কারণ, উক্ত ত্রিব্ধি 
পদার্থের বহিভূতি আত্মা, কাল প্রভৃতি যে নিত্যদ্রব্যগুলি তাহাদেরও প্রাগ- 
ভাবাপ্রতিযোগিত্ব স্বীকৃতই আছে। স্থতরাঁং, প্রকাশকার অতিব্যাধ্চিনিরাসের 
জন্ত সাদি বস্তুতে অনাশ্রিত যে পদার্থবিভাজক উপাধি তাদশ উপাধিমত্বকেই 
গ্রকৃতস্থলে অকার্যত্ব-পদের অর্থ-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে আর পূর্বোক্ত 
অতিব্যা্থিহইবে ন|। কারণ, এক্ষণে প্রাগভাবেরঅপ্রতিযোগিত্ব কোথায় আছে 
ৰা নাই এই বিচার আমাদিগকে করিতে হইবে ন! ; কিন্ত, ইহাই আমাদিগকে 
অন্ধ্ন্ধান করিয়। দেখিতে হইবে যে, পদার্থবিভীজক উপাধিগুলির মধ্যে 
কোন্গুলি আদিমৎ, অর্থাৎসাদি পদার্থে অনাশ্রিত হইয়া থাকে। পদার্থবিভাজক 
উপাধি বলিতে দ্রব্ত্ব, গুণত্ব, কর্সত্ব, সামান্তত্ব, বিশেষত্ব ও সমবায়ত্ব এই 
ছয়টি ধর্মকে বুঝায়। ইহাদের মধ্যে ভ্রব্যত্ব, গুণত্ব ও কর্মত্ব এই তিনটি 
সাদি পদার্থে অনাশ্রিত হয় না। ঘটপটাদি দ্রব্যে থাকায় প্রথমটি, ঘটায় 
রূপরসাদি গুণে থাকায় দ্বিতীয়টি এবং ক্রিয়ামাত্রই সাদি হওয়ায় তৃতীয়টি সাদি 
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পদার্থে থাকে । অতএব, সাদি পদার্থে থাকে না এইরূপ পদার্থবিভাঁজক 
উপাধিন্ূপে শ্রগুণি গৃহীত হইবে না। শেষোক্ত তিনটি পদার্বিভাজক 
উপাধির মধ্যে কোনটিই সাদি পদার্থে থাকে না। কারণ, সামান্তত্ব সামান্তেই 
থাকে এবং প্রত্যেক সামান্তই নিত্য । বিশেষত্ব ও সমবায়ত্ব বিশেষ ও সমবায়ে 
থাকে এবং বৈশেধিকশীন্ত্রে বিশেষ এবং সমবায়কে নিত্যই বল! হইয়াছে। 
সুতরাং, সাদি পদার্থে থাকে না এমন পদার্থবিভাজক উপাধিরূপে সামান্যত্ব, 
বিশেষত্ব ও সমবায়ত্ব এই তিনটি ধর্মই গৃহীত হইবে । উহারা সামান্তাদি 
পদার্থত্রয়ে থাকায় এবং তদ্ব্যতিরিক্ত পদার্থে না থাকায় অব্যাপ্তি বা 
অতিব্যাণ্থির আশঙ্কা থাকে না। 

পূর্বে অকা্ধত্বের থে ব্যাখ্যা প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাতে পদার্থবিভাজক 
উপাধি বিশেগ্ত-্পে প্রবিষ্ট আছে। পদার্থবিভাজক উপাধির স্থলে যদি কেবল 
ধর্ম-পদের উল্লেখ করা যায় এবং সাদি পদার্থে অনাশ্রিত ধর্মকে অকার্ধত্ব-পদের 
তাৎ্পর্ধার্থ-রূপে গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে উক্ত অকার্ধত্ব আত্মাদি নিত্য- 
পঢার্থান্তর্ভাবে অতিব্যাপ্ত হইয়া যাইবে। এই কারণে ধর্ম ন! বলিয়! পদার্থ- 
বিভাজক উপাধি বলা হইয়াছে। সাদি পদার্থে অনাশ্রিত ধর্মকে সামান্তাদি 
পদার্থৱয়ের সাধর্ম্য-রূপে গ্রহণ করিলে যে অতিব্যাপ্তি হয়, তাহ! অনায়াসেই 
বুদ্ধিস্থ হয়। কারণ, আত্মত্ব-রূপ উপাধি আত্মাতেই থাকে এবং আত্মা বৈশেষিক- 
মতান্ুসারে নিত্যপদার্থ-রূপে স্বীকৃত হুইয়াছে। অতএব, আত্মত্ব-রূপ উপাধিকে 
আমর! সারি পদার্থে অনাশ্রিত উপাধি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি এবং উহ 
সামান্তাদি পদার্থত্রয়ের বহিভূত আত্মাতে বিদ্যমান থাকায় অতিব্যাপ্ত হইয়া 
বাইবে। কিন্তু, এন্থলে পদার্থবিভীজক উপাধি বলিলে আর আত্মত্বের গ্রহণ 
সম্ভব হইবে না। কারণ, সামান্ততঃ পদার্থের বিভাগে আত্মত্ব-রূপে আত্মার 
উল্লেখ নাই-_দ্রব্যের বিভাগেই আত্মত্ব-রূপে আত্মার উল্লেখ আছে। স্থতরাং, 
আত্মত্ব ভ্রব্যবিভাজক উপাধি হইলেও পদার্থবিভাজক উপাধি হইবে না। 
গ্রাগভাবের অপ্রতিযোগিত্বের স্থায় অকারণত্বকেও অকার্ধত্ব বল! যাইতে 
পারে। এই পক্ষেও আত্মাদি নিত্যদ্রবো অতিব্যাপ্তি থাকিয়াই যাইবে 
এবং শেষ পর্যন্ত স্বকারণে অনাশ্রিত পদ্ার্থবিভীজকোপাধিমত্বকে সাধর্ম্য-রূপে 
গ্রহণ করিতে হইবে ।১ 


১ তচ্চ যদ্যপ্যকারপত্বং প্রাগভাবাপ্রতিযোগিত্বং বা দ্বয়মপি নিত্যদ্রব্যাদা বতিব্যাপ্তং তথ|- 
প্যাদিষদবৃত্বিপদার্থবিভাজকোপাধিমন্তে তাৎপর্ম্‌। প্রকাশ, পৃঃ ১৪৯ 
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অকার্ধত্ব-পদের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্ষে ব্যোমবতীকাঁর বনিয়াছেন--“কার্ধাপাম- 
ভাব; অকাধত্বং স্বকারণসত্তাসম্বন্ধাভাবঃ’১ । এস্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে» 
ব্যোমবতীকারের এ ব্যাখ্যা বথাশ্রতভাবে সমর্থনীয় হইতে পারে না। 
কারণ, “কার্ধাণামভাবঃ১ এই বিগ্রহে সমস্ত-পদটি ‘অকার্যম’ এইরূপই হইবে। 
স্থতরাং, এরূপ বিগ্রহ স্বীকার করিলে ‘অকার্যত্বম’ এইরূপ প্রয়োগ হইতে পারিবে 
ন!। অবশ্ত এন্থলে বলা যাইতে পারে যে, বিগ্রহবাক্যস্থ কার্ধ-পদটিকে 
ধর্মপ্রধান নির্দেশ বলিয়া গ্রহণ করিলে কোনওরূপে অর্থতঃ কার্ধত্বের অভাবকে 
অকার্ধত্ব-পদের অর্থ-রূপে লাভ কর! যাইতে পারে; কিন্তু, তাহা হইলেও 
প্রয়োগতঃ কখনই উহাকে অকার্ধত্বরূপে পাওয়া যাইবে না। আরও কথা 
এই যে, কার্য-পদের ধর্মপ্রধান নির্দেশই বদি ব্যোমবতীকারের অভিপ্রায় হয়, 
তাহ! হইলেও বিগ্রহ্বাক্যে “কার্ধাণাম্‌ এই: বহুবচনাস্ত প্রয়োগটি সমর্থনবোগ্য 
হয় না। অবশ্, লিপিকরপ্রমাদ মনে করিয়! “কার্যাণামভাবঃ” এইস্থলে আমর! 
“কাৰ্যত্বন্ত অভাবঃ” এইভাবে বিগ্রহবাক্যটিকে সংশোধন করিয়া বইতে পারি; 
কিন্তু, তাহ! হইলেও বক্তব্য এই যে, এরূপ সংশোধনও অনন্দিগ্চভাবে গ্রহণযোগ্য 
হইবে না। কারণ, উক্ত স্থলে মৃলস্থ 'অকাঁরণ-পদের ব্যাখ্যায় “কারণানামভাবঃ 
অকারণত্বম’ এইরূপ ব্যুৎপত্তি বা বিগ্রহ প্রদর্শিত হইয়াছে। তুল্যভাবে 
লিপিকার দুইটি স্থলে প্রমাদপতিত হইয়াছেন বলিয়! মনে করা সঙ্গত হইতে 
পারে না। 

কিন্তু, যাহাই হউক্‌ না ফেন, আমরা! ‘কার্যত্বন্ত 'অভাবঃ অকার্ধত্বমূ” এইরূপ 
বিগ্রহবাক্য ধরিয়। লইয়াই ব্যোমবতীকারের অভিপ্রায় বর্ণনা করিব। 
উক্ত বিগ্রহবাক্য হইতে কার্ধত্বের অভাবই অকার্ধত্ব-পদের অর্থ হইবে। 
তাতবশ অকার্ধতই জামান্যাদি পদাৰ্থৱয়ের সমানধর্ম হইবে। যদিও. প্রকৃতগ্থলে 
প্রাথভাবের অগ্রতিযোগ্সিত্ববিশিষ্ট সত্তাকে অকার্ধত্ব বলিয়া বর্ণন| করা যায় 
ইহা সত্য, তথাপি ব্যোমবতীকাঁর অগ্রভাবে এই অকার্ধত্বের ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। নিজ-কারণাবচ্ছেদে যাহ! সততার সহিত সম্বদ্ধ হয় সেই 
পদার্থকেই আমর! কার্য বলিয়া! বুঝিয়া থাকি । কেবল সত্তার সহিত যাহার 
সমন্ধ থাকে তাহাকেই আমর! কার্য বলিতে পারি না। কারণ, আত্মা, আকাশ 
প্রভৃতি নিত্যদ্রব্যগুলিরও সার সহিত সন্বন্ধ থাকে। অতএব, স্বকারণাস্ত- 
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তাবে যাহ! সত্তার সহিত সম্বন্ধ হইবে তাঁহাই কার্য হইবে। এক্ষণে আর 
উক্ত নিত্যন্রব্যে কার্ধত্বের অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, এ সকল পদার্থে 
‘নিজ নিজ কারণ না থাকায় উহীর! স্বকারণান্তর্ডাবে সত্তার সহিত সব হয় না! 
কার্ধ-পদের অর্থের সহিত অন্তনিবিষ্ট ভাবে কারণের যোগ আছে বলিয়াই 
এই প্রণীলীতে কার্ধত্বের ব্যাখ্যা করা হইল। প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্বকে 
কাঁধ বলিলে কার্য-পদ্ের উক্ত অর্থ প্রকাশ পাইবে না» এইরূপ মনে করিয়াই 
ব্যোমবতীকার স্বকারণসতাসন্ধাভাবকে অকার্যত্ব বলিয়াছেন! কিন্ত, এই 
ব্যাখাতেও নিত্যত্ব্যান্তর্ভাবে অকাবত্ব-সাখর্স্যের অতিব্যাপ্তি হুইবে। কারণ, 
এ সকল নিত্যপদার্থেও স্বকারণাস্তর্ভাবে সত্তা-সহন্ধ থাকে না। এই 
অতিব্যাপ্তিটি বারণ করিতে হইলে পূর্বদপিত প্রণালীটি অস্থদরণ করিতে হইবে। 
পূর্বোক্ত গ্রন্থের দ্বারা সামাঙ্কা দি পদার্থভ্রয়ের সাধর্স্যরূপে কীতিত অকার্ধত্থের 
ব্যাথ্য। প্রদরণিত হইয়াছে। এক্ষণে যুক্তির দ্বারা তাদৃশ সাধ্য সমধিত 
হইতেছে। যদি সামান্তাঁদি পদার্থত্রয়ের অকার্যত্ব স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে 
উহাদের স্বরূপহানি হইবে । ইহার তাৎপর্য এই যে, নিখিল পদার্থকে কার্য 
ও অকার্য এইরূপে দুই ভাগে বিভক্ত কর! যাইতে পারে। অর্থাৎ, যাহা পদার্থ 
হইবে তাহা হয় কাধ হইবে অন্যথ| অকার্য হইবে। পদার্থ সম্বন্ধে তৃতীয় 
কোনও প্রকার কল্পিত হইতে পারে না। স্থতরাং, সামান্তাদি পদার্ঘতরয 
অকার্ষ না হইলে উহার! কার্য-বিভাগেরই অন্তর্গত হইবে। উক্ত ত্ৰিবিধ 
পদার্থ থে ভাবভূত, তাহ! আমরা পূর্বেই বর্ণনা করিয়াছি। এক্ষণে 
উছারা যদি কার্য-কোটির অন্তর্গত হয়, তাহা হইলে উহাদের প্রতি অবশ্যই 
কাহাকেও সমবায়িকারণ হইতে হইবে। সামান্ত-রূপে যদি আমরা ঘটত্বকে 
গ্রহণ করি, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, ঘটব্যজিগুলি উহার সমবায়িকারণ। 
যদি যাবৎ-ঘটব্যক্তিকে উহার সমবায়িকারণ বলা হয়, তাহা হইলে অদ্যাবধি 
ঘটত্বের উৎপত্তি হয় নাই বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, আগামী 
ঘটগুলি এখনও উৎপন্নই হয় নাই । অতএব, বর্তমান সময়ে অনুগত ঘটবুদ্ধির 
উৎপত্তিই হইবে ন|। এই কারখে ভিন্ন ভিন্ন ঘটব্যক্তিকে ঘটত্বের সমবারিকারণ 
বলিতে হইবে । এইরূপ হইলে ঘটত্ব-সামান্ প্রতি ঘটব্যক্তিতে বিশ্রাস্ত হওয়ায় 
উহার সামাস্ত-রূপতাই ব্যাহত হইয়া যাইবে। অতএব, যাহাকে আমরা সামান্ত 
বলিয়া! মনে করিব তাঁহাকে আর কার্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারিব না 
আরও কথা এই যে, সামান্ত কার্য হইলে তীয় সমবায়িকারণ যে আশরয়ী- 
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ভূত ব্যক্তি তাহার উৎপত্তি বা বিনাশে সামান্যেরও উৎপত্তি বা বিনাশ হইবে । 
এইরূপ হইলে অনুগত বুদ্ধির নিয়ামকত্ব সম্ভব না হওয়ায় সামান্তের সামান্- 
রূপতা সম্ভব হইবে না। এইভাবে স্বরূপের ব্যাঘাত হয় বধিয়াই সামান্তকে 
কার্ধ বলা সম্ভব হয় না। ইহা হইতে আমর! স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারি যে, 
অকার্ধত্ব অবশ্তই সামান্তাদিত্রয়ের জমানধর্ম হইবে । বিশেষকেও কার্য বলা 
যায় না। কারণ, বিশেষ যদি কার্য হয়, তাহা হইলে নিত্য দ্রব্যগুলি উহার 
সমবায়িকারণ হইবে। স্তরাং, বিশেষের উৎপত্তির পূর্বে নিত্য দ্রব্যগুলির 
ব্যক্তিগত ভেদ উৎপন্ন হইবে না। আর, আমরা ইহ! জানি যে, নিত্য দ্রব্যগুলির 
ব্যক্তিভেদের উপপত্তির নিমিত্তই বিশেষের কল্পনা করা হইয়াছে। কার্যত্বপক্ষে 
বিশেষের দ্বারা নিত্য ভ্রব্যগুণির ব্যক্তিগত ভেদের উপপত্তি সম্ভব না হইলে 
বিশেষেরও স্বরূপ ফলতঃ ব্যাহত হইয়া যাইবে । অমবায়ের কার্যত্ব-স্বীকারপক্ষে 
উহার সমবায়িকারণ অবস্তই স্বীকার করিতে হয়। এইরূপ হইলে সমবায়কে 
সমবায়সহবন্ধের প্রতিযোগী বণিয়া স্বীকার করিতে হয় এবং তাহাতে অমবায়েরও 
স্বরূপ ব্যাহত হইয়া যার। কারণ, সমবায় যে সমবায়-সন্ন্ধের প্রতিযোগী বা 
অঙ্গযোগী হয় না, ইহাই স্যায়বৈশেষিক শাস্সে সিদ্ধাস্তিত আছে। 

আরও কথা এই যে, যদি বল! যায় যে, বিভিন্ন ব্যক্তি হইতে উৎপন্ন 
সামাগুলি পরস্পর ভিন্ন হইলে অবশ্তই উহাদের কাহারও দ্বারা অন্থগত 
ঘটপটাদি বুদ্ধির উৎপত্তি হইবে না; কারণ, এরূপ হইলে কোনও সামান্াই 
যাবতব্যক্তি সাধারণ হইবে না। কিন্তু, বিভিন্ন ব্যক্তি হইতে উৎপন্ন 
সামান্গুলির মধ্যে উহাদের পরস্পর ভেদ স্বীকার না করিয়া যদি অভেদ স্বীকার 
করা যায়, তাহা হইলে অবস্তই অন্ুগত-বুদ্ধির উপপত্তি হইতে পারে। কারণ, ফে 
সামান্ব-ব্যক্তিটি যে ঘট-ৰ্যক্তিতে সমবেত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, তাহার সহিত 
অন্ত ঘটব্যক্তির দ্বারা উৎপাদিত সামান্তের ভেদ না থাকায় ফলতঃ সেই সামান্তও 
ঘটাস্তরে সমবেতই হইল। কারণ, যাহা যাহাতে সমবেত তাহার সহিত 
অভিন্ন বস্তু অবশ্তই তাহাতে সমবেত হইবে । অতএব, সামান্যের উৎপত্তি 
স্বীকার করিয়াও বদি উহাদের অভেদ স্বীকার করা যায়, তাহা! হইলে 
সামান্র্ূপতা অব্যাহতই থাকিতে পারে। সুতরাং, কিরণাঁবলীকার যে 
বৰিয়াছেন--সাদিত্বপক্ষে সামান্তের স্বরূপ ব্যাহত হইয়! যায়__তাহা সঙ্গত; 
বলিয় মনে হয় না। 


তাহা হইলেও ইহার উত্তরে “অভেদে তু’ ইত্যাদি গ্রন্থের ছারা! গ্রস্থকার 
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বলিতেছেন যে, বিভিন্ন ব্যক্তিবিশেষ হইতে উৎপন্ন সামান্গুলির মধ্যে পরস্পরের 
প্রতি পরস্পরের অভেদ কল্পিত হইতে পারে না। কারণ, ইনানীস্তন ঘটব্যক্তি 
হইতে উৎপন্ন সামান্য যদি পূর্বতন ঘটব্যক্তি হইতে উৎপন্ন সাগান্ঠের সহিত 
অভিন্ন হয়, তাহা হইলে ইদানীস্তন ঘটব্যক্তির উৎপত্তির পূর্বেও উক্ত সামান্তের 
বিদ্যমানতা স্বীকার করিতে হইবে । কারণ, পূর্বতন ঘটব্যক্তি হইতে উৎপন্ন 
সামান্তের সহিত এই সামান্তটিকে অভিন্ন বলা হইয়াছে এবং এই সামান্তের 
সহিত অভিন্ন যে পূর্বতন সামান্ তাহার প্রতি পূর্বতন ঘটব্যক্তিকে সমবায়িকারণ 
বলা হইয়াছে । যাহা যাহার সহিত অভিন্ন তাহার সমবায়িকারণকে অবশ্যই 
অপরটির সমবায়িকারণ বলিতে হয়। এইভাবে তত্পূববর্তী সকল 
ঘটব্যক্কিগুলিকেই তুলাযুক্তিতে উক্ত সামান্তব্যজির প্রতি সমবায়িকারণ 
বলিতে হইবে। এইরূপ হইলে ইদানীস্তন খটব্যক্তি হইতে সমূৎপন্ন 
সামান্তটিকে উক্ত ঘটব্যক্তির পূর্বে বিদ্যমান বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। 
সুতরাং, ইদানীস্তন ঘটব্যক্তিটি অভিমত সামান্তের পূর্ববর্তী না হওয়ায় উহাকে 
কখনই উক্ত সামান্যের সমবায়িকারণ বলা যায় না। অতএব, সামাহ্ের 
উৎপত্তি স্বীকার করিয়া আর উহাদের ব্যক্তিগত অভেদ স্বীকার করা যায় না। 
উৎপত্তি স্বীকার করিলে সামান্তগুলির ব্যক্তিগত ভেদ অবশ্যই স্বীকৃত হইবে। 
এইরূপ হইলে কোনও সামান্তই অঙ্গত-বুদ্ধির নিয়ামক হইতে পারিবে ন! 
বলিয়া উহাদের সামান্তরূপত। ব্যাহত হইয়া যাইবে। 

আরও কথা এই যে, বিশেষের উৎপতি-পক্ষে উহার অন্থৎপত্ভি-দশায় 
নিত্যদব্যের পরস্পর ভেদ অনুপপন্ন হইলে এ অবস্থায় আকাশের সহিত 
আত্মার বা পার্ধিবাদি পরমাণুর সাহ্কর্য হইয়া যাইবে। এইরূপ হইলে 
উহার! ফলতঃ স্বভাবতঃই সঙ্কীর্ঘ হইয়া গেল । অতএব, পরবতিকালে বিশেষ 
উৎপন্ন হইলেও উহাদের সা্বর্ষ থাকিয়াই যাইবে। কারণ, পদার্থ কখনও 
নিজ স্বভাব পরিত্যাগ করে না। এইজন্তই বিশেষ-পদার্থগুলিকে অনাদি 


বণিয়। স্বীকার করিতে হইবে । 


আন্কাল্রপতসলাত্রএ্র্মেভললনা শ্বাস ॥ 
অকারণত্ব বলিতে ( অর্থাৎ সামান্তাদি পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য বলিতে 
যে অকারণত্বের কথা বলা হইয়াছে, সেই অকারণত্ব বলিতে ) আত্মধর্ম 
ব্যতিরিক্ত কার্ধের অপেক্ষায় অকারণত্ব বুঝিতে হইবে । 


১১২ ) কিরণাবলী 


অকারণত্বকে সামান্য বিশেষ ও সমবায় এই তিনটি পদার্থের সাধ্য বলা 
হইয়াছে। অকারণত্ব বলিতে কারণত্বের অত্যন্তাভাবই বুঝিতে হইবে । উক্ত 
কারণত্বের অত্যস্তাভাব সামান্তাদি পদার্থতরয়ের সাধ্য হইলে ফলতঃ ইহাই 
বুঝ! যায় যে, এ পদার্থগুলি কাহারও কারণ হয় না। কিন্তু, ইহ! বলা যায় না যে, 
কারণত্বের সামান্যতঃ অত্যন্তাভাব সামান্ঠাদি পদার্থত্রয়ে থাকে । কারণ, শানে 
সামান্রকে অন্গগতবু্ধির, বিশেষকে ব্যাবত্তবুদ্ধির ও সমবায়কে ইহ-বুদ্ধির কারণ 
বলা হইয়াছে। আরও কথা এই হে, যদি অতীত বা অনাগত বস্তুর যোগজ 
প্রত্যক্ষ অন্বীকৃত হয়’ অর্থাৎ লৌকিক অথবা অলৌকিক যাহাই হউক না কেন 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান বিঘমান বস্তু সন্ন্ধেই হইয়া থাকে, তাহা হইলে অতীত 
ও অনাগত বস্তর অপ্রত্যক্ষের নিমিত্ত সামান্ততঃ প্রত্যক্ষজাঁলে বিষয়তা- 
সদ্বন্ধে প্রত্যক্ষত্বাবচ্ছিয়ের প্রতি তাদাত্মাস্বন্ধে বিষয়ের কারণতা স্বীকার 
করিতে হুইবে। এইরূপ হইলে যোগ গ্রত্যক্ষে গুরুত্বত্বাদি অতীন্দ্রিয 
জাতি, বিশেষ ও সমবায়ের কারণতা অবশ্ঠই স্বীকৃত হইবে। স্থৃতরাং, অকারণত্ব 
কেমন করিয়া সামান্তাদি পদার্থতয়ের সমানধর্মরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে? 
ঈদুশ আপত্তি কল্পনা, করিয়াই কিরণাবলীকার অকারণত্বের  সঙ্ষোচ 
আবশ্তক বিবেচনাপূৰ্বক উহাকে ‘অনাস্মধৰ্মঅপেক্ষায় কারণত্বাভাব’ বলিয়াছেন। 
এইরূপ হুইলে পূর্বপ্রদ্পিত আপত্তির সম্ভাবনা নিরস্ত হইয়া যাইবে । কারণ, 
গরতাক্ষাদি জ্ঞান আত্মধর্ম হওয়ায় উহাদের কারণত্ব প্রকবতন্থলে পরিত্যক্ত হইয়া 
যাইবে । আত্মধর্ম জানাদি হইতে ভিন্ন অন্য কোন জন্ত-বস্তুর প্রতি উহারা 
কারণ না হওয়ায় আঁত্মাতে অনাভ্রিত জন্যপদার্থ-নিরপিত কারণত্বের সামান্যতঃ 
অভাব সামাগ্জাদি পদার্থত্য়ে বিদ্যমান থাকায় উহ! উক্ত পদার্থরয়ের সাধর্ম্য 
হইতে পারিবে। 

উক্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যা প্রসকে ব্যোমবতীকাঁর বলিয়াছেন যে, অকাঁরণত্ব-পদের 
দারা কারণত্বের সামাঙ্সাতাঁৰকে উহাদের সাধর্ম্যরপে গ্রহণ করা হয় নাই; কিন্ত, 
সমবাঁয়িকারণত্ব ও অসমবায়িকারণত্বের। অর্থাৎ সমবায়িকারণত্ব ও 
অসমবায়িকারণত্ব এতছুভয়ের অন্যতরাঁভাবকেই উহাদের সাধর্মযরূপে গ্রহণ করা 


১ লৌকিক স্থলে ব্যবহিত অথবাহুন্ম বস্তর প্রত্যক্ষ ন হইলেও যোগজ প্রত্যক্ষের দ্বার! উহার 
প্রকাণ হইতে পারে ইহাই লৌকিক প্রত্যক্ষ হইতে অলৌকিক প্রত্যক্ষের বিশেষ । কিন্ত, কেহ 


কেহ অতীত ও অনাগত বস্তুর যোগন্দ প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলেও অনেকেই তাঢৃশ প্রত্যক্ষ প্রদাণ 
বলিয়া মনে করেন না। 


কিরণাবলী ১১৩ 


হইয়াছে ;: ফলে আর অব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। কারণ, উক্ত 
অন্যতর, অর্থাৎ সমবায়িকারণত্ব বা] অসমবায়িকারণত্ব: ইহাদের কোনটিই 
সামান্তাদি পদার্থত্য়েথাকে ন!। সুতরাং,উহাদেরঅগ্ভতরাভাঁব সামান্তাদি পদীর্থ- 
ভয়ে থাকায় উছা উক্তপদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য হইতে পারিল। এন্থলে ইহা স্মরণ রাখা 
জ্বশ্যক যে, সমবায়িকারণত্ব ও অসমবাক্ষিকারণত্ব এতদুভয়ের অভাবকে 
সামান্তাদি পদদার্থত্রয়ের সমানধর্ম বল! যায় না। কারণ, উক্ত উভগ্নাভাব দ্রব্য ও 
'ুথেও বিদ্যমান থাকে। দ্রব্যে অসমবাক্সিকারণত্ব না থাকায় এবং গুণে 
সমবায়িকারণত্ব না থাকায় এতছৃভয়ের অভাব উনাদের মধ্যে অবশ্যই থাঁকিবে। 
উভয়ের যে কোনও একটি ন! থাকিলেই সেই স্থানে উভয়াভাব থাকে । কিন্ত, 
ত্রব্য বা গুণে উক্ত উভয়ের অন্যতরাভাব নাই ; কারণ, অন্যতর থাকিলে 
অন্যতরাভাব থাকিতে পারে না । উক্ত উভয়ের এন্টি, অর্থাৎ সমবায়িক্কারণত্ব 
দ্রব্যে এবং অপরটি, অর্থাৎ অসমবায়িকারণত্ব গুণে থাকায় উক্ত উভয়ক্ষেত্রে 
অন্যত্র থাকিবেই। অতএব, অন্যতরাভাবকে সমানধর্ম বলিলে উহা দ্রব্য বা 
গুণে অতিব্যাপ্ত হইবে না | নিমিভ্তকারণত্ব যে সামান্তাদি পদার্থত্রয়ে থাকে তাহা 
ব্যোমবতীকার অতি পরিষ্কার ভাবেই বলিয়াছেন। কারণ, তিনি বুদ্ধি প্রতি, 
অর্থাৎ অনুগতবুদ্ধির প্রতি সামাম্কে, ব্যাকৃততবুদ্ধির প্রতি বিশেষকে এবং ইহ- 
বুদ্ধির প্রতি সমবায়কে নিমিত্তকারণ বলিয়াছেন । 

ব্যোমবতীকারের ব্যাখ্যা ও পূর্বপ্রদশিত আমাদের ব্যাখ্যার মধ্যে অর্থগত 
কোন বৈষম্য নাই--যাহা আছে তাহা কেবল বাচনভঙ্গীরই বৈষম্য । 


অন্ামান্চ/ন্বিস্ণেনল্বত্রম্‌ অসলসাঁমান্যবিল্লহঞ। চু 
সামানস্ডোসনলহ্থান্নাৎ। 

অসামান্যবিশেষবত্ব বলিতে অপর-সামান্তের ( অর্থাৎ সত্তাভিন্ন 
সামান্যের ) অভাবকে বুঝিতে হইবে ৷ অনবস্থা হয় বলিয়াই উহাকে 
( অর্থাৎ সামান্তের অভাবকে) সামান্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য বলিয়া 


স্বীকার করিতে হয় । 
অকার্ধত্ব ও অকারণত্বের ন্যায় অন্ামান্তবন্ধকৈও অর্থাৎ অপরজাতির 


১ তথা কারণানাধভাবোহকারণত্বং  অমবাযানমবারিকারপত্বাভাবঃ | নিমিত্তকারণতৃ্ 
জ্ঞানোৎপভাধিয়ত এব । ব্যোমবতী, পৃঃ ১৪৩ - 


১১৪ কিরণাবলী 


অভাবকেও সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ের সমানধর্ম বলা হইয়াছে। সাক্ষাৎ বা 
পরম্পরা-সগ্বদ্ধে সত্তাখ্য পরা-জীতি নিখিল পদার্থে বিদ্যমান থাকায় অর্থাৎ “দ্রব্যং 
সণ এইরূপ প্রতীতির সায় “সামান্তং সৎ’ এইরূপ গ্রতীতিও স্ায়বৈশেবিক মতে 
স্বীকৃত থাকায় সত্তার অভাব কোনও ভাব-পদার্থেরই সমানধর্ম হইতে পারে না। 
এই কারণেই অসামান্যবত্বকে অপর-সাণান্যের অভাব বনিয়া বুঝিতে হইবে। 
অপর-সাণান্যের অভাব সামাপ্তাদি পদার্তরয়ের সাধ্স্যরূপে কীতিত হওয়ায় 
ইহা বুঝা! যাইতেছে যে, সামান্তাদি পদার্থব্রয়ে কোন সামান্ত বা জাতি থাকে ন1। 
কিন্ত, ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে বে, পূর্বে জাতির স্বরূপ ও অর্থ-ক্রিম্াসৎদ্ধে 
যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে সামান্তেও জাতি থাকা সম্ভব বলিয়াই 
প্রতীয়মান হয়। কারণ, ঘটত্ব, পটত্ব» রূপত্ব, রসত্ব এবং ত্রিয়াত্বাদি অসংখ্য 
জাতির অস্তিত্ব স্বীকৃত হুইয়াছে। অতএব, অসংখ্য জাতির মধ্যে একটি 
জাতিত্ব বা সামান্তত্ব-রূপ জাতি থাক! সম্ভব। কিন্ত, এইরূপ হইলেও জাতির 
অভাবকে কেমন করিয়৷ সামান্তাদি পদার্থত্রয়ের সাধর্স্য বল! সম্ভব হইয়াছে ? 
কি কারণে জাতিতে জাতি থাকিবে না অর্থাৎ জাতির অভাব থাকিবে_এই 
প্রশ্ন অতি সহজেই স্সামাদের মনে উদ্দিত হইতে পাঁরে। উত্তরে কিরণাবলীকার 
বলিয়াছেন যে, যদিও পূর্বোক্ত প্রকারে জাতিতে জাতি থাকিবার সম্ভাবনা আছে 
ইহ! সত্য, তথাপি উহ! স্বীকার করিতে বাধা আছে। কারণ, জাতিতে 
জাতি থাকে ইহা স্বীকার করিলে অকারণ অনবস্থার মধ্যে পড়িতে হইবে ৷ 
জাতিতে জাতি স্বীকার করিলে প্রসিদ্ধ ঘটত্ব, পটত্ব, রসত্বাদি সকল জাতিতে 
থাকে এমন একটি জাতি আসিয়া উপস্থিত হইবে এবং এ জাতিটি জাতিত্ব বা 
সামান্তত্ব নামে ব্যবহৃত হইবে। এইরূপ হইলে আবার এমন একটি জাতি 
স্বীকার করিতে হইবে যাহা ঘটত্ব, পটত্ব রসত্ব প্রভৃতি জাতি ও তদ্গত 
জাতিত্ব-রূপ জাতি এই উভয়বিধ জাতিতে অম্থগত হইবে এবং আরও একটি 
জাতি স্বীকার কর! আবশ্যক হইয়া পড়িবে যাহা পূর্বোক্ত ত্রিবিধ জাতিতে 
অনুগত হুইবে। সুতরাং, জাতিতে এইভাবে জাতি স্বীকার করিলে অনবস্থা- 
দোষ উপস্থিত হুইবে। এই কারণেই জাতিতে জাতির অভাবকে জাত্যাদি- 
পদার্থ্রয়ের সাধর্ম্য বলা হইয়াছে । 

সমপ্রতি যে অনবস্থার কথা বলা হইল উহার বিশ্লেষণ করিলে দেখ। যায় 
বে, নিয়োক্তরূপে আপত্তির পর আপত্তি আতিক! উপস্থিত হয় এবং এরূপ 
আপত্তির আর বিশ্রাম হয় না। প্রথমতঃ এইরূপ আপত্তি হইতে পারে যে 


কিরণাবলী ১১৫- 


জাতি যদি অন্ত কোন জাতির আশ্রয় হয় তাহা হইলে এ জাতিটিও, অর্থাৎ 
জাতিতে আশ্রিত জাতিটিও অন্ত কোনও জাতির আশ্রয় হইবে। পুনরায় 
এই শেষোক্ত জাতিটিও অপর কোনও জাতির আশ্রয় হইবে। এইন্বপে 
অবিআস্ত ধারায় আপত্তি চলিতে থাকায় অনবস্থা ছুষ্পরিহর হইয়া যাইবে। 

কিন্তু হুক্্রবিচারে ইহা প্রতীত হইবে যে, স্তায়বৈশেষিকের সিদ্ধান্তামুদারে 
আপাছ্ের অপ্রশিদ্ধি-নিবন্ধন প্রথম আপত্তিই উত্থাপিত হইবে না। ন্যায়- 
বৈশেধিকনয়ে অলীক-প্রতিধোগিক অভাবের স্তায় অপ্রসিদ্ধ আপাগ্যক আপত্তি 
অস্বীকত আছে। প্রথম আপত্তির আপাছ ও আপাদকের বিশ্লেষণ করিলে 
দেখা যায় যে, জাতিমন্বকে আপাদক স্থির করিয়। সমপ্রদায়প্রসিদ্ধ যে ঘটত্ব-পটত্, 
প্রভৃতি জাতি তদ্গত জাতিত্ব-রপ জাতি ও ঘটত্ব-পটত্ব প্রভৃতি প্রসিদ্ধ 
জাতিগুলির সমষ্টিতে আশ্রিত কোন জীতিবিশেষকে আপাদ করা হইয়াছে। 
এস্থলে বক্তব্য এই যে, উক্ত আপত্তির মুলীভূত ব্যাপ্তিটিকে ‘যাহ! জাতিমান্‌ হয় 
তাহা জাতিমান্‌ হইবে’ এইরূপ আকারে গ্রহণ করা সম্ভব হয় লা। কারণ, 
এইরূপ হইলে ব্যাপ্য ও ব্যাপকতাবচ্ছেদক ধর্মের মধ্যে কোন ভেদ থাকে 
না। স্থতরাং, ‘যাহা জাতিমান্‌ তাহা জাত্যন্তরবান্ত এই আকারেই ব্যাথিটিকে 
গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাতে ন্তায়বৈশেধিক শাঙ্ত্ের দিদধান্ত ব্যাহত হইবে 
না। কারণ ন্ায়বৈশেধিকের মতে যাহা কোনও একটি জাতির আশ্রয় ভাহা 
জাত্যন্তরের আশ্রয় হইয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূগে বল! যায় যে, ঘটত্ব-রূপ- 
জাতির আশ্রয় যে ঘট তাহ! সত্তা ব! ভ্রব্যত্বাদি জাত্যন্তরের আশ্রয় হয়। 
এস্থণে বক্তব্য এই যে, যদি স্তায়বৈশেধিকাদি-শান্ত্ন্মত জাতিগুলির মধ্যে 
কোনও একটি বিশেষ জাতিকে জাত্যন্তর্নপে গ্রহণ করিয়া তাহাকেই 
জাতিত্ব-রূপ জাতিতে আপাদিত করা হইয়৷ থাকে,তাহা হইলে প্রসিদ্ধ জাতিগুলির- 
মধ্যে কোনও জাতি জাতিত্বরূপ জাতিতে থাকিলে উহার দ্বারা 
নূতন কোনও জাতি প্িদ্ধ হয় না; ফলে অনবগ্থার আশঙ্কা অসুলক 
হইয়া যায়।১ আর যদি জাত্যন্তর বলিতে কোনও অভিনব জাতিকে বলা হই! 


১ ননু সাসাণ্ঠে সামান্তত্থীকারেহপি তত্র সামান্তাম্বীকারে বখমনবস্থা? ন চ সাশান্তং যদি 
সামান্তবৎ স্তাৎ তদপি সামান্তং সামান্যবৎ স্তাদিতি মামান্তপরম্পরাপ্রনজ্যানবন্ছেতি বাচ্যম্‌ ! 
সামান্যন্ত সামান্তবত্তয়। সামান্তসামান্তবত্বেন ব্যাণ্ত)ভাবাদাগাদকন্ত কণ্ডমামান্্ঠিতবেনাপাদ্ধপ্ 
কল্পনীয়দামান্তনিষ্ঠত্বেন বৈয়ধিকরণ্যাচ্চ! তদপি সামান্তমিত্যনেন সামান্তবৃততিমামান্তগ্রহণে তৎ 
সিদ্ধামিদ্বিভ্যাং দোষঃ সিদ্ধাবপসিদ্ধাত্তোংিন্ধো চাশ্রয়ানিদ্ধিরিতি। দেতুঃ পৃঃ ১৩১-৭ 


১১৬ কিরণাবলী 


থাকে, তাহ! হইলে প্রমাণগিদ্ধ ন! হওয়ায় গতির বিধয় হইতে গারে না। 
আরও কথা, যে জাতিত্ব-রূপ জাতিকে উক্ত "আপত্তির পক্ষ করা হইয়াছে 
তাহাও গ্রমাঁণসিদ্ধ ন! হওয়ায় এ আপত্তি আশয়াপিদ্ধিদোযে দুষ্ট হইয়| গিয়াছে। 
অতএব, ইহ! কোনও প্রকারেই বল! যায় ন! যে, অনবস্থা-দোষভয়ে জাতিতে 
জাতি স্বীকার করা চলে না। 

এইরূপ. পূর্বপক্ষের সম্ভাবন| বুদ্ধিস্থ করিয়াই প্রকাশকার বলিয়াছেন যে» 
কিরণাবলীপঙ্ক্তিস্থ ‘স চ সামান্ধেঘনবস্থানাৎচ এই অংশে যে অনবস্থা-পদটি 
প্রযুক্ত হইয়াছে উহ! সাধারণতঃ অনবন্থ। বলিতে শান্পে যে অর্থ প্রতীত হইয়! 
থাকে সেই অর্থে গৃহীত হইবে ন!। এন্থলে অনবস্থা বলিতে ইহাই বুঝিতে 
হইবে যে, বৈশেষিকশান্রে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম হইতে পৃথক্‌ পদার্থরূপে সামান্তের 
যে বাবস্থা দেখিতে পাওয়| যায় তাহার, অর্থাৎ সেই ব্যবস্থার ব্যাঘাত। ইহার 
অভিপ্রায় এই যে, যাহ৷| সামান্তবান্‌ অর্থাৎ সামান্তের আশ্রয় হয় ভাঁহা দ্রব্য, 
গুণ ও কর্ম এই ত্ৰিবিধ পদার্থের অন্যতম হইয়া থাঁকে-_ইহাই বৈশেষিক- 
শাস্ত্রের নিয়ম । এইরূপ নিয়ম স্বীকৃত থাকিতে যদি সামান্তকে অপর কোন 
সামাস্তের আশ্রয় বলিয়। অভিমত প্রকাশ করা যায়» তাহা হইলে এ সামান্য 
অবশ্যই উক্ত ত্ৰিবিধ পদার্থের অন্ততম হইয়া যাইবে । এইরূপ হইলে উক্ত ত্রিবিধ 
পদার্থের বহিভূ্তি পৃথক্‌ পদার্থরপে সামান্যের সিন্ধি ছুলভি হওয়ায় বৈশেষিক- 
শান্দ্রসন্মত ব্যবন্থা অবশ্যই ব্যাহত হইয়! যাইবে । এই ব্যবস্থার বিঘাতকেই, 
অর্থাৎ এই অব্যবস্থাকেই অনবস্থা বল৷ হইয়াছে । 

এস্থলে কেহ কেহ কিরণাবলীস্ক “অনবস্থা” পদ্টিকে প্রচলিত অর্থে গ্রহণ 
করিয়া উহার ব্যাখ্যানপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, সামান্যে সামান্য স্বীকার করিলে 
সামাহ্যত্বকে সামান্তবদাশ্রিত বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হয়। এইরূপ হইলে 
উক্ত সামান্তত্ব-রূপ ধর্মটি ফলতঃ এমন একটি ভাববিভাজক উপাধি হইল যাহা 
সামান্তবান্‌ পদার্থে বিদ্ধমান থাকে। এলে বক্তব্য এই যে, বৈশেষিকশান্তের 
সিদ্ধাস্তাম্সারে ইহা প্রমাণিত আছে যে, যাহা সামান্কের আশ্রয়ে আশ্রিত 
ভাববিভাজক উপাধি হয় তাহ! সামান্তের ব্যাপ্য হইয়া থাকে। কারণ, সত্তা 
সামান্তের আশ্রয়ে আশ্রিত ভাববিভাজক উপাধি এবং উহ! বাস্তবিকপক্ষে 
সামান্তের ব্যাপ্যও বটে। অতএব, সামান্ত্ের সামান্যাশ্রয়ববৃত্তিত্ব স্বীকার করিলে 
-সন্তা-দৃাস্তবলে উহাতে সামান্যাশ্রয়বৃত্তিত্-রূপ লিন্দের দ্বারা সামান্তব্যাপ্যত্বের 
-অন্থুমান হইবে । অর্থাৎ ‘সামান্ততং সামাস্থাভাববদ্ৰৃত্তি সামান্তাশকবৃতিত্বাৎ+ 


কিরণাবলী ১১৭ 


সত্তাবৎ' এই অনুমানের দ্বারা সামান্তত্বে সামান্তব্যাপ্যত্বের অনুমান হইবে। 
এইরূপ হইলে প্রত্যেকটি সামান্যেই সামান্তাস্তত্স স্বীকৃত হওয়ায় ফণতঃ অনবস্থা- 
দোষ আপিয়! উপস্থিত হইবে৷ 

কিন্তু, আমরা পূর্বোক্ত ব্যাধ্যাকে সমীচীন বিয়া মনে করি না। কারণ 
উক্ত ব্যাখ্যায় সামান্ত্বের আশ্রয়ীভূত সামান্াস্তরাশ্রিতত্ব প্রমাণিত হইলেও 
উহার দারা অনবস্থ! প্রমাণিত হয় নাই। যেহেতু, উক্ত ব্যাখ্যায় সামান্ত্বকে 
সামান্য বলিয়! প্রমাণিত করা হয় নাই--উহীকে কেবল সামান্যবদাশ্রিতই বলা 
হইয়াছে। সামান্যবদাশ্রিত হইলেই যে উহা সামান্য হয় এইরূপ কোন নিয়ম 
নাই। কারণ» জামান্যবদাত্িত রপাদি পদার্থের সামান্য ভিন্নত্বই শাস্ত্রে স্বীকৃত, 
আছে।১ 


ন্বিস্ণেেচ্ছলি সামান্তযসদ্‌ ভাৱে এপাশ পুল 
আমান ত৩েকু ল্রিশেস্বান্তবাতলেক্ষাল্সাসনবস্থানাহল্ে। 


বিশেষগুলিতে সামান্য থাকিলে উহাদের গুণত্ব স্বীকার করিতে 
হয়। পুনরায় (এ) সমানগুণগুলিতে বিশেষান্তরের অপেক্ষা হেতু 
অনবস্থা আসিয়! উপস্থিত হয়। 


বৈশেষিক শাস্ত্রে সামান্ের ন্যায় বিশেষ জাতিরহিত বলিয়! বর্িত 
হইয়াছে । ইহার ব্যাথ্যাপ্রসজে কিরণাবলীকার বলিয়াছেন যে, বিশেষে জাতি 
স্বীকার করিলে উহা গুণ-পদার্থের অস্ততুক্ত হইয়া যাইবে ।২ কারণ, বৈশেষিক- 
শাস্্রানুনারে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই পদার্থত্ররে জাতি স্বীকৃত হইয়াছে) আর 
বিশেষকে নিত্যদ্রব্যে সমবায়সহ্ঘদ্ধে আশ্রিত বল! হইয়াছে । নিত্যদ্রব্যে 
অর্থাৎ আকাশ ও আত্মাদিতে সমবায়সন্বন্ধে আশ্রিত হওয়ায় বিশেষ-পদার্থ 
দ্রব্যের অন্তর্গত হইতে পারে না। কারণ, যাছা দ্রব্য হইয়া সমবায়-সন্বন্ধে 
আশ্রিত হয় তাঁহা নিজ অবয়বেই এ সম্বন্ধে আশ্রিত হয়। আত্ম। ব| আকাশ 
কোনও দ্রব্যের অবয়ব ন! হওয়ায় উহাতে আশ্রিত. “বিশেষ, দ্রব্য বলিয়া 


১ সামান্তত্বং যদি সামাগ্তবদ্বৃত্তিতাববিভাজকোপাধিঃ স্তাৎ সাগান্তব্যাপ্যঃ স্যাদিতি 
প্রকারেণানবস্থানাহ্বানমিতি চেন্ন। অপ্রযোজকত্বৎ। দেহু. পৃ. ১৩৭ 
২ বিশেষেষপি সামান্তমদ্ভাৰে গুণ্‌ত্বাপত্তে। কিরণাবলী পৃ. ১৫৩ 


১১৮ কিরণাবলী 


স্বীকৃত হইতে পারে না। আর বিশেষ-পদার্থের নিত্যত্ব স্বীকৃত হওয়ায় উহা 
সমবায়-সম্বন্ধে দ্রব্যাশিত হইলেও দ্রব্যের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। 
স্পন্দরূপতা ন| থাকায় বিশেব-পদার্থ কর্মের অন্তর্গত হইবে না। এইরূপ 
অবস্থায় যদি বিশেষে জাতি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ফলতঃ উহা গুণ- 
পদার্থে ই অন্তভুক্তি হইবে। এক্ষণে বিশেষ যদি গুণে অস্তভু ক্ত হয়, তাহ! হইলে 
উহা কোন বিলক্ষণজাতীয় গুণে অন্তভূক্তি হইবে। প্রীন্পপ হইলে উহাদের 
পরস্পর ব্যক্তিগত ভেদের নিমিত্ত প্রত্যেকটি বিশেষাত্মক গুণে বিশেষ স্বীকার 
করা আবশ্যক হইবে। বিশেষে জাতি স্বীকার করায় এই বিশেবগুলিও গুণে 
অস্তভূক্ত হইয়! যাইবে এবং উহারাও বিলক্ষণঞ্রাতীয় গুণই হইবে। এগুলির 
ব্যক্তিগত ভেদের নিমিত্ত উহাদের মধ্যে পুনরায় বিশেষ স্বীকার কর! প্রয়োজন 
হইবে। এই বিশেষগুলি জাতিমান্‌ হইলে গুণেই অন্ততুক্ত হইয়| বাইবে। 
বিলক্ষণজাতীয় এই গুণগুণির ব্যক্তিগত ভেদের জন্য বিশেধান্তর স্বীকার করায় 
অনবস্থা অপরিহার্য হইবে । এই অভিপ্রায়েই কিরণাবলীকার বিশেষে জাতি 
স্বীকার করেন নাই। 
আরও কথা এই যে, বিশেষে জাতি স্বীকার করিবার পক্ষে বাধা এই যে, 
ধর্িগ্রাহক প্রমাণের দ্বারা অর্থাৎ যে প্রমাণের দ্বারা বিশেষ-রূপ পদার্থ প্রমাণিত 
হয় তাহার দারা উহ! শ্বতোব্যাবৃভ-রূপেই প্রমাণিত হয়। যদি এই অবস্থায় 
বিশেষে জাতি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে জাতির দ্বারাও উর বিজাতীয়- 
ব্যাবৃত্তি সিদ্ধ হইবে । এইরূপ হইলে নিজ ব্যাবৃত্তিতে অন্তানপেক্ষত্ব রূপ যে 
খতোব্যাবৃতত্ব তাহা অবশ্যই ব্যাহত হইয়া যাইবে। অতএব, ধর্মিগ্রাহক 
প্রমাণের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় এবং শ্বরপহানি নিবন্ধনও বিশেষে সামান্য 
স্বীকৃত হইতে পারে না।১ 
বিশেষে সামান্য থাকিবে বা থাকিবে না এই প্রশ্নটি তখনই উত্থাপিত হইতে 
পারে যখন বিশেষনামক পঞ্চম পদার্থটি কোনও প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত 
হইয়। গিয়াছে। যে পদার্থ ্বরূপতঃ সিদ্ধ হয় নাই তাহার সম্বন্ধে কোনও বিচার 
হইতে পারে না। স্থতরাং, বিশেষের অবস্থা কিরূপ হইবে এই বিচারের পূর্বে 
বিশেষের স্বরূপ প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক । জন্ত-দ্রবাগুলির অবয়ব থাকায় 


১. বিশেষস্তাপি ধমিগ্রাহকমানেন ্ব্যাবর্তকতার গোষ ইঠি ভাবঃ| বিবৃতি পৃঃ ১৫৪। এবঞ্চ 
ধমিগ্রাহকপ্রমাণপরমাপিতৰব্যাবর্তকত্বাবগাহনশীলাহসুগতাং কথং জাতিদনুমিনুযাৎ ।দেতু, পৃঃ ১৩৯ 


কিরণাবলী ১১৯ 


অবয়বসংযোগরূপ নিজ নিজ বিলক্ষণ আকারের দ্বারাই উহাদের পরস্পর ভেদ 
প্রমাণিত হইতে পারে। আকাশ, কাল, আত্ম। ও পার্ধিবাদি চতুবিধ পরমাণু 
'নিরবয়ব হওয়ায় অবয়বসংযোগরূপ আকার উহাদের নাই । অতএব, আকারের 
দ্বারা উহাদের স্বজাতীয়ব্যক্তিগত ভেদ প্রমাণিত হইতে পারে না। এরূপক্ষেত্রে 
নিত্য ভ্রব্যগুলির ব্যক্তিগত ভেদ উপপাঁদনের নিমিত্ত অবশ্তই কোন পদার্থ 
স্বীকৃত হইবে । এই ভেদক পদার্ঘটি যদি স্বগতভেদের নিমিত্ত পদার্থাস্তরের 
অপেক্ষা রাখে, তাহা হইলে অনবস্থা আলিয়া উপস্থিত হইবে । এই কারণে 
নিত্যত্রব্যের ব্যক্তিগত ভেদের অগ্পপত্তিমূলে যে পদার্থ টি অবশ্ঠ শ্বীকার্ধ হইবে 
তাহার দ্তোব্যাবৃত্তত্বও অনবস্থারূপ বাধক-প্রমাণের সাহায্যে ও অন্ুপপত্তির 
দ্বারাই প্রমাণিত হইয়া যাইবে । অতএব, ইহা ুম্প্টভাবে বুঝা যাইতেছে থে, 
ধমিগ্রাহকপ্রমাণসিদ্ধ স্বতোব্যাবত্তত্রপ যে বিশেষের স্বরূপ তাহার ব্যাঘাত হয়. 
বলিয়াও বিশেষপদার্থে কোনও সামান্য থাকিতে পারে না।১ 

সমলালুস্যকত্লাচ০ সসআাআান্তলাতলল্ষাঁজাস্ললন্ছাঁলা- 
ত্ল্ভ্ভি। 

সমবায় সংখ্যায় এক বলিয়া উহাতে সামান্য থাকিবে না এবং 
সমবায়ে সামান্য স্বীকার করিলে এ সমবায়গত সামান্যের সম্বন্ধরূপে 
সমবায়াস্তরের অপেক্ষা থাকিবে । (ফলে) অনবস্থা আসিয়া 
উপস্থিত হইবে । 

সামান্য ও বিশেষের ন্যায় সমবায়কেও মৃলকাঁর সামান্যের অনাশ্রয় 
বলিয়াছেন। ইহার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে কিরণাবলীকার বলিয়াছেন যে, একাধিক 
সমবায় না থাকায় সমবায়ে কোনও বৈজাত্য, অর্থাৎ সমবায়ত্বনামক জাতি 
থাকিতে পারে না। সামান্তের লক্ষণে উহাকে অনেকমমবেত বলা হইয়াছে। 
একমাত্র-ব্যজি-বৃত্তিক হওয়ায় সমবায় জাতি হইতে পারে না । এম্থলে আরও 
বক্তব্য এই বে, একব্যক্কি-বৃত্তিত্বের ন্যায় অন্ত কারণেও সমবায়ে জাতি থাকিতে 
পারেনা। কিরণাবলীকার বলিয়াছেন যে, সমবায়ে জাতি স্বীকার করিলে 
3 বক নিভাহযানি নব িকধরবতি পরম্পরব্যাবৃততত্বাদিতানেন সিদ্ধে ব্যাঁবর্তকে 
বিশেষসংজ্ঞা নিবেশ্যতে। তচ্চ প্রামাণিকধর্মপুরন্থারেণৈব যুক্ত ।  প্রামাণিকঞ্চ ব্যাবর্তকত্বং 


শবব্যাবর্তকঞ্চেতি তাভ্যামেষ প্রবৃত্তিনিমিত্াভ্তাবিশে ষশব্ব প্রয়োগে দিদ্ধেহনুগতধীরপি তদবলম্বনেন 
জানবাবহারয়োঃ সমানশীলতাদিতি নিদ্ধং বিশেষ ত্মপি ন জাতিরিতি মংক্ষেপঃ। সেতু পৃঃ ১৩৯ 


১২০ কিরণাবলী 


সমবায়কেও সমবারাস্তরের অনুযোগী বলিয়া স্বীকার করিতে হয় । কারণ, জাতি 
সমবায়-সন্বন্ধে নিজ আশ্রয়ে সমবেত হয়। সমবায়ে সমবায়ের অন্থযোগিত্ব 
স্বীকার করিলে এ সমবায়াহ্থযোগিক সমবায়েও সমবায়াস্তরের অনুযোগিত্ব 
স্বীকার করিতে হয় এবং সেই সমবায়াস্তরের অহ্ুযোগিত্ব অস্বীকার করিবার 
পক্ষে কোনও যুক্তি থাকে না; এবং এ সমবায়ে জাতি থাকিলে উহা! অবশ্তই 
সমবায়-সম্বন্ধেই থাকিবে । এইভাবে অনবস্থা ছু্পরিহর হইয়া পড়িবে । অতএব, 
সমবায় থে জাতির অনাশ্রয় ইহাই সিদ্ধান্ত । 

নিভ্যভত্ৰমনজ্ভত্ৰম্‌। ভুচ্লাক্কা্ত্রাঁু। জআঅনিভ্যভ্ৎ 
ভি. কশ্বভহ্ন। স্যাপ্তম্‌ূ। সা = সামাস্তাদ্ছিভ্যে 
ল্যাহু্ভমান৷ স্বল্যাল্যসন্মিভ্য ভ্সুলাল্ছাত্স নির্ভক্তে ! 
জক্ৰাশ্বমলি হি হচ্ছাকাশপলমাগ্রাদে সামান্তযাদ্ছি বা 
নিত্বন্ুং স্তাৎ। পশুনজ্ুল 2 ক্ৰালুণাভাবাৎ ৷ 
ভভ্্তডদ্ভান্বে নিলাশবরব্ণত কিঞিচ্ছবলি ন সতাদ্ছিতি ৷ 


নিত্য বলিতে অননস্তহকে বুঝিতে হইবে । তাহা (অর্থাৎ যাহা! 
অন্তহীন তাহা) কার্ধ নহে বলিয়াই নিত্য হইবে। অনিত্যত্ব কাৰ্যতার 
দ্বারা ব্যাপ্ত (অর্থাৎ কার্যতা অনিত্যত্বের ব্যাপক)। এ ( কার্যত!) 
সামান্যাদি হইতে ব্যাবর্তমান হইয়া! নিজের ব্যাপ্য যে অনিত্যত্ 
তাহাকে সঙ্গে করিয়াই সামান্যাদি পদার্থত্রয় হইতে ব্যাবৃত্ত হইবে । 
অকার্ধ পদার্থের বিনাশ স্বীকার করিলে আকাশ, পরমাণু প্রভৃতি 
এবং জাত্যাদি পদার্থগুলি কার্য না হইয়াও নিবৃত্ত ( অর্থাৎ বিনষ্ট ) 
হইয়। যাইতে পারে। এ গুলির বিনাশ হইলে (সমবারী ) কারণ 
না থাকায় উহাদের পুনরায় উৎপত্তি হইবে না। অতএব, তাহাদের 
অভাবে (সমবায়িকারণ ন! থাকায়) নিরাশ্রয় হওয়ায় কিছুই আর 
উৎপন্ন হইবে না । 

সামান্ প্রভৃতি তিনটি পদার্থের অপর একটি সাধর্ম্য নিত)ত্ব। সাধারণতঃ 
নিত্যত্ব বলিতে প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্বের অভাব বিশিষ্ট যে ধ্বংসাগ্রতিযোগিত্ব 
তাহাকে বুঝার । পূর্বে “অকার্যত্ব'কে অর্থাৎ প্রাগভাবের অগ্রতিযোগ্িত্বকে 
উক্ত পদার্থতরয়ের সাধর্ণ্য বলা হইয়াছে। উহার দ্বারা উক্ত পদাখত্রয়ের প্রাগভাবা- 


] 
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প্রতিধোগিত্ব কথিত হওয়ার কিরণাবলীকার নিত্যত্বের বিবৃতিপ্রস্গে 
অনন্তত্বকে অর্থাৎ ধ্বংসের অপ্রতিযোগিত্বকেই প্ররুতস্থলে নিত্যত্ব বলিয়াছেন। 
সামান্য, বিশেষ ও সমবার_ ইহাদের কোনটিরই বিনাশ হয় না। সুতরাং, ও 
পদার্থগুলিতে ধ্বংসাপ্রতিযোগিত্ব থাকে । এ বিষয়ে প্রমাণের উপন্তা্ 
করিতে যাইয়া কিরণাবলীকার বলিয়াছেন যে, অকার্য বলিয়াই সামান্তানি 
পদাৰ্থ তিনটিকে ধ্বংসের অপ্রতিবোগী বলিতে হইবে । ইহার অভিপ্রায় এই 
বে, অনিত্যত্বের, অর্থাৎ ধ্বংসপ্রতিষোগিত্বের প্রতি কার্যত্ব, অর্থাৎ প্রাগভাবের 
প্রতিযোগিত্ব ব্যাপক হয়। অনিত্যত্বের ব্যাপকীভূত কার্ধত্বের অভাব যে উক্ত 
ত্ৰিবিধ পদার্থে থাকে তাহ! পূর্বেই প্রমাণিত হইয়াছে। অতএব, ব্যাপকের 
অভাবের দ্বার প্রকৃতস্থলে ব্যাপ্য যে অনিত্যত্ব, অর্থাৎ ধ্বংসপ্রতিযোগিত্ব 
তাহার অভাবও দামান্তাদি পদার্থত্রয়ে অবশ্যই প্রমাণিত হইয়| যাইবে ।১ 

কিরণাবলীকার অকার্ধত্বকে অনন্তত্বের অর্থাৎ বিনাশাপ্রতিঘোগিত্বের 
ব্যাপ্য বলিয়াছেন ।॥২ “যাহা যাহা অকার্ধ তাহা অনন্ত' এইরূপ নিয়মের অহ্থকুলে 
তর্ক প্রদর্শন করিতে যাইয়। তিনি 'অকাধমপি হি-'*০ ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা 
করিয়াছেন। ইহার অভিপ্রায় এই যে, যদি অকার্মত্বে অনন্তত্বের ব্যাপ্তি 
না থাকে, তাহ! হইলে অবশ্যই পরমাণু, আকাণ প্রভৃতি অকার্ধ বন্তগুলির 
অনিত্যত্ব অস্বীকার করিতে হয়। অনস্তত্বের অস্বীকার ফলতঃ ধ্বংস- 
গ্রতিযোগিত্বের স্বীকারেই পর্যবসিত হয়। এইভাবে যদি পরমাণুরও বিনাশ 
হয় তাহ! হইলে মূল উপাদান না থাকায় পুনর্ধ্যর যে পরমাণুগুলি উৎপন্ন হইবে 
তাহার কোনও সম্ভাবন| থাকে না) ফলে পরমাণুর অভাবে জগতের উৎপত্তি 
অপভ্ভব হইয়। পড়ে। কারণ, ইহা দেখা যায় ন! যে, কোনও বস্তু নিরাশয়ভাবে 
উৎপন্ন হয়। অতএব, পরিরৃশ্বমান এই জগতের বিগ্কমানতার অনুপপত্তির 
দ্বারাই প্রমাণিত হইয়! যাইতেছে যে, অকার্ধত্ব অবশ্যই অনন্তত্থের ব্যাপ্য, অর্থাৎ 
যাহা অকার্ষ তাহা অনন্ত, ইহাই নিয়ম। 

এস্থলে অবশ্য আপত্তি হইতে পারে থে, নিত্যত্বকে, অর্থ/ৎ ধ্বংসের অপ্রতি- 
যোগিত্বকে কোনও প্রকারেই সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ের সাধর্ম্য বল! যাইতে 
পারে না। কারণ, উক্ত ত্রিবিধ পদার্থের বহির্ভ্ত আকাশ, আত্মা প্রভৃতি নিত্য 


১ নিত্যত্বমনস্তত্বম্‌ । তচ্চাকাধত্বাৎ। কিরণাবণী পৃঃ ১৫৩ 
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ব্যগুলিও ধ্বংসের অপ্রতিযোগী হইয়া থাকে। ন্বতরাং, অতিব্যাপ্তিদোষে 
দুষ্ট হওয়ায় নিত্যত্ককে সামান্যাদি পদার্থতরয়ের সাধর্ম্য বলা সত হয়না। ইহার 
উত্তরে প্রকাশকার বলিয়াছেন যে,যদিও অতিব্যাপ্তিদোষনিবন্ধন ধ্বংসাগ্রতি- 
যোগিত্ব সামান্থাদি পদার্থৱরয়ের সাধর্যয হইতে পারে না ইহা সত্য, তথাপি 
অনিত্যপদার্থে অনা শত যে পদাৰ্থবিভাজক উপাধি, তাহা নিঃসন্দেহে উহাদের 
সাধ্য হইতে পারে। অর্থাৎ ইহা বুঝিতে হইবে বে, গ্রন্থকার এই স্থলে নিত্য-পদের 
দ্বারা অনিত্যাবৃতি-পদার্থবিভাজক-উপাহিমন্থকে সামান্য প্রভৃতি তিনটি পদার্থের 
সাধ্য বলিয়| বিবক্ষিত করিয়াছেন। পদার্থবিভাজক উপাধি বলিতে 
দ্রব্যত্ব, গুণত্ব প্ভৃতিকে বুঝায়। উহাদের মধ্যে দ্রব্যত্ব, গুণত্ব ও কর্মত্ব এই তিনটি 
নিত্যানিত্যপদার্থে বিদ্যমান থাকে। সুতরাং, গুলিকে অনিত্যাবুভি-রূপে গ্রহণ 
করাধায় না। সামান্তত্ব, বিশেষত্বও সমবায়ত্ব এই তিনটির কোনটিই অনিত্য পদার্থে 
থাকে ন|। স্থতরাং, উহারাই অনিত্যাবৃততি-পদার্থবিভাজক-উপাধি বলিয়া গুিত 
হইবে। উহাদের মধ্যে কোনটিই আত্মা বা আকাশাদি নিত্য দ্রব্যে না থাকায় 
অতিব্যাপ্ডির আশঙ্কা থাকিবে না। উক্ত তিনটির এক একটি সামান্ত, বিশেষ 


আশঙ্কা পরিহত হয়। আকাশত্ব, 


গহণে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা 
সামান্তাদি পদার্থৱয়ের সাধ্য না 
সাধর্ম্য বলিয়াছেন।১ 


অিন্কা্মভিতশকসজহ শিসসজা্ক্বানভিহ্েলসভুম্‌। 
অর্থশব্বানভিধেয়ত্ব বলিতে সবসময় যে অর্থ-শব্দ (অর্থাৎ বৈশেষিক 


শীল্তের পরিভাষিত যে অর্থ-শবদ ) তদনভিধেয়ত্বই বুঝিতে হইবে । 
পূর্বে আচার্য “দব্যাদীনাং য়াপাস্‌--.” ইত্যাদি প্রশত্তপাদগ্রনথে “শ্বসময়ার্থ- 
শব্দাতিধ্য়েত্বম’ পদের ব 


যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, বৈশেষিকশান্ত্রে নিরুপপদ 
অর্থসবের দ্বারা জবা, গুণ ও কর্ণের গ্রহণ হয়। অর্থাৎ, বৈশেবিক শান্তের 
৯০১২৭, 


২২২২ 
৯ ন ঠৈতদ্যোমাদাবতিব্যাপ্। অনিত্যান্‌ িপদার্থবিভাজকো পাঁধিসন্ত বিবঙ্ষিতত্বাৎ। 
শ্রকাশ) পৃঃ ১৫৩ 


কিরণাবলী ১২৩ 


ইহাই অভিপ্রেত সঙ্কেত। স্থতরাং, অর্থণন্দাতিখেয়ত্ব দ্রব্য, গুণ ও কর্মের 
সাধৰ্ম্য হইলে অর্থপবানভিধেযত্ব সামান্তাদি পদীর্ঘত্রয়ের সাধর্ম্য হইবে ।১ 


“ক্াল্লা কাল ীলসেক্ষত্বন্সিভি। 


চি'কারের দ্বারা কারণানপেক্ষত্বকেও সামান্তাদি পদার্থৱয়ের সাধর্ম্য বলিয়া 
বুঝিতে হইবে । 

পরমমূলগ্রন্থস্থ “চ*কারের তাৎপর্য বর্ণনাপ্রপঙ্গে কিরণাবলীকার বলিয়াছেন 
বে, যথাশ্রুত সাধর্ম্যগুলিভিন্ন অন্ত সাধর্স্য সম্ভব হইলে তাহাও পরমমূলকারের 
অভিমত হইবে। এরূপ সাধর্ম্য প্রদর্শন করিতে যাইয়া তিনি কারণানপেক্ষত্বকে 
সামান্তাদি পদার্থতরয়ের সাধর্ময বলিয়াছেন । যদি বল! যায় যে, কারণানপেক্ষত্ব 
কিরূপে উক্ত পদার্থতিয়ের সাধর্ম্য হইবে; কারণ, উহা সামান্টানিত্রয়বহিভূত নিত্য 
দ্রব্য ও গুণ পদার্থগুলিতেও আছে; অর্থাৎ, অতিব্যাপ্ত হওয়ায় কারণান- 
পেক্ষত্বকে সামান্তাদি পদার্থত্রয়ের সমানধর্ম বলা সঙ্গত হয় ন! । ইহার উত্তরে 
প্রকাশকার বলিয়াছেন যে, কারণবনিষ্ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী যে বিভক্তগত 
উপাধি, অর্থাৎ পদার্থ'বভাজক উপাধি তাদৃশ-উপাধিমত্ব সামান্তাঁদি পদার্থতরয়ের 
. সমানধর্ম হইবে। পদার্থবিভাজক উপাধির মধ্যে দ্রব্যত্ব, গুণত্ব ও ক্রিয়াত্ব এই 
তিনটি কারণবঢ়িষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হয় না, যেহেতু সক্চারণ, অথাৎ 
ভন্য-পদার্থে এ সকগ উপাধির অত্যন্তাভাব পাওয়। যায় না। সামান্তত্ব, 
বিশেষত্ব ও সমবায়ত্ব এই উপাধিগুলি কোনও জন্ত পদার্থে থাকে না। অতএব, 
এ উপাধি তিনটিই কারণবন্লিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হইবে । উহারা দ্রব্য, 
গুণ বা কর্মে না থাকায় পূর্বোক্ত অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা নাই । আর, উহাদের 
এক একটি সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ে থাকায় উহ! সামান্াঁদি পদার্থত্রয়ের 
সমানধর্ম হইতে পারিবে । এন্থলে ইহা লক্ষ্য করিতে হুইবে যে, কারণ- 
বিষঠাত্যস্তাভাব-প্রতিযোগি-পদার্থবিভাজক-উপাধিমত্বকে সামান্তাঁদির সমানধর্ম 
না বণিয়৷ কারণবন্নিষ্ঠাত্যস্তাভাবপ্রতিযোগি-ধর্মবত্বকে উহাদের সাধ্য বলিলে 
আকাশাদি নিত্যদ্রব্যে উহ! অতিব্যাপ্ত হইয়। যাইবে। কারণ, কোনও অকারণ 
বস্ততেই গগনত্ব না থাকায় উহ কাঁরণবরিষ্ঠাত্যস্তাভাবপ্রতিযোগী ধর্ম বলিয়া 
গৃহীত হইবে ) এবং উহ! গগনে থাকায় অতিব্যাপ্তি দুনিবার হইবে। কিন্ত, 


১ কিরণারলী ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৮-৫০ জষ্টব্য 


১২৪ কিরণাবলী 


গগনত্ব পদার্থবিভাজক উপাধি না হওয়ায় উহার গ্রহণ হইবে না) ফলে 
অতিব্যাপ্থির আশঙ্কা নাই।১ 


ভপলক্ষ্ষণটঞ্ভৎ । জঅন্তদপুযুস্ুম, ৷ 


ইহা উপলক্ষণ। উহ করিয়া অন্যান্য সাধর্মযগুলিকে বুঝিতে হইবে ৷ 

এই পৰ্যন্ত গ্রন্থের দ্বারা মূলকার দ্রব্যাদি পদার্থের সাধ্ম্য সম্বন্ধে যাহা 
বলিয়াছেন তাহার যথাযথ ব্যাখ্যা করিয়! কিরণাবলীকার বলিতেছেন যে, 
শ্যাকারের উক্তিকে ‘উপলক্ষণ’ বলিয়। বুঝিতে হইবে । ইহার তাৎপর্য এই যে, 
প্রকারাস্তরেও কিছু কিছু সাধর্স্যের উহ করিতে হইবে। যথাশ্রুত মূলগ্ৰন্থের 
দ্বার যে-যে সাধর্স্যের কথ! বল! হইয়াছে, তাহাই যে কেবল এ সকল পদার্থের 
সমানধর্ম, তন্তিত্ন অপর কোনও সমানধর্ম নাই, এইরূপ অভিপ্রায় পরম- 


মৃকারের নহে। সম্ভব হইলে এ সকল পদার্থের অন্ঠান্ত সাধর্ম্যও তাহার 
অভিপ্রেত বলিয়া বুঝিতে হইবে। 


৮৮৮৮ অন্নিভ্যর্ভুসনলিশ্েষাশাতমৰ । নিভ্যভ্ৰম- 
সশীতস্। আত্মাসিশভ্যস্কতহ জল্যাদবীন্বাথ জল্ুর্পা- 
হসল। সস্বান্িকা ভালু ২০শক্শোত্লল । অসম- 
তেলভজ্ব নিভ্যলব্যসমবাজতোনেব। 


যেমন অনিত্যধর্মকে বিশেষব্যতিরিক্ত পদার্থগুলির, নিত্যত্বকে 
কর্মভিন্ন পদার্ঘসমূহের, অযোগিপ্রত্যক্ষত্বকে দ্রব্যাদি পদার্থচতুষ্টয়ের; 


অসমবায়িকারণত্বকে গুণ ও কর্মের এবং অদমবেতত্বকে নিত্য দ্রব্য ও 
সমবায়ের সাধর্ম্য বুঝিতে হইবে। 


শুরগ্রন্থে অচ্ক্ত অপরাপর সাধনের বর্ণনাগ্রসঙ্গে কিরণাবলীকার সর্বপ্রথম 
অনিত্যধ্মভ্বকে বিশেষভিন্ অপরাপর পদার্থের সাধনর্য বলিয়াছেন। অনিত্য- 
ধর্মত্ব বলিতে অনিত্যপাৰ্থৰৃত্তিত্ব বুঝিতে হইবে। এন্থলে সাধর্স্যের আশ্রয় 
‘বিশেষ’ পদার্থকে পরিত্যাগ করিবার কারণ এই যে, উহা কেবল নিত্য 
পদার্থেই আশ্রিত হয় ; উহা কোন অনিত্য পদার্থে থাকে না। এজন্য, 
অনিতঃপদা্থবৃত্িত্ব বিশেষে শা থাকায় উহাকে উক্ত সাধের আশ্র 


৯. অত্রাপি কারণবন্নিষ্ঠা ্যন্তাভাবপ্রতি। 51 
বিভক্কেতি বোগিবিভভোপ।ধিমবৃদভিপ্রেতম্‌। প্রকাশ, পৃঃ ১৪৪ : 


॥ সাক্ষাভাববিভাজকো পাধিমতবমিত্যৰ্থঃ। বিবৃতি, এ৷ 


কিরণাবলী ১২৫ 


তইতে পরিত্যাগ কর! হইয়াছে। কিন্ত, এই্ছলে এইরূপ আপত্তি হইতে পারে 
যে, বিশেষ-ব্যতিরিক্ত পদার্থ বলিয়া যাহাদের গ্রহণ হইবে তাহাদের মধ্যে 
টিন আত্মা প্রভৃতি বিভু-দ্রব্য এবং শব্দ ও আত্ম-বিশেষগুণ বুদ্্যাদি 
অন্তভুক্ত আছে। বিভু-পদার্থের আশ্রয় না থাকায় উহা কাহারও ধর্ম হইতে 
পারে না এবং শব্দ ও বুদ্ধি প্রভৃতি গুণগুলি ধর্ম হইলেও উহার! নিত্যদ্রব্যেরই 
ধম হয়। হ্তরাং, এ সকল পদার্থে অনিত্যধর্ঘত্ব না থাকায় অব্যাপ্তি-দোষ 
অবশ্তন্তাবী হয়। এরূপ অবস্থায় ইহা বল! সমীচান হয় না যে, অনিত্যধর্সত্ব 
“বিশেষ” ভিন্ন অপরাপর পদার্থগুলির সাধর্ম্য। উত্তরে প্রকাশকার 
বলিয়াছেন যে, নিত্যধর্মমান্রে অনাশ্রিত এমন বিভাজক উপা ধিগুলিই উক্ত গ্রন্থের 
বারা ‘অ-বিশেষ’ পদার্থের সমানধর্ম বলা হইয়াছে। প্রর্ূপ বলিলে পূর্বোক্ত 
অব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকিবে না । কারণ, নিত্যপদার্থমাত্রে অনাশ্রিত বিভাজক 
উপাধিন্ধপে দ্রব্যত্, গুণত্ব, কর্মত্ব, সামান্তত্ব ও সমবায়ত্বের গ্রহণ হইবে। 
ইহাদের মধ্যে দ্রব্যত্ব। আকাশ ও আত্মাদি বিভু-পদার্থে এবং গুণত্ব শব্দ ও বুদ্ধি 
প্রভৃতি নিত্যদ্রব্যাশ্রিত গুণে থাকায় অব্যাঞ্ি পরিহৃত হইবে ।৯ 

কিরণাবলীকাঁর নিত্যত্বকে কর্মব্যতিরিক্ত পঞ্চবিধ পদার্থের সাধর্ম্য 
বলিয়াছেন। ন্পন্দাত্মক কর্মমাঁত্রই অনিত্য। অবশিষ্ট পদার্থগুলির মধ্যে সামান্য, 
বিশেষ ও সমবায় ইহার! প্রত্যেকেই নিত্য। দ্রব্য এবং গুণের মধ্যেও 
কতকগুলি নিত্য । এজন্য, গ্রন্থকার নিত্যত্বকে কর্মভিন্ন পদার্থের সাধারণ ধর্ম 
বলিয়াছেন । কিন্তু, এইরূপ হইলেও অব্যাপ্ত হওয়ায় যথাশ্রুত নিত্যত্বকে উক্ত 
পদার্থগুলির সমানধর্স বলা যায় না। কর্মব্যতিরিক্ত পদার্থ গুলির মধ্যে 
ঘট-পটাদি দ্রব্য ও রূপ-রসাদি গুণ প্রবিষ্ট আছে। কিন্ত, উহারা নিত্য নহে। 
এজন্য, প্রকাঁশকাঁর বলিয়াছেন যে, নিত্যবৃত্তি বিভাজক-উপাঁধি বা ধর্মকে উত্ত- 
স্থলে নিত্যত্বের পর্যবসিত অর্থ বলিয়া বুঝিতে হইবে । এরূপ হইলে অব্যাপ্তির 
শঙ্কা নিরস্ত হইবে। কারণ, নিত্যবত্তি বিভাজক-উপাঁধিরূপে গৃহীত যে দ্রব্যত্ব, 
পৃথিবীত্ব প্রভৃতি ধর্ম তাহার। অনিত্য ঘট-পটাদি দ্রব্যে এবং এরূপ যে গুণত্ব, 
রসত্‌ প্রভৃতি ধর্ম তাঁহার! রূপ-রধাদি অনিত্য গুণে থাকে । এক্ষণে যদি বলা 
যায় যে, নিত্যবৃত্তি ধর্মবত্বকেই যখন কর্মব্যতিরিক্ত পদার্থের সমানধর্ম বল! সম্ভব 
হয় তখন পদার্থবিভাজকত্ব-্ূপ বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত এরূপ ধর্মবন্ধকে 


১ যদ্ষপ্যেতদবৃত্তিব্যোগাদৌ নিত্যবৃত্তিশব্বাদৌ চাব্যাপকং তথাপি নিত্যমাত্রধর্মাবৃত্তি- 
বিভোপাধিমন্তে তাৎপর্যম্‌ প্রকাশ, পৃঃ ৯৫৪ 


১২৬ কিরণাবলী 


সমানধর্ণ বলিবার প্রয়োজন নাই । ইহার উত্তরে বলা যায়, যে ক্রিয়াতে অতি- 
ব্যাপ্তি হয় বলিয়াই নিত্যবৃত্তিধর্মবন্ধ অপেক্ষাকৃত লঘু হইলেও উহাকে সাধর্ম্য 
বলা যাইবে না। কারণ, আত্মা ও ক্রিয়াবিশেষগত যে দ্বিত্ব-সংখ্যা» উভয়ত্ব 
বা আত্মা, ঘট ও ক্রিয়াগত যে অন্ততমত্ব ইহারাও আত্মবৃত্তি হওয়ায় নিত্যবৃত্তি- 
ধর্মূপে গৃহীত হইবে । উহারা কর্মেও থাকায় অতিব্যা পরিস্ুট হইবে । 
দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া ও সামান্ত এই চতুবিধ পদার্থের সমানধর্ নির্দেশ করিতে 
যাইয়! কিরণাবলীকার “অযোগিপ্রত্যক্ষত্কে উহাদের সাধর্ম্য বলিয়াছেন । 
“এন্থলে অযোগিত্বকে, অর্থাৎ যৌগভপ্রত্যক্ষ-ভিন্নত্বকে প্রত্যক্ষের বিশেষণ 
এবং প্রত্যক্ষত্কে প্রত্যক্ষবিষয়ত্ব বলিয়| বুঝিতে হইবে। অতএব, যোগজ 
প্রতাক্ষ ভিন্ন প্রত্যক্ষের বিষয়ত্বকে উক্ত চতুবিধ পদার্থের সাধারণধর্ম-রূপে গ্রহণ 
করিতে হইবে। বিশেষ ও সমবায় এই দুইটি পদার্থের লৌকিক প্রত্যক্ষ 
হয় নাও কিন্তু, উহারা যোগ গ্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে। অবশিষ্ট দ্রব্যাদি 
পদ্ার্ঘগুণির অযোগজ প্রত্যক্ষও হইয়| থাকে। এভন, কিরণাবলীকার 
অযোগিপ্রত্যক্ষত্বকে দ্রব্যাদি পদার্থচতুষ্টয়ের সমানধর্ম বলিয়াছেন। কিন্ত, 
আমরা উক্ত ধর্মটিকে বথাশ্রত অর্থে গ্রহণ করিতে পারি ন|। 
আকাশ, দিক্‌ প্রভৃতি দ্রব্যে এবং গুরুত্ব, 
হইয়া যায়। যোগজপ্রত্যক্ষভিন্ন অন্ত 
ভাসমান হয় না। এজন, 
প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত 
উপাধিমন্বই ও সকল প 


কারণ, কাল, 
সংস্কার প্রভৃতি গুণে উহা অব্যাপ্ত 
কোনও প্রত্যক্ষে এ সকল পদার্থ 
প্রকাশকার বলিয়াছেন যে, যোগজ্রপ্রত্যক্ষভিন্ন 
বস্তুতে আশ্রিত যে বিভাজক উপাধি, সেই 
দার্থের সমানধর্ম হইবে, ইহাই কিরণাবলীকারের 
অভিপ্রেত অর্থ। এক্ষণে আর পূর্বোক্ত অব্যান্ধি হইবে না। কারণ, যোগজ- 
পুত্যক্ষভিন্ন প্রত্যক্ষের বিষয় ঘট-পটাদি বস্তুবৃত্তি যে ভ্রব্যতব-রূপ বিভাজক 
উপাধি, তাহা গগনাদি ভবে এবং এরপ প্রত্যক্ষের বিষ়ীভূত বূপ-রসাদিগত 
খপ বিভাজক উপাধি, তাহা গুরু, সংস্কারাদি গুণে বিদ্ধমান আছে। 
এইভাবে ঘটত্ব-পটত্বাদি সামান্যগত যে সামান্তত্ব-রূপ উপাধি তাহার দ্বার! 
অতীন্িয়সামাল্েও অব্যাপ্চির পরিহার বুঝিতে হইবে। 

গুণ ও কর্ণ এই পদার্থদয়ের সাধশ্যবর্ণনাপ্রসদ্দে কিরণাঁবলীকাঁর বলিয়াছেন 
থে, অসমবায়িকারপত্বই উহাদের সমানধর্ম । অসমবায়িকারণত্ব বলিতে 
কাধকারণভাব-ূপ সন্বন্ধের নিরূপক যে সম্বন্ধী তাহার সহিত একই অধিকরণে 
সশবেত বস্তুনিষ্ঠ কারণতাকে বুঝায়। ঘটাত্মক কার্ধের প্রতি কপালন্ধয়- 
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সংযোগকে অসমবায়িকারণ বলা হয়। কার্ষকারণভাঁব-রূপ সম্বন্ধের সম্ন্ধী 
হইতে কার্য ও কারণ উভয়েই হইয়া থাকে । ঘটগত কার্ধতা-রূপ সন্ন্ধের 
সঘন্ধী যে ঘট, তাহার সহিত একই কপালে কপালদয়-মংযোগ সমবায়-সম্বন্ধে 
বিদ্ধমান আছে। স্থতরাং, ঘটের সহিত একই অর্থে সমবেত বস্তু বলিয়া 
কপাণ্দয়-সংযোগ গৃহীত হইবে । এ কপালদয়-সংষোগগত যে ঘটের কারণতা 
তাঁহাকেই ঘটের অপমবায়িকারণতা! বল! হয়।১ তুল্যভাবে ঘটগত রূপের 
প্রতি কপালগত রূপ অসমবায়িকারণ হইয়া থাকে । উক্ত স্থলেও ঘটরূপগত 
কার্ধতা-রূপ সম্বন্ধের সম্বন্ধী যে উক্ত রূপের সমবায়িকারণ ঘট, তাহার সহিত 
একই অধিকরণে সমবেত হইতে কপালগত রূপও হইবে। সুতরাং, উক্ত 
কপালগত রূপ উক্ত-স্বন্ধ-নিরূপক ঘটের সহিত একই কপালাত্মক অর্থে সমবেত 
হওয়ায় উহ! ঘট-রূপের প্রতি অপমবায়িকাঁরণ হইবে । অতএব, তদ্গত কারণতাও 
অনমবায়িকারণতা হইবে । এইভাবেই "অন্যান্য স্থলে অসমবায়িকারণত। 
বুঝিয়া লইতে হইবে । ইছার দ্বারা ফলতঃ কার্ষের সহিত একই অধিকরণে 
সমবেত অথবা কার্ধের কারণের সহিত একই অধিকরণে সমবেত বস্তুগত 
কারণতাকে অমমবায়িকারণতা বল! হইয়াছে । 

উক্ত অসমবায়িকারণত্বকে গুণ ও কর্মের সমানধর্ন বলা হইয়াছে। কিন্তু, 
বৈশেধিকশান্ত্ের গিদ্ধান্তান্সারে উহা অব্যাপ্তিদোষে দুষ্ট বলিয়া মনে হয়। 
কারণ, আত্মবিশেষগুণ জ্ঞানাদির প্রতি আত্মমনঃসংযোগকেই অসমবায়িকারণ 
বল! হইয়াছে । অতএব, গুণপদার্থের অন্তর্গত জ্ঞানাদি-রূপ আত্মবিশেষগুণে 
অসমবায়িকারপত্ব. না থাকায় উক্ত সাধর্স্যের অব্যাপ্তি পরিস্ফুটই আছে। 
ঘট-পটাদি কার্ধের প্রতি জ্ঞানাদি-রূপ আত্মবিশেষগ্রণগুলির অদমবায়িকারণত্ব 
কোনও প্রকারেই উপপন্ন হয় না। কারণ, উহাদের একের সহিত অপরের সাক্ষাৎ 
বা পরম্পরায় সমবায়ঘটিত সামানাধিকরণ্য নাই। উহারা অসমবায়িকারণ 
হইলে বিশেষণজ্ঞান-রূশে বিশিষ্ট বুদ্ধির প্রতি, ইষ্টসাধনতা-জ্ঞান-রূপে ইচ্ছার 
প্রতি অথবা চিকীর্ষ'-রূপে প্রযত্বের প্রতি__এইভাবে হইতে পারে। কিন্ত, 
সিদ্ধান্তে উক্ত কার্ধগুলির প্রতি আত্মমনঃসংযোগকেই অদমবায়িকারণ বলা 
হইয়াছে। অতএব, ইহ! দেখা যাইতেছে যে, জ্ঞানাদি আত্মবিশেষগুণে অসম- 
বায়িকারণত্ব না থাকায় পূর্বকথিত সাধ্য অব্যাণ্চিদোষে দুষ্ট হইয়া গিয়াছে। 


৯. কার্ধকারণভাবনদ্বন্ধনিরপকসম্বন্ধেকার্থদমবায়নিরপিতকারণযোগিত্বমমমবায়িকারণত্বম্‌ । 
প্রকাশ, পৃঃ ১৫৫ 
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ইহার সমাধানে প্রকাশকারের বক্তব্য এই যে, বথাশ্রুত অমমবায়িকারণত্বই 
যে গুণ ও কর্ম এই পদার্থ দুইটির সমানধর্ম এই অভিপ্রায়ে কিরণাবনীকার 
উক্ত গ্রন্থের অবতারণ। করেন নাই কিন্তু উক্ত গর্থের দ্বার! তিনি অসমবায়ি- 
কারণবৃত্তি পদার্থবিতাজক-উপাধিকেই উক্ত পদদার্থয়ের সাধর্ম্য বলিয়াছেন। 
ইহাতে আর অব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকিবে না। জ্ঞানাদি আত্মবিশেষগুণগুলি 
অপমবায়িকারণ না হইলেও অদমবায়িকারণবৃত্তি যে বিভাঁজক উপাধি তাহা 
উহাদের আছে। অসমবায়িকারণ বলিয়া আমরা রূপ, রস প্রভৃতি গুণগুলিকে 
এহণ করিতে পারি। তদ্গত বিভাজক উপাধি-রূপে গুণত্বের গ্রহণ হইবে। 
এই গুণত্ব জানাদি-রূপ আত্মবিশেষগুণে বিদ্যমান থাকায় অব্যান্ডির আশঙ্কা 
নিরস্ত হইবে।১ 

পুর যে অব্যাপ্তির উল্লেখ করা হইয়াছে সে বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই 
থে, উহ| সত হয় নাই। কারণ, প্রকাশকার যে রীতিতে অসমবায়ি- 
“গতর পিন করিয়াছেন তাহাতে উহা জ্ঞানাদি-র্প আত্মবিশেষগ্তণেও 


বিগ্মান থাকিবে। বাস্তবিকপক্ষে, উপায়েচ্ছাগত যে কার্ধতা-রূপ সম্বন্ধ 
অঠযোগিত্ব-ব্ূপে তাহার নিরূপক সঙ্ন্ 


অর্থাৎ আত্মাতে ইষ্ট মাধনতা! 
প্রতি কারণও হইয়াছে। সুতরাং, 
কারণত্বের অব্যাপ্তি হয় না 1 


“হলে সমাধানে বলা যায় যে, বৈশেষিকশান্তরের নিদ্ধাস্তাম্সারে প্রকাশ- 
কারকে অসমবায়িকারণত্তের পরিষ্কারে জ্ঞাবাদিভিন্নত্বকে বিশেষণরূপে 


নিবেশিত করিতে হইবে; অন্তথ।, উহা জঞানাদিতে থাকায় অভিব্যাঞ্িদোষে 
দুষ্ট হইয়া যাইবে। ওঁরপ বিশে 


অসমবায়িকারণত্বের 
অরূপ অসমবায়িকাব্ণত্ব 
অব্যাপ্ত হইয়া যায়। কারণ, 


১ ৭৭ পসনবারিকানিবিভকোপাবিমঘ িবসিতন। প্রকাশ, পৃঃ ১৫৫ 
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কর্মের সাধর্ম্য বলা বায়, তাহা হইলে উহ! নির্দোষ বলিয়াই গৃহীত হইতে 
পারে । কারণ, উক্ত পারিভাষিক অদঘবায়িকারণত্ব আত্মবিশেষগুণে থাকায় 
অব্যাপ্তির জভ্তাবনা থাকে ন! এবং বাস্তবিকপক্ষে উহা অসমবায়িকারণত্বের 
স্বরূপ ন! হওয়ায় উহার দ্বারা অপমবায়িকারণত্ব-লক্ষণের অতিবাণ্িও হয় ন]। 
নিত্যদ্রব্য অর্থাৎ পাঁধিবাদি চতুবিধ পরমাণু, আকাশ, কাল, দিক্‌, আত্মা, 
মন ও সমবায় ইহাদের সথানধর্ম হইবে অসমবেতত্ব । সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্নবৃভিত্বই 
সমবেতত্ব । ভাদৃশ বৃত্তিত্বের অভাবই অসমবেতত্ব। ইহাই নিত্যদ্রব্য ও সমবায়েব্র 
অমানধর্ | গুণ, ক্রিয়া, জাতি ও বিশেষ-_ইহারা সকলেই সমবায়সম্বন্ধে নিজ 
নিজ আশ্রয়ে বিদ্যমান থাকে । অতএব, উক্ত সাধঘ্য অতিব্যাপ্ত হইবে না। 
দ্রব্যপদার্থ সমবায়িকারুণেই জমবায়সন্বন্ধে আশ্রিত হয়। পরমাণু প্রভৃতি 
নিত্যদ্রব্যের সমবায়িকারণ ন! থাকায় উহার! কোথাও সমবায়সহক্ধে থাকে 
না। অনবস্থা হয় বলিয়া সমবায়ের কোন সমবায় কল্পিত হইতে পারে না। 
অতএব, নিত্যদ্রব্য ও সমবায়ে পূর্বপ্রদশিত অসমবেতত্বের অব্যাপ্তি হয় না। 
হুদছানীৎ জব্যাঁশীত্মিল লাস্যহ বলনা । গ্রুহি- 
ল্ব্যান্লীলানিভি। িল্ভামিভ্যভ আহু ললালামলীভি। 
জলিলুভিন্যাত্তো ৷ 
(পরমমূলকার) এক্ষণে (পৃথিব্যাদীনাম্‌ ইত্যাদি) গ্রন্থের দ্বারা কেবল 
দ্রব্য পদার্থেরই সাধর্সা ও বৈধর্স্য বলিতেছেন । উহা ( অর্থাৎ দ্রব্যত্বযোগ 
প্রভৃতি ) কিয়ংসংখাক দ্রব্যের সমানধর্ম হইবে এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি 
এনবানামপি (অর্থাৎ নববিধ দ্রব্যেরই ) এই কথা বলিয়াছেন (উক্ত 
বাক্যাংশস্থ ) ‘অপি’ পদটিকে অভিব্যাপ্তি-রূপ অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে । 
পৃথিবী প্রভৃতি নববিধ দ্রব্যের সাধর্ম্যবর্ণনাপ্রদঙ্গে পরমমূলকার “পৃথিব্যাদীনাং 
নবানাং দ্রব্যত্ববোগ:* এইরূপ বাক্যের দ্বার! ভ্রব্যত্বকে নববিধ দ্রব্যের সাধর্ম্য 
বলিয়াছেন। অপি-শব্বযুক্ত উক্ত বাক্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে সাধারণতঃ 
ইহাই উক্ত বাক্যের অর্থ বলিয়| গ্রভীতি জন্মে বে, দ্রব্যত্বযোগ, অর্থাৎ দ্রব্যত্ব 
পৃথিবী প্রভৃতি নংবিধ দ্রব্যেরও সমানধর্ম । এন্থলে এইরূপ ভ্রম হওয়া স্বাভাবিক 
যে, দ্রব্যত্ব পৃথিবী প্রভৃতি নববিধ দ্রব্য ভিন্ন অন্ত পদার্থেরও ধর্ম। কারণ, 
সাধারণতঃ অপি-শব্দের অর্থ সমুচ্চয় । এবং সমুচ্চয়ার্থেই অপি-শঝের বহুল 
প্রয়োগ দেখ। যাঁয়। কিন্ত, প্রকুতস্থলে তাদৃশ অর্থ বিবক্ষিত নছে। কারণ, 
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অব্যত্ব দ্রব্যব্যতিরিক্ত অপর কোনও পদার্থে থাকে না। এই জন্য কিরণা- 
বলীকার পরমমূল্থ “অপি” পদের ব্যাখ্যায় উহাকে “সমৃ্য়ার্থে+ গ্রহণ না করিয়া 
“অভিব্যাপ্চি’ রূপ অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। এন্থলে যদি এইরূপ বল! যায় যে, 


থে, ব্যত্ব পৃথিব্যাদি নববিধ পদার্থেরই সঘানধর্ম ; হৃতরাংঃ অপি-পদের দ্বার! 
অভিব্যান্তি-রূপ অর্থের বিংক্ষা নিক্ষল। কিন্তু, অভিব্যাপ্তি-রূপ অর্থ গৃহীত না 
নন এইরূপ আশঙ্কা থাকিতে পারে যেও ভ্রব্যত্ব নববিধ দ্রব্যে থাকিলেও 


প্রয়োজন আছে। পৃথিবী 
তর দ্রব্যব্যক্তিতেও যাহা থাকিবে না 
গ্রহণ কর! যায় না। সুরা, ইহা 
না যে, অভিব্যাপ্তি-রপ অর্থগ্রহণের 


শশভ্বাৎ সামাই/সমনাজক্পো 
স্বান্/ভ্রেত্তি শভ্যক্স ইতি ০কভিল্চোন্জ্জ রে 
ত্র ভব্/ভহ বৰ্ভভে স্বান্যজ্র হত 
৯০ হি জব্যক্বস্ত স্িশাতনা অঙ্ক সমনাহ- 
বস্যক্চেদেভাভি্যভিভি সহু ন হ্দপাচিহিল্্য- 


ভিভিঠ। শুপম্হহ্ সাদিতন্যতীললাদকান্ল ন সুতিব্যাদি- 
স্যক্তীন্লিভ্যাচিত বক্ষ্যততে ৷১ 
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স্থচিত করিবার জন্যই যোগ-পদের গ্রহণ হইয়াছে। কেহ কেহ আপত্তি 
করেন যে, সামান্য ও সমবায় ইহারা উভয়েই যখন অপরিচ্ছিন্নদেশ (অর্থাৎ 
সর্বদেশ পরিব্যাপ্ত ) তখন ইহ! (অর্থাৎ দ্রব্যত্বাদি সামান্য ) এই দেশেই 
থাকে, অন্যত্র থাকে না এইরূপ নিয়ত প্রতীতি কেমন করিয়া সম্ভবপর 
হয়? তাহার উত্তরে এইরূপ বলা হইয়া থাকে যে, যেহেতু এই সকল 
দেশেই দ্রব্যত্ব থাকে, অন্যত্র থাকে না (সেই কারণেই নিয়তদেশে জাতির 
প্রতীতি হইয়া থাকে । (বিশদ অর্থ এই যে) ইহাই ভ্রব্যত্বের স্বভাব 
যে উহা এই সকল ব্যক্তির (অর্থাৎ নববিধ পুথিব্যাদি. দ্রব্যের) সহিত 
সমবাঁয়ের ( অর্থাৎ নবদ্রব্যানুযোগিকত্ববিশিষ্ট সমবায়েরই ) অভিব্যগ্জীনা 
করে, রূপাদি ব্যক্তির সহিত নহে ( অর্থাৎ রূপাদি-অনুযোগিকত্ববিশিষ্ট 
সমবায়ের অভিব্যঞ্জনা করে ন! ) এবং গুণত্ব রূপাদি ব্যক্তিগুলির সহিতই 
সমবায়ের ব্যঞ্জনা করে, পুথিব্যাদি ব্যক্তিগুলির সহিত ( সমবায়ের ) 
অভিব্যপ্রনা করে না । ইহ! অগ্রে ব্যাখ্যাত হইবে৷ 


নববিধ দ্রব্যের সাধর্ম্যবর্ণনা প্রসঙ্গে দ্রব্যত্বযোগ অর্থাৎ দ্রব্যত্বের সমবায়কে 
এ সকল পদার্থের সাধর্ম্য বলা হইয়াছে। এস্থলে অবগুই আপত্তি হইতে পারে 
যে, দ্রবাত্বকে নববিধ পদার্থের সমানধর্ম ন! বলিয়া! দ্রব্যত্বের সমবায়কে এ সকল 
পদার্থের সাধর্ম্য বলিবার প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে বল! যাইতে পারে 
যে, দব্যত্বাদি জাতির অভিব্যগ্রকের যে নিন্ম আছে, অর্থাৎ বিভিন্নদেশস্থিত 
ঘটদয়ের অন্তরাঁলব্তা পটাদির সহিত ঘটত্বের সম্বন্ধ থাকিলেও ঘটব্যক্তিগুলিই 
ঘটত্বের অভিবাঞ্জক হয়, পটাদি উহার অভিব্যঞ্জক হয় না) এইভাবে 'অভি- 
ব্যঞ্জকের যে নিয়ম আছে তাঁহার স্ুচনার নিমিতই যোগ-পদটি প্রযুক্ত হইয়াছে। 

পূর্বোন্লিথিত প্রশ্ন ও উত্তরকে পরিফার করিবার নিমিত্ত ‘অপরিচ্ছিন্ন- 
দেশত্বাৎ ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করা হইয়াছে। পূর্বপক্ষের অভিপ্রায় এই 
যে, সামান্য ও তাহার সম্বন্ধ সমবায় ইহাদের কোনটিই দেশবিশেষের দার] 
পরিচ্ছিন্ন হয় না । অর্থাৎ, ভারতববাঁ় ঘটাদি ব্যক্তির হ্যায় দেশাত্তরীয় দূরস্থ 
ঘটাদি ব্যক্তিতেও যখন একই ঘটত্ব-রপ সামান্ত আছে তখন উক্ত সামান্যকে 
অবশ্যই দেশবিশেষের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন বলিতে হইবে এবং একই সমবায় 
ব্যক্তি যখন উভয়দেশদ্থিত ঘটব্যক্তি গুলিতে ঘটত্ব-রূপ সামান্তকে সম্বন্ধ করিয়াছে, 
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তখন অবশ্তই উক্ত সামান্তের সম্বন্ধ বে সমবায় তাহাকেও দেখবিশেষের দ্বারা 
সম্বন্ধ উভয়ের অপরিচ্ছিয়দেশত্ব-পক্ষে 


য়াছে। কারণ, বাস্তবিকপক্ষে অস্তরাঁল- 
দেশছ্থিত পটাদি ব্যক্তিগুলিতে ‘ইহারা ঘট’ এইরপ প্রভীতি আমাদের হয় না; 


কিন্ত, অত্যন্তভিয়দেশস্থ হইলেও ঘটব্যক্তিগুবিতেই “ইহার! ঘট: এইরূপ প্রতীতি 
ইয়া থাকে। অতএব, বস্তুন্থিতি অঙ্গণারে এইরূপ ব্যাখ্যাই করিতে হইবে যে, 
ঘটত, দ্রধ্যত্ব প্রভৃতি জাতিগুপির ইহাই স্বভাব থে, পর সামাহ্তগুলি উক্ত 
ভিব্যঞ্জন| করে, রূপার্দি ব্যক্তিগুলির 
ডুণ্যভাবে গুণত্ব-্জাতিরও ইহাই 
নিজ সমবায়ের অভিব্যঞ্জনা করে, 
স্বতরাং, বস্তুর স্বভাবের উপর 


পূর্বপক্ষী বস্তুর স্বভাবের উপরই 
পারে না। 


পূর্বে এই কথ! বলা হইয়াছে যে, অব্যত্বাদি সামান্তগুণির ইহাই স্বভাব যে, 
উহারা দৈশিক বিভু হইলেও সকগ ব্যক্তির সহিত নিজ সমবায়ে 


করেনা; কিন্তু, পাধিব বা জলীয়াদি ব্যক্তিও 
অভিব্যঞ্জনা করে। 


? ্রক্ততন্থলে সমবায়ের 'অভিব্য 
গ্রহণ কর! যায় না।১ 


মতে সমবারকে অতী ন্তিয় বলা হয়। আর, এন্থলে 


ভিব্যক্তি বল৷ যাইবে না।২ 
জাতিগুনি ব্যক্তিবিশেষেরই সহিত নিজ 


৯ শম্বতিবাক্তিন সাক্ষাৎ কারঃ। 


সমবায়স্তাতীন্িয়তাৎ | প্রকাশ, পৃঃ ১৫৬ 
২ নাগান্মিভি্ব/জিং বিনাপি দ্র 


[বন্য জাতিত্বেন সমবায়ানুমানাৎ। প্র 
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সমবায়ের অভিব্যক্তি করে, অন্যথা নহে। কিন্তু, অহ্মিতিস্থলে আশুয়ীভূত 
ব্যক্তিবিশেযের অভিব্যক্তিব্যতিরেকেও জাতিপ্রতিযোগ্রিক সমবায়ের অনুভব 
হয়। জাতিসম্বন্ধে আমর! অবশ্যই এইরূপ অনুমান করিতে পারি যে, দ্রব্যত্বাদি 
জাতিগুলি সমবেত, যেহেতু উহার! ভাতিত্বের আশ্রয় । এই অনুমানে দ্রব্যত্বাদি 
জাতিগুলির আশ্রয়ীভূত পাধিব-জলীয়াদি ব্যক্তিগুলির ভান না হইলেও 
সমবায়ের ভান হুইয়াই থাকে । অতএব, ইহা বলা যায় না যে, স্বাশ্রয়ীভূত 
ব্যক্তিরই সহিত জাতিপ্রতিযোগিক সমবায়ের অনুমান হইয়া থাকে। 
উপরিপ্রদশ্িত পরিস্থিতিতে, অর্থাৎ অভিব্যক্তির স্বরূপ যথাযথভাবে নিণীত 
না হইলে ফলতঃ পূ্বপক্ষীর আপত্তি খত্তিত হইল না বলিয়াই মনে হয়। এজন). 
প্রকাশকার স্বতন্ত্রভাবে পূর্বপক্ষের আপত্তির সমাধানে প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি 
সমবায়ের অভিব্যঞ্জনার কথা পরিত্যাগ করিয়। সমাধান করিতেছেন যে, গুণের 
অত্যন্তাভাবের অভাবই ভ্রব্ত্ব-জাতির সমবায়ের নিয়ামক। অর্থাৎ, ভীহার- 
বক্তব্য এই যে, গুণাত্যন্তাভাবের যে অভাব তাহা যেখানে থাকিবে সেখানেই 
ভ্রব্যত্ব-জাতির'সমবায় থাকিবে, অন্তর নহে। আর, দ্রব্যত্ব-জাতির বিভুত্ব-পক্ষেও 
গুণা-ক্রিয়াদি বস্তন্তরে উহ! থাকুক এইরূপ আপত্তি হইবে না। কারণ গুণ, 
ক্রিয়া প্রভৃতি পদার্থে গুণের  অত্যস্তীভাবের অত্যস্তাভাব না থাকায় 
নিয়ামকের অভাবে দ্রব্ত্ব-জাতির আপত্তি হইবে না। এম্লে বদি আপত্তি 
করা যায় যে, প্রকাখকার গুণকে দ্রব্যত্বসমবায়ের নিয়ামক বলিলেও পূর্বপক্ষের 
আপত্তির সমাধান হইতে পারিত) স্তরাং, তিনি কেন শিরোবেষ্টনের 
দ্বার নাসিকাম্পর্শের শ্ায় গুণের অত্যন্তাভাবের অত্যস্তাভাবকে দ্রয্যত্ব- 
সমবায়ের নিয়ামক বলিলেন। ইহার সমাধানে বলা যায় যে, গুণকে দ্রব্যত্ব- 
সমবায়ের নিয়ামক বলিলে উৎপত্তিক্ষণাবচ্ছেদে ঘটে গুণ থাকে ন! বলিয়া 
তৎকালে উহাতে দ্রব্যত্বের সমবায় থাকা সম্ভব হয় না। অথচ, বৈশেষিক- 
সিদধান্তাস্থসারে তৎকালেও ঘটে দ্রব্যত্ব থাকে । এই কারণেই গুণকে নিয়ামক 
না বলিয়া উহার অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাবকে নিয়ামক বল! হইয়াছে। 
এক্ষণে আর উক্ত আপত্তি হইবে না। কারণ, ত্রিবিধ পদার্থ অত)স্তাভাবের 
প্রতিযোগী হয়। প্রথমতঃ বাহার অভাব তাহা । দ্বিতীয়তঃ তাহার ধ্বংস। 
তৃতীয়তঃ তাহার প্রাগভাব। অতএব,  অত্যন্তাভাবের অভাব 
গ্রতিযোগিম্বর্ূপ হয় এই সিদ্ধান্তে গুণাত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হইবে স্বয়ং 
গুণ, উহার ধ্বংস ও উহার প্রাগভাব। এইরূপ হইলে গুণের প্রাগভাবকেও 


১৩৪ কিরণাবলী 


গুণাত্যন্তাভাবের অভাব বলিয়া গ্রহণ করিতে হুইবে। উৎপত্তিকাঁলাবচ্ছেদে 
ঘটাদি দ্রব্যে গুণ বা তাহার ধ্বংস ন! থাকিলেও গুণের প্রাগভাব বিদ্যমান 
থাকায় উহাতে গুণাত্যস্তাভাবের অত্যন্তাভাব থাকিল। অতএব, উৎপত্তি- 
কালাবচ্ছেদেও ঘটাদি দ্রব্যে অব্যত্ব-সমবারের নিয়ামক থাকায় উহাদের 
প্রব্যায়ত্বে কোন বাঁধা রহিল না।১ 


জল্যত্রম্ল নাস্তি ০গ্গাজ্বাদিবিদলজুলালক্েন্িক্ভি 


সূহদ্ছত শীতে । হা কাশ্বাশ্বত্ত্সলি ামান1- 
নিনিজতভগ সিলুস্যেল ন শু । লহ সামা 


EE TEE স্বাভাহ্বিকসবাঞ্নাৎ । 
নাশ ভ্ৰৌসাত্িকমিতি হল্িশেষঃ। 


(কেহ কেহ এইরূপ বলেন যে) দ্রব্যতই নাই (অর্থাৎ প্রমাণপিদ্ধ 
নহে); কারণ, গোত্ প্রভৃতি জাতির ন্যায় উহার উপলব্ধি হয় 
শা। না (অর্থাৎ তাহা বলা যায় না)। যেহেতু সান্সাদিবূপ 
দির মতই কার্যাশ্রয়তা-রূপ আশ্রয়ে 
সাধর্ম্যের ( অর্থাৎ কারা শ্রতাত্ব-রূপ 
লিঙ্গের ) দ্বারা অভিব্যক্ত ( হওয়ায় ) (ক্রব্যত্ব-) সামান্তেরও 
কার্যাশ্রয়ত্বও সামান্যধর্সের দ্বার! 

বেনা। এইরূপ হইলে উহা ( অর্থাৎ কাৰ্ষাশ্ৰয়ত্ব) নববিধ 
দ্রব্যেই থাকে ইহা না হইতে পারে। কারণত্ব ও কার্যত কোনও 
সাধর্ম্যের দ্বারা নিয়মিত হইয়া থাকে। (নিয়ামক) এ ধর্ম (অর্থাৎ 
কার্ধসমবার়িকারণতার অবচ্ছেদকীতূত যে নবজরব্যদাধারণ ধর্ম তাহা ) 
স্বাভাবিক (অর্থাৎ জাতিরূপই ) হইবে, যেহেতু (জাতিত্বের) বাধক 


কিছু নাই; বাধা থাকিলে ( অর্থাৎ ক্ষেত্রবিশেষে বাধা উপস্থিত 
হইলে ) উহা! উপাধিক হইবে ইহাই বিশেষ । 


কিরণাবলী ১৩৫ 


পৃথিবী প্রতি ত্রব্যপদার্থের সাধর্্যনিরূপণ প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে ভ্রব্যত্ব-জাতিকে 
নববিধ দ্রব্যের সঘানধর্ম বল! হুইয়াছে। এন্বলে প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক যে, যাহ 
প্রমাণসিদ্ধ তদ্বিষয়ে কিছু বল! সম্ভব, অন্থা নহে। অতএব, ব্রব্যত্বকেও যদি 
কাহারও সাধর্ম্য বা অন্য কিছু বলা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে প্রথমতঃ এ 
দ্রব্যত্বকে প্রমাণসিদ্ধব কর! আবশ্যক | কিন্তু, বিচারে ইহাই প্রতিভাত হয় যে, 
দ্রব্যত্ব আদৌ প্রমাণসিদ্ধ নহে। স্থতরাং, উহাকে নববিধ দ্রব্যের সমানধর্ম বলা 
কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? সর্গগোসাধারণ গোত্ব-জাঁতি যেরূপ চাক্ষুযাদি 
প্রত্যক্ষের সাহায্যে উপলব্ধ হয় দ্রব্যত্ব-জাতিও তুল্যরূপে যে সর্বদরব্যদাধারণরূপে 
প্রত্যক্ষ হয় ইহা বলা যায় না। দ্রব্যত্বের প্রত্যক্ষ হইলে পৃথিবী, জল বা আত্মা! 
একজাতীয় এইরপ অগ্রভব হুইবে। অথ; পৃথিবী, জল ও আত্মা থে 
একজাতীয় পদার্থ ইহা কেহই প্রত্যক্ষের দ্বারা অগ্ুভব করিতে পারে না। 
এমন কি, বিভিন্ন পার্িব বস্তর মধ্যেও আমাদের একজাতীয়ত্বের অস্থভব 
হয়ন|। দুগ্ধ ও লাক্ষা যে একজাতীর পদার্থ ইহা প্রত্যক্ষের সাহায্যে বুঝা 
যায় না। অতএব, বিভিন্ন দ্রব্যের একজাতীয়তা প্রত্যক্ষাঙ্গভবে গৃহীত 
না হওয়ায় সর্বদ্রব্য-সাধারণ দ্রব)ত্বকে প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলা যায় না। 


যদি বলা যায় যে, উৎপন্ন বন্তগাত্রই দ্ৰব্যে, অর্থাৎ পৃথিবী প্রভৃতি পদার্থ- 
গুলিতে আশ্রিত হইয়াই উৎপন্ন হয় এবং কোন উৎপন্ন বন্তই অন্তত্র আশ্রিত 
হইয়া উৎপন্ন হয় না ; অতএব ইহা অবশ্তই বলিতে হইবে যে, দ্রব্যরূপে পরিগণিত 
পৃথিবী প্রভৃতি নববিধ পদার্থই কার্ধমাত্রের প্রতি, অর্থাৎ যে-কোনও উৎপন্ন 
পদার্থের প্রতি সঘবায়িকারণ হইয়া থাকে। স্থতরাঁং, কাধত্বাবচ্ছিন্ন, অর্থাৎ 
প্রাগ্ভাবপ্রতিযোগ্িতাঁবচ্ছিন্ন যে সমবারিকারণতা তাহা পৃথিবী প্রভৃতি নববিধ 
দ্রব্যে থাকে বিয়া স্বীকার করিতে হয়। কারণতামাত্রই কোনও-না-কে'নও 
খর্মের দ্বারা অবচ্ছিয় বা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে | ইহা আমর! জানি যে, কপালগত 
ঘটের যে সমবায়িকারণতা তাহ। কপালত্বের দ্বারা অবচ্ছিয় হইয়া থাকে । 
বাধা না থাকিলে কার্ধতা বা কারণতা জাতিবিশেষের দ্বারাই অবচ্ছিন্ন হয়। 
কারণ এই যে, বৈশেধিকসম্মত পদীর্ঘগুলির মধ্যে একমাত্র জাতিই স্বরপতঃ 
প্রকাশ পাইবার সামর্থ্য রাখে, অন্ত কোনও পদার্থ বিকল্পকজ্ঞানে স্বরূপতঃ 
প্রকাশ পায় ন! স্বগত ধর্ণাত্তরের দ্বারা বিশেধিত হইয়াই প্রকাশ পাইয়া 
থাকে। অতএব, জাতির অবচ্ছেদকত্ব-পক্ষে অবচ্ছেদকতাবচ্ছেদকের কল্পনা 


১৩৬ কিরণাবলী 


করিবার আবশ্তকত! না থাকায় লাঘব হয়। এইরূপ হইলে পূর্বোক্ত ষে 
সর্বদ্রব্যমাধারণ সমবায়িকারণতা তাহার অবচ্ছেদক-রূপে অবশ্যই একটি জাঁতির 
কল্পনা আসিয়া উপস্থিত হয়। বৈশেিকশন্তরে এই ভাবে প্রমাঁণসিদ্ধ জাতিকেই 
ব্যত্থ নামে অভিহিত কর! হয়। এহলে অনুমানের আকার হইবে__ 
কার্ধমাত্রসমবার়িকারণত। কিঞ্চিনর্নাবচ্ছিন্ কারণতাত্বাৎ, কপালনিষ্ঠ- 
. ঘটসমবারিকাঁরণতাবৎ। 

এরূপ অনুমানের বিরুদ্ধে অবশ্য আপত্তি হইতে পারে যে, পক্ষীভূত 
সমবায়িকারণতাতে কিঞ্চিছর্মাবচ্ছিন্ত্ব সিদ্ধ হইলেও উহার দ্বারা দ্রব্যত্ব 
সিদ্ধ হয় না। কারণ, গুণবত্ব-রূপ উপাধিকেও উক্ত থলে কিঞ্চিছর্ম-রূপে গ্রহণ 


কর! সম্ভব হইতে পারে, যেহেতু সমবায়িকারণতার আশুয়ীভৃত সকল দরব্যেই 
গুণবন্বরূপ উপাধি বর্তমান থাকে। 


যদি বলা যায় যে, ব্যক্তির অভো প্রভৃতি বাধকের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ হইলেই 
অবচ্ছেদক-রূপে জাতির কল্পনা সম্ভবপর হইবে ন| এবং সেইরূপ হইলে 


কারণ, কল্পিত ও কুণ্তের মধ্যে ঘবিতীয়টর অবচ্ছেদকত্ব সম্ভবপর হইলে 
প্রথমটির অবচ্ছেদকত্ব সমর্থনঘোগ্য হইতে পারে না। প্রকৃতস্থলে গুণবন্ 


ৰথ পদার্থ। দ্রব্যত্ব-রূপ জাতি কল্পিত। অতএব, দ্রব্যত্ব-জাতি সমবায়ের 
কারণতাবচ্ছেদক ন! হইয়! গুণববই উহার অবচ্ছেদক হইবে। 


ইহার উত্তরে বলা যল৷ যায় 
স্বীকার করিলে উহা সাক্ষাৎ 


গুণবস্তু বা গুণ নাই যাহ সৰ্বদ্রব্যমাধারণ হইবে। অতএব, সমবায়িকারণতার 
অবচ্ছেদক-রূপে গুণবধের কমলা করিলে উহাকে স্বৃত্িগুণত্ব-জাত্যাশয়ত্ব-রূপ 
স্বন্ধেই করিতে হইবে। কিন্তু, সাক্ষান্তাবে সমবায়াদি সম্বন্ধে কোনও 
পদার্থের অবচ্ছেদকত্ব-কল্পন! শভভবপর না হইলে অগত্যা পরন্পরাসহন্ধে 
কোনও উপাধিকে অবচ্ছে।ক-রূপে কলপন| করিতে হয়। প্ররুতস্থলে সাক্ষাৎ 
সমবামসহম্ধে জব্যত্বজাতির সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদকত্বে লাঘব থাকায় 
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উহাকেই সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদক বলাই সঙ্গত হয়, গুণবত্বকে নহে১। 
এইরূপে লাষবজ্ঞানসহকারে  “দ্রব্যসমবাস্মিকারণতা কিকিনর্মাবচ্ছিন্ন 
কারণতাত্বাৎ এই অন্গুমানে(কিঞ্চিনর্ম-রূপে দ্রব্যত্ব-রপ জাতিই উক্ত কাঁরণতাঁর 
অবচ্ছেদক-রূপে প্রমাণিত হইবে । 

এন্থলে আপত্তি হইতে পারে যে, লাঘবাশ্রগৃহীত অনুমানের সাহায্যে 
প্রত্যক্ষের অবিষয়ীভূত জাতি প্রমাণিত হইলে “স্পর্শসমবায়িকারণতা কিঞ্চিন্ধ- 
মঁবচ্ছিন্ন কারণতাত্বাৎ এইরূপ অনুমানের দ্বারা পৃথিবী প্রভৃতি চতুবিধ-দ্রব্য- 
সাধারণ জাতিবিশেষও কল্পিত হইতে পারে। কারণ, স্পর্শের সমবায়িকারণত। 
ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ুতে বর্তমান। অতএব, তাহার অবচ্ছেদেক-রূপে কোনও 
জাতি সিদ্ধ হইলে তাহা ওঁ চতুধিধ দ্রব্যে থাকিবে, অন্থাত্র নহে। কিন্ত, 
বৈশেধিকশান্তরে তাদৃশ কোন জাতি স্বীকৃত হয় নাই। 

উত্তরে বলা যায় ঘে, পূর্বোক্ত আপত্তি সমীচীন হয় না। কারণ, স্পর্শত্ব 
নিত্যানিত্যম্পর্শগত সাধারণধর্ম হওয়ায় তদবচ্ছিন্ন কোন কার্যতাই কল্পিত 
হইতে পারে না। অতএব, পূর্বোক্ত অনুমানের দ্বারা পৃথিবী প্রভৃতি চতুর্বিধ- 
অব্যসাধারণ কোনও জাতির কল্পনা হইবে না। ইহ। অনায়াসেই বুদ্িস্থ হয় যে, 
স্পশশত্ব নিত্যা মিত্য-স্পর্শসাধারণ। পাধিব পরমাণুর স্পর্শ পাকাধীন উৎপন্ন বা 
বিনষ্ট হওয়ায় ও স্পর্শ নিত্য না হইলেও জলীয়াদিপরমাণুগত স্পর্শ নিত্যই 
হইবে। কারণ, বৈশেধিকনয়ে পৃথিবীতেই পাক স্বীকৃত আছে, অন্তত্র নহে। 
অতএব, নিত্যা নিত্যম্পর্শসাধারণ স্পর্শত্ব কোনও কার্ধতার অবচ্ছেদক হইতে 
পারে না।২ 

এম্থলে যদি বল! যায় যে, অনিত্যত্ববিশিষ্টস্পর্শত্ব-রূপ ধর্ম কার্যতার অবচ্ছেদিক 
হইতে পারে) কারণ, স্পর্শত্ব নিত্যানিত্য স্পর্শের সাধারণধর্ম হইলেও অনিত্যত্ব-রূপ 
বিশেষণযুক্ত হইয়া উহ! নিত্যম্পর্শে থাকিবে না। অতএব, অনিত্যম্পর্শত্বাবচ্ছি্- 
কাধতানিরপিত কারণতার অবচ্ছেদক-রূপে পৃথিবী প্রভৃতি চতুবিধ-দ্রব্যমাধারণ 
একটি বিলক্ষণ জাতি কল্পিত হইতে পারে এবং জন্য-দ্রব্যের সমবায়িকারণতাঁর 


'অবচ্ছেদক-রূপেও চতুবিধ-দ্রব্যসাধারণ জাতিবিশেষের কল্পনা করা সম্ভব হইবে। 
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> ন চ ওপবত্বমুপা ধন্তদবচ্ছেদকং জাতো। বাধকে সত্যেব উপাধিশ্বীকারাৎ। উপাধিঃ কণ্তে। 
be) 
জাতিঃ কল্পোতি চেন্ন। সাক্ষাৎসম্বন্ধধৰ্মবাধে সত্যেব পরম্পরাসন্বন্ধস্যাবচ্ছেদকত্বাৎ। 
প্রকাশ, পৃঃ ১৫৯ 
২ পৃথিব্যাদিচতুযু' প্পর্শনমবায়িকারণতয়া চৈকা জাতিঃ স্যাদিতি চেন্ন। শ্র্শত্্ব্যত্য়োঃ 
কারাকার্যবৃতিতবেন কার্যতানবচ্ছেদকত্বাৎ। ওঁ 


১৬ 


১৩৮ কিরণাকলী 


ইহার উত্তরে আমর বলিতে পারি যে, জন্ত-্পর্শের সমবায়িকারণতার 
অবচ্ছেদক-রূপে যদি চতুবিধ-দ্রবাসাধারণ কোন বৈজাত্য কল্পন! করা যায়ঃ তাহ। 
হইলে ইহাও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, এ বৈজাত্য জলীয়াদি ত্রিবিধ 
পরমাণুতে থাকিবে না: কারণ, উক্ত পরমাণুগুণি জন্ত-স্পর্শের সমবায়িকার? 
হয় না এবং জন্ত-দ্রব্যের সমবাগ্িকারণভার অবচ্ছেদক-রূপে চতুরিধ-দ্ব্যসাধারণ 
যে বৈজাত্যটি কল্পিত হইবে তাহাও অস্ত্যাবয়বী দ্রব্যে থাকিবে নাও কারণ, 
অস্ত্যাবয়বী দ্রব্য অপর কোনও দ্রব্যের সমবায়িকারণ হয় না। এইরূপ হইলে 
প্রদর্মিত ধর্মগুপিকে জাতি বলিয়া! স্বীকার করা৷ সম্ভবপর হইবে ন|। 
কারণ, উহার। উভয়ে জলত্ব-জাতির ছারা সাক্র্ধাপন্ন হয়! গিয়াছে।১ উক্ত 
বৈজাত্য নাই এমন যে জণীয় পরমাণু তাহাতে জলত্ব বিদ্যমান এবং জলত্ব 
নাই এমন যে ঘটাদি পাথিব বস্তু তাহাতে উক্ত বৈজাত্যটি আছে এবং জন্ত- 
জলে জনত্ব ও উক্ত বৈজাত্যটি উভয়েই বিদ্যমান আছে। তুল্যভাবে তেজস্ডের 
দ্বারাও উহা! সঙ্কীর্ণ হইয়। যাইবে। দ্বিতীয় ধর্মটিও জনত্বের দ্বারা 
সঙ্কীর্ণ হওয়ার ফলে জাতি হইবে ন|। উক্ত ধর্মটি নাই এমন যে অন্ত্যাবয়বী 
জল তাহাতে জবত্ব আছে, এবং জলত্ব নাই এমন যে ঘট, পট প্রভৃতি দ্রব্য 
তাহাতে এ ধর্মাট,আছে এবং অনন্ত্যাবয়বী জন্য-জলে উভয়েই বিদ্যমান আছে। 
এই দ্বিতীয় স্থলেও পৃথিবীত্বের দ্বার সাহ্বর্ধ সম্ভবপর হুইবে। অতএব, 
পূর্বোক্তপ্রকারে জন্ত-ম্পর্শের সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদক-রূপে বা জন্য-দ্রব্যের 
সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদকরূপে উপাধিবিশেষের কল্পন! সম্ভবপর হইলেও এ 
উপাধিগুলিকে জাতি বল| যাইবে না । অতএব, কার্ধমাত্রের সমবায়িকারণতার 
অবচ্ছেদক-রূপে সর্বসাধারণ দ্রব্যত্ব-জাতি সিদ্ধ হয়। 

প্রত্যক্ষের দ্বারা ঘে দ্রব্যত্ব-জাতি প্রমাণিত হইতে পারে ইহ৷ প্রকাশকার 
মনে করেন।২ তাহার অভিপ্রায় এই যে, সকলেই পাথিবাদি পদার্থগুলিকে 
দ্রব্য বলিয়া বুঝে। অতএব, অবাধিত ও সবান্ছভবসিদ্ধ প্রত্যক্ষের দ্বারাও 
দ্রব্যত্ব-জাতি প্রমাণিত হইতে পারে। পৃথিধীত্ব-রপ ধর্মের দ্বারা উক্ত প্রতীতি 
আন্তথাসিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, আমর! জলীয় পদার্থকেও দ্রথ্য বলিয়াই 
মনে করি।৩ অতএব, ‘এগুলি দ্রব্য” এইরূপ প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত দ্রব্যত্বকে 


১ ন্‌চানিত্যেন স্পর্শদ্রব্যে বিশেষে জলািপরমাঁণো। ্দর্শনমবায়িকারপত্বাভাবেনান্যাবয়বিনি 
চভ্রব্যমসবাপ্সিকারণত্থা ভাবেন তজ্জাত্যোরনঙ্গীকারে জলত্বাদিন! সঙ্করাপত্তেঃ। প্রকাশ, পৃঃ ৯৫৯ 

২ যা দ্রব)মিতি তাবৎ প্রত্যক্ষং সবসিদ্ধমূ। এ 

৩ তচ্চ যথা পৃথিব্য।ং তথ! জলেহপি। ত্র. পৃঃ ১৫৪-৮০ 


কিরপাবলী ১৩৯ 


পৃথিবী ও জল এতছুভয়-সাধারণ বলিতে হয়। পৃথিবীত্ব ব| জলত্ব উভয়- 
সাধারণ নহে। কেহ কেহ গুরুত্বের দ্বার! ভ্রব্য-প্রতীতিকে অন্তথাসিদ্ধ 
করিতে ইচ্ছা করেন। কারণ, পৃথিবী ও জনে ভ্রব্া-প্রতীতি হয় এবং 
উভযত্র গুরুত্ব বিদ্যমান আছে। অতএব, দ্রব্য-প্রতীতির বিষয়ীভূত ধর্মকে 
কেহ কেহ গুরুত্ব যলিয়া মনে করেন। ইহ! সমীচীন নহে। কারণ, গুরুত্বের 
ধারণ। ব্যতিরেকেও পাথিব এবং জলীয় পদার্থে 'এইগুলি দ্রব্য’ এইরূপ প্রতীতি 
ইয়। এলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, প্রদর্শিত প্রত্যক্ষ প্রতীতির দ্বারা প্রমাণিত 
থে উভয়-সাধারণ ধর্ম, আকাশাদি-সাধারণ্যে তাহার প্রমাণ না থাকায় উহাকে 
বৈশেষিকসম্মত দ্রব্যত্ব-জাতির স্থানাপন্গ করা যায় না। কারণ, বৈশেষিকগণ 
জব্যত্ব-জাতিকে সর্বত্রব্যের সাধারণধর্স বলিয়াছেন। অতএব, প্রদর্গিত প্রত্যক্ষের 
দ্বার জল ও পৃথিবীর একজাতীয়ত্ব প্রমাণিত হইলেও উহার দ্বারা দ্রব্যত্ 
প্রমাণিত হয় না।১ 

ইহার উত্তরে বল! যায় যে, উক্ত প্রতীতির দ্বারা উভয়-সাধারণ যে ধর্মাট 
প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হইবে তাহার সর্বদ্ব্যসাধারণ্য প্রত্যক্ষের দ্বারা সিদ্ধ না হইলেও 
অনুমানের দ্বারা সিন্ধ হইয়। যায়। “গগনং তাদৃশবৈজাত্যবৎ সংযোগিত্বাদ্‌ 
ঘটবৎ' এই অুমানের দ্বার উক্ত বৈজাত্য গগনাদি-সাধারণ প্রমাণিত 
হইলে প্রত্যক্ষসিন্ধ এ বৈজাত্য ফলতঃ বৈশেষিকসন্মত দ্ৰব্যত্বই হয়! যায়) 

পূর্বে পৃথিবী ও জল এতহ্ভয়-সাধারণ দরব্যত্বকে প্রত্যক্ষসি্ধ বলিয়া 
প্রকাশকার পরে অঙ্নমানের দ্বারা উক্ত জাতির আকাশাদিসাধারণ্য প্রধাণিত 
করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্তে প্রথমতঃ ভ্রব্যত্ব-জাতি প্রত্যক্ষসিদ্ধ। প্রকাশকার 
মনে করেন যে, দ্রব্যত্ব জাতির অপ্রত্যক্ষত্ব-পক্ষেও উহাকে ব্যবস্থাপিত করা 
যায়। তিনি আকাশ, কাল ও দিক্‌ এই ব্রিবিধ ভব্যাদি-সাধারণ সত্তা 
হইতে একটি নুনৰৃত্তি জাতিকে প্রমাণিত করিয়! উক্ত জাতিটিকে পৃথিব্যাদি 
যড়,বিধ দ্রব্যের সাধারণ ধর্ম বলিয়াছেন। “আকাশাদিতরয়ং সত্তানানবৃত্তিজাতিমৎ 
সংযোগজনকত্বাৎ ক্রিয়াবৎ’ এইরূপ অগ্ুষানের দ্বারা আকাশ, কাল ও দিক্‌ 
এই ভ্ব্যত্রয়-মাধারণ সত্তা হইতে নুযনবৃত্তি একটি জাতি প্রমাণিত হয়। যাহা যাহা 
সংযোগের জনক হয় তাহা যে নৃানবৃত্তি কোনও একটি জাতির আশ্রয় হয় 
তাহা আমর! কর্ম-পদার্থকে লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারি। কর্ম বা ক্রিয়া 


১ ব্যোমবদ্‌ গুরুত্বং ভদজ্ঞানেহপি তদ্বোধাদিতি। প্রকাশ, পৃঃ ১৬৪ 
২ ব্যোমাদাবপি সংযোগাদিনা তৎ সাথ্যম। এ 


১৪০ কিরণাবলী 


সংযোগের 'অসনবাঁক্সিকারণ ; আর উহাতে যে সত্তা হইতে ন্যনবৃত্তি কর্মত্ব-জাঁতি 
থাকে তাহা আমরা প্রত্যক্ষের দ্বারাই জানি। বৈশেধিকশান্ত্রে কর্মতব-জাতিকে 
প্রত্যক্ষসিদ্ধই বল! হইয়াছে। ক্রিয়ার ন্যায় আকাশাদি পদার্ঘভ্রয়েও যখন 
সংযোগজনকত্ব স্বীকৃত আছে তখন উহারাও অবশ্যই ক্রিয়ার ন্যায় সভা 
হইতে ন্যুনৰৃত্তি কোনও জাতিবিশিষ্ট হইবে। এইরূপে একটি বৈজাত্যবিশেষ 
প্রমাণিত হইলেও উহার দ্রব্যত্বরূপতা প্রমাণসাপেক্ষ। কারণ, পৃথিবী প্রভৃতি 
দ্রব্যের সহিত উহার সম্পর্ক এখনও অসিদ্ধই আছে। অতএব, অন্য একটি 
অঙ্মানের সাহায্যে পৃথিবী প্রভৃতি দ্রব্যের সহিত উক্ত বৈজাত্যের সম্পর্ব স্থাপিত 
করিতে হইবে। দ্বিতীয় অনুমানটির আকাঁর হইবে_ পৃথিব্যাদিষট্কং কালবৃত্তি- 
সত্তাব্যাপ্যজাতিমত্ সংযোগজনকত্বাৎ, ব্যোমবৎ। সংযোগের জনক হইনে 
উহ! যে কালবৃত্তিসত্তাব্যাপ্য কোন বৈজাত্যের আশ্রয় হয় তাহ! আমরা আকাশ- 
দৃষ্টান্তে জানি। কারণ, আকাশে যে এরূপ বৈজাত্য থাকে তাহা প্রথদ 
অনুমানের দ্বার! প্রমাণিত হইয়াছে। এক্ষণে সংযোগজনকত্বের দ্বারা কানবৃত্তি 
ও সততার ব্যাপ্য কোনও বৈজাত্য পৃথিবী, জন, তেজ, বায়ু, আত্মা ও মন এই 
ষড়ুবিধ দ্রব্যে প্রমাণিত হইলে উহার দ্বারা ফলতঃ প্রথম অন্মানের দ্বার! প্রমাণিত 
বৈজাত্যেরই পৃথিব্যাদিসাধারণ্য প্রমাণিত হইবে। এইভাবে ফলতঃ প্রথম 
অঙ্গমানের দ্বার! সিদ্ধ যে বৈজাত্য তাহা পৃথিব্যাদি দ্রব্যের সাধারণধর্ম বলিয়া! 
প্রমাণিত হয়। এইরূপ হইলে দ্রব্যত্ব-জাতি প্রমাণিত হইয়! যায়।১ 

রহস্তকার ‘দ্রব্যত্বমেব নান্ডি’ ইত্যাদি গ্রন্থের ব্যাখ্যাপ্রপলগে বলেন ঘে, 
পূর্বপক্ষী যে গোত্বেয় ন্যায় উপলব্ধি হয় ন! বলিয়া দ্রব্যত্ব-জাতির নিষেধ করিয়াছেন 
তাহ। সঙ্গত হয় না। যথাশ্ৰুত গ্রন্থ অনুসারে “দ্রব্যত্ব-রূপ জাতি নাই, যেহেতু 
উহ! উপলব্ধির বিষয় নহে, যেমন গোত্বাদি জাতিগুলিঃ এইরূপ অনুমানের 
সাহায্যে পূর্বপক্ষী দ্রব্যত্ব-জাতির নিষেধ করিতেছেন বলিয়! মনে হয়। কিন্ত” 
ইহা হইতে পারে না। কারণ, উক্ত অনুমানের পক্ষ ঘে-ত্রব্যত্ব তাহা 
যদি ‘থাকে’ তাহা হইলে উহার অস্তিত্ব নিষিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, 
‘থাকে’ বলিবেই যাহা থাকে তাহাকে আমর! অস্তিত্বপ্পন্ন বলিয়াই বুঝি! 
স্থতরাংঃ যাহ! 'থাকে? তাহাকে ‘নাই’ বলা বায় না। আর, ভ্রব্যত্ব যদি না থাকে 


১ বা আকাণাদিত্রিতরং সত্তাব্যাপ্যজাতিযোগি সংযোগভনকত্বাৎ কর্ণবদিতি ত্রিতয়” 


হি পৃথিব্যাদিট্‌কং কালবৃত্তিপত্তাব্যাপ্যজাতিমৎ সংযোগজনকত্বাদ্‌ ব্যোমবৎ। 
প্রকাশ, পৃঃ ১৬০ 


কিরণাবলী ১৪১ 


তাহা হইলেও তাঁহাকে ‘নাই’ বল৷ চলে না॥ কারণ, অলীকের নিষেধ হইতে 

পারেনা । এরূপ অবস্থায় সিদ্ধি ও অসিদ্ধির দ্বার! ব্যাহত হওয়ায় দ্রবাত্বকে 
পক্ষ করিয়া প্রদর্শিত অনুমান সম্ভবপর হয় না। আরও দোঁষ এই যে, উক্ত 
অন্মানের হে যে ‘উপলব্ধিবিষয়ত্বের অভাব’ তাহা গোত্ব-রূপ দৃষ্ান্তে নাই। 
কারণ, প্রত্যক্ষাদির দ্বারা গোত্বগ্জাতির উপলব্ধি হইয়াই থাকে এবং “উপলব্ধি 
বিষয়ত্বের অভাবরূপ হেতুটি অলীক হইয়া গিয়াছে। কারণ, বৈশেষিকমতে 

জ্েয়ত্বের কেবলা ঘ্স্রিত্ব-নিবন্ধন তাহার অত্যন্তাভাব কোথাও থাঁকিতে পারে 

ন|। অতএব, পূর্বপক্ষী পূর্বোক্ত অনুমানের সাহায্যে দ্রব্যত্ব-জাতির নিষেধ 

করিতে পারেন ন|। 

_ ইহার উত্তরে পূর্বপক্ষের সমর্থন করিতে যাইয়| মথুরানাথ বলিয়াছেন যে, 
‘ইদং দ্ব্যম’ “এতানি দ্রব্যাণি' এইভাবে পৃথিব্যাদি নববিধ দ্রব্যকে বুঝাইবার 
জন্য দ্রবা-পদের যে প্রয়োগ হইয়। থাকে, তাগ আমরা সকলেই 

স্বীকার করি।১ এভাবে দ্রব্য-পদের প্রবৃত্তির প্রতি নবদ্রবা-সাধারণ কোনও 

ধর্ম অবশ্যই থাকিবে) অন্যথা বিভিন্নজ্জাতীয় পদার্থে অনগতভাবে দ্রবা-পদের ' 
এঁপে প্রয়োগ সম্ভবপর হয় না। স্থতরাং, দ্রব্য-পদের তাঁদৃশ প্রবৃত্তির নিমিত্তরপে 

যাহ| অবশ্য ন্বীকার্ধ হইবে তাহাই টি । উক্ত দ্ৰব্যত্ব-রূপ উপাধি স্বরূপতঃ 

সিদ্ধই মাছে। কিন্ত, বিচার্ধ এই যে, উক্ত দ্রব্যত্ব জাতি হইবে অথবা গুণ 

হইবে। জে যাহাই হউক না কেন, দ্রব্যত্বের স্বরূপে বিসংবাদ না থাকায় 

জব্য-পদের প্রবৃত্তিনিমিত্ত-রূপে সিদ্ধ যে দ্রব্যত্ব তাহাকে পক্ষ করিয়। অন্ুপলব্ধি-রূপ 

লিদ্বের সাহায্যে উহাতে জাতিত্বাভাবের সাধন কর! যাইতে পারে।২ এই 

স্থলে “অনুপলব্ধি” বলিতে লৌকিকপ্রতাক্ষনিকূপিত যে কিঞ্িবর্সানবচ্ছিন্ন- 

গ্রকারতা তাহার নিষেধ বুঝিতে হইবে। এক্ষণে ইহা ম্পষ্টভাবেই প্রতীত 

হইতেছে যে পূর্বপক্ষী “দ্রব্যপদপ্রতৃতিনি মি জাতিত্বাভাঁববলৌকি কপ্রত্যক্ষনির- 

পিতকিকিদ্বর্মানবচ্ছিপ্রকারত্বাভাববন্ধাদ্‌ গুরুত্বাদিবৎখ এইরূপ অনুমানের 

সাহায্যে দ্রব্যত্বের জাঁতি-রূপত! নিষেধ করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। 

পূর্বোক্ত অনুমানের বিরুদ্ধে যদি আপত্তি করা যায় যে, মনত্ব, ভ্রাণত্ব প্রভৃতি 

ধ্মগুনিকে বৈশেষিক সম্প্রদায় জাতি বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন; 


১, ত্ধালি জৰ্যপন পরবৃত্তিনিিত্তং তাবদুয়বাদিমিদ্ধং তজ্জাতিগুণবন্বলক্ষণোপাধির্বেত্যেব 
বিবাদঃ। রহন্ত, পৃঃ ১৮০ 
২. অন্ুপলব্ে; স্বন্নপতে| লৌকিকপ্রত্যক্ষাগ্রকারত্বাং। এ 


নি কিরণাবলী 


কিন্তু, এ সকল জাতি অতীন্দরিয় হওয়ায় এ সকল জাতিতে কিঞ্চিছৰ্মানবচ্ছিন- 
প্রকারতা থাকিতে পারে না বিয়া ও সকল জাতির অন্তর্ডাবে প্রদর্ণিত হেতুটি 
ব্যভিচারী হইয়া যায় এবং সেই কারণে উহার দ্বারা দ্রব্যত্বের জাতিত 
নিষিদ্ধ হইতে পারে না; তাহা হইলেও পূর্বপক্ষের সমর্থনে বলা যায় থে» 
ধন্দ্রিয়কসমবেতত্বও প্রদর্শিত হেতুতে বিশ্ষেণরূপে বিবক্ষিত থাকায় 
অর্থাৎ এন্রিয়কসমবেতত্ববিশিষ্ট-লৌকিকপ্রত্যক্ষনিরূপিতকিপি্বর্মানবিচ্ছপ- 
প্রকারত্বাভাবব্ই উক্ত অহ্থমানের হেতু হওয়ায় ব্যভিচারের আশঙ্ক। থাকিবে 
না। কারণ, উল্লিখিত অতীন্দ্রিয় জাতিগুলিতে বিশেগ্তাংশ থাকিলেও 
ন্িয়কসমবেতত্ব-র্ূপ বিশেষণাংশ ন। থাকায় প্র সকল জাতিতে বিশিষ্ট 
ভেতুটি থাকে ন11১ 

অথবা, প্রথমৌক্ত হেতু হইতে “লৌকিক” অংশটি পরিত্যক্ত হইলেও 
ব্যভিচারের খণ্ডন হইতে পারে। এইরূপ হইলে প্রত্যক্ষনিন্নপিতকিপ্চিদর্ানব- 
ছিন্কাপ্রকারত্বই উক্ত অনুমানের হেতু হইবে। মানস জ্ঞানলক্ষণা প্রত্যাসতির 
সাহায্যে মনস্ব প্রভৃতি অতীন্দরিয় জ-তিরও স্বরূপতঃ অলৌকিক প্রত্যক্ষ স্বীকৃত 
থাকায় তাঁদৃশ প্রকারত্বাভাব প্র সকল জাতিতে থাকিবে না। অতএব” 
ব্যভিচার পরিহৃত হইল ।২ 

উক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে কিরণাবলীকার ‘ন কার্ধাশ্রয়তোপলক্ষণেন” ইত্যাদি 
গ্রন্থের অবতারণা! করিয়াছেন। এই বাক্যসন্দর্তের অভিপ্রায় এইরূপ হইবে। 
পূর্বপক্ষী পূর্ব প্রদর্পিতরূপে ব্যাখ্যাত অন্থগলন্ধিকে হেতু বরিয়াই দ্রবযত্ব জাতির 
নিষেধে বন্বান্‌ হইয়াছেন । এন্থলে উত্তরবাদী বলিতেছেন যে, ইহা বলা সত 
হয়না যে, দ্রবত্ব-জাতির উপলব্ধি হয় না। কারণ, উহা গ্রত)ক্ষতঃই 
উপলব্ধ হইয়| থাকে । অতএব, অন্গপলদ্বি-রূপ হেতুটি স্বরূপাসিদ্ধ হওয়ার 
উহার দ্বারা দ্রব্যত্ব-জাতির নিষেধ হয় না। ইহার মর্মার্থ এই যে, সামান্ততঃ 
জন্ত-ভাববন্তর সমবায়িকারণতাগত যে সাধর্ম্যঃ অর্থাৎ ভন্তভাবত্বাবচ্ছি- 
কার্ধতানিরূপিতসমবায়িকারণতাত্ব-রূপ ধর্ম তাহার দারা সবদ্রব্য-সাধারণ 


১. নচ মনস্বধ্াণত্বান্ততীন্দ্রয়মাত্ৰবৃত্তিজাতো ব্যভিচার এন্রিরকসমবেতত্বে মতীত্যনেন 
বিশেষণাৎ। রহস্য, পৃঃ ১৮০ 
২. বস্ততন্ত স্বরপতঃ প্রত্যঙ্ষাপরকারত্াদিত্যেব হেতুর্ন তু কৌকিকত্বং নিবেশনীযগ্‌। 


তথা চ অনস্থাদাবপ্যুপনীতভানমাদায়ৈর তাদৃশণ্রকারতমত্বাদ্বেত্বভাবাদের ন ব/ভিচার 
ইতি তত্বমূ। প্র 


কিরণাবলী ১৪৩ 


একটি ধর্ম অভিব্যক্ত হয়, অর্থাৎ ‘জন্যদমবায়িকারণত্বং কিঞ্চিছর্মাবচ্ছিন্নং 
ক'র্ণতাত্বাৎ, কপালনিষ্ঘটসমবায়িকীরণতাবঃ এই অনুমানের দারা 
জন্তসমবায়িকারণতার অবচ্ছেদক-রূপে সৰ্বদ্রব্য-সাধারণ ধর্ম সিদ্ধ হয়। পরে 
ঘট, পট প্রভৃতি প্রতাক্ষযোগ্য বস্তুতে ও ধর্মটি আশ্রিত হওয়ায় ও সকল ব্যক্তি- 
অন্তর্ভীবে উহার নিধিকল্পক প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। তদনভ্তর ঘট, পট প্রভৃতি 
প্রত্যক্ষযোগ্য বস্তুতে'চক্ষুরাদির দ্বার! এ ধর্মের সবিকল্পক প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়। 
অতএব, উপলব্ধিগম্য দ্রব্যস্ব-রূপ জাতিকে কখনই অমুপলন্ধি-রূপ হেতুর ছারা 
নিষিদ্ধ করা যায় ন।। কিরণাবলীস্থ ‘কার্যতাশরয়তোপলক্ষণেন সাধর্ণ্যে” এই 
অংশের ব্যাখ্যায় রহস্তকার ‘কার্য'শরয়তা” বলিতে জন্থভাবত্বাবচ্ছিন্কারধ্তা- 
নিরূপিতনমবায়িকারণতাকে বুঝিয়াছেৰ» এবং “উপলক্ষণ পদটিকে তিনি 
‘বৃত্তি’ ব| “নি অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন ।২ অতএব, ভীহার অভিপ্রায়ানুসারে 
উক্ত গ্রন্থের অর্থ হইবে__-“জন্যভাবত্বাবঙ্ছিন্নকার্ধতানিরূপিত-সমবায়িকারণতানিষ্ঠ 
যে কারণতাত্ব, তাহার দ্বার!’ । 


ব্যক্তেলত্ভিলিভ্তজ্যত্রৎ সম্কৱোহতানবস্ছিতেঃ । 
ব্নপহান্িব্লসন্দ্ন্দো জ্ঞাতভিবাপ্ৰকসংগ্বহঃ ॥ 


(জাতিবাধকের বর্ণনা করিতেছেন ) ব্যক্তির অভেদ ( অর্থাৎ অভিন্ন 
ব্যক্তি), তুলাতা ( অনুনানতিরিক্ত-বৃত্তিত্ব অর্থাৎ সমনিয়তত্ব ), সাহ্কর্য, 
অনবস্থা, স্বরূপহানি (ও ) অসম্বন্ধ (এই ) সকল জাতিবাধক । 

আচার্য উদয়ন এন্থলে ছয়টি জাতি-বাধকের উল্লেখ করিয়াছেন_অভিন্ন 
ব্যক্তি, তুল্যত্ব, সান্কর্য, অনবস্থিতি, রূপছানি ও অদদ্বন্ধ এ ছয়টি জাতির বাধক 
হইয়| থাকে। দ্রব্যত্ব জাতি হইতে পারে না৷ এই আশঙ্কা উপস্থাপন করিয়া উহার 
সমাধানপ্রসঙ্গে কিরণাবণীকাঁর জাতিবাধকগুলির উপন্যাস করিয়াছেন । তাহার 
অভিপ্রায় এই যে, দ্রব্যত্বকে জাতি বলিয়া অস্বীকার করিতে হইলে ইহা! পরীক্ষা 
কর! আবশ্যক যে ছয়টির কোনও একটি জাঁতিবাধক এহলে উপস্থিত নাই। 

এম্থলে ইছ স্মরণ কর! আবশ্তক যে, আচার্য পূর্বে নৈকব্যক্তিকং সামান্ত- 
মস্তি’ ইত্যাদি “লক্ষণব্যাধ্যাতাদসনব্ধাচ্চ” ইতান্ত সন্দর্ভের দ্বারা ছয়টি জাতি- 
বাধকের আলোচনা! করিয়াছেন এবং প্রকাশকারও শেম্থলে তাহার ব্যাখা! 


১. কাধাশ্রযত্রমগীতি,। জন্যদৎসামাগ্তানমবাক্সিকারণন্মগীত্যর্থঃ। রহস্য, পৃঃ ১৮১ 
২. কার্যাশ্রয়তোপলক্ষণেনেতি। জন্য মৎনামান্যদমবায়িকারণতানিষ্টেনেত্যর্থ। রী পৃ. ১৮০ 


১৪৪ কিরণাবলী 


প্রদান করিযাছেন। আমরাও উক্তস্থলে আচার্ের অভিপ্রায় ও প্রকাশের 
তাৎপর্য যথামতি বিবৃত করিয়াছি।১ এক্ষণে আমাদের বক্তব্য এই যে, যদিও 
স্থগদয়ে প্রকাশকারের ব্যাখ্যার বহুলাংশেই একরূপতা রহিয়াছে তথাপি তাহার 
অভিপ্রায়কে স্পট্টতর করিবার উদ্দেশে আমরা পুনরায় তদীয় গ্রন্থের সমীক্ষা 
করিতে অভিলাষী হইতেছি। প্রসঙ্গক্রমে প্রয়োজনবোধে আমরা নব্যমতেরও 
যথাসম্ভব আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব । খ 

আচার্য ব্যক্তির অছেদকে অন্তত জাতিবাধক বলিয়াছেন। এইস্থলে 
ব্যক্তি-পদের দ্বারা আক'শ প্রভৃতি অভিন্ন ব্যক্তি গৃহীত হইবে৷ ইহার ফলে 
অভিন্নব্যক্তিমা্তবৃত্তি যে ধৰ্ম, অর্থাৎ উপাধিবিশেষ তাহা জাতি হইবে না। 
অর্থাৎ আকাশ-পদের প্রবৃত্তিনিমিত্ত আকাশত্ব জাতি নহে। কারণ, উক্ত 
‘আকাশত’ ধর্মটি অভিন্নব্যক্তিঘাত্ররৃত্তি। প্রমাণরূপে “আকাশত্বং ন জাতিঃ 
অভিনব্যকতিমাত্রবৃত্িতবাৎ এতদ্বটবৎ, এই আকারের অঙগমান গৃহীত হইবে ।২ 
এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, 'অভিন্ব্যক্তি” শব্দের দ্বারা কিরূপ অর্থ প্রতীয়মান 
হইবে? যদি কেছ বলেন যে, অভিয়বাক্তি-পদের দ্বারা একত্ববিশিষ্টব্যক্তি- 
রূপ অর্থ গৃহীত হইবে তাহা হইলে বল! যায় যে, তাহার এরূপ উক্তি 
সমীচীন হইবে ন! । কারণ, “সম্ভবতি সহস্রে শতম্‌’ ইত্যাদি ন্তায়ে অনেক 
ব্যক্তিতেও একত্বসংখ্য! স্বীকৃত হওয়ায় ‘একব্যক্তিবৃত্িত্ব’ হেতুটি জাতিত্বাভাবের 
ব্যভিচারী হইবে; ফলে উহা জাতিত্বাভাবের সাধক হইতে পারে না। 
অতএব, 'ব্যক্তেরভেদ:” এই গ্রন্থের দ্বারা স্বপ্রতিযোগিৰত্তিত্ব ও ্বান্নযোগি- 
বৃত্তিত্ব এতদুতয়সঙ্গদধে ভেদবিশিষ্টানত্ব-রূপ পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ করা আবশ্যক 
হইবে। আমরা অবহিত হইলেই বুঝিতে পারি যে, ঘট প্রভৃতি নানাব্যক্তিগত 
ঘট প্রভৃতি ধর্ম দ্র তিঘো গিবৃতিত-্া্যো গতি এতছৃভয়সন্ন্ধে 'নীলঘটো 
ন’ ইত্যাদি প্রতীয়মানভ্দবিশিষ্ট হইয়া থাকে। তাদৃশভেদবিশিষ্ট অন্তধর্ 


রূপ তদ্বটত্ব প্রভৃতি হইবে তদ্রপ আকাশত্বও হইবে। হুতরাং) তদ্ঘটত্বকে 
ছৃঠাস্তরূপে গ্রহণ করিয়| আকা 


আৰ অননমানপ্রমাণগম্য হইবে। প্রকাশকার 
একব্য ক্তিমাত্তৰৃত্তিত্বাৎ এতদ্ঘটত্ববংং এইরপ 
অনুমান « প্রদর্শন করিয়াছেন, সেস্থলেও “একব্যক্তিমাত্রবৃত্ি, এই অংশে 


১. কিরণাবলী, 


, প্রথমখণ্ড, পৃঃ ২২৫ 
২. প্রকাশ, পৃঃ ১৬১ 


কিরণাবলী ১৪৫ 


বথাশ্রুত অর্থ পরিহার করিয়া পূর্বোক্ত পারিভাষিক অর্থই গ্রহণ করিতে 
হুইবে। 

‘তুল্যত্বম’ এই স্থলে প্রকাশকার তুলাত্ব-শব্বের অপরজাতির সহিত অন্যুনীন- 
তিরিক্রব্যক্তিবৃতিত্ব-্রপ অর্থ গ্রহণ করিয়! জ্ঞান-পদের প্রবৃত্তিনিমিভীভূত ‘বুদ্ধিত্বং 
জ্ঞানপদপ্রবৃত্িনিমি হং ন জ্ঞানত্ব ভন্নজাতিঃ জ্ঞানভিন্নাবৃত্তিত্বে পতি সকলজ্ঞান- 
বৃতিত্বাদ্‌ বিযয়িত্ববৎ’ এইরূপ অঙ্থমান-প্রমাণমূলে বুদ্ধিতে জ্ঞানত্ববিলক্ষণ জাতিত্বের 
অভাব ব। জাতির ভেদ সাধন করিয়াছেন।১ এখানে প্রকাশকার বিষয়িত্বকে 
ৃ্টাস্তন্ূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এস্থলে বিচার্ধ এই বে, বিষয়িত্ব কেবল 
জ্ঞাপধর্ম নহে, কারণ ইচ্ছা প্রভৃতিতেও বিষয়িত্ব স্বীকৃত হয়। সুতরাং, 
সামান্যতঃ বিষয়িত্বধাত্রকে চৃষ্টান্তর্ূপে গ্রহণ করিলে ইচ্ছান্তভ্গবে দৃষ্টাস্তে 
সাধনের অভাব থাকায় দৃষ্টান্তটি সাংনবিকল হওয়ায় উক্ত বিষয়িত্ব দৃষটাস্তরূপে 
গৃহীত হইতে পারে না। এই সমস্যার সমাধানকলে বলিতে হইবে যে, প্রাচীন- 
অ্প্রদায়বিশেষের মতে ইচ্ছা বা কৃতির স্বতস্ত্রভাবে বিষয়িতা স্বীকৃত হয় না) 
কিন্ত, যাচিতমগ্ডনন্তায়ে জানগভ বিষয়িত্বকে গ্রহণ করিয়াই ইচ্ছ। প্রভৃতির 
বিষয়িত্ব-ব্যবহার হইয়। থাকে । অতএব, ব্যষিয়িত্বটি ব্যভিচারী হইবে না। 
অথবা» বিষয়িত্ব-পদে জ্ঞানগত-বিষয়িত্বই ঢৃষ্টাস্তরূপে গ্রহণ করিয়। সাধনবৈকল্য 
বারণ কর! যাইতে পারে। 

বুদ্ধিত্ব এবং জ্ঞানত্ব এই ধর্মন্য় তুলাবৃতি অর্থাৎ জ্ঞানমাত্রবৃত্তি হওয়ায় 
অনুনানতিরিক্ত ধর্ম বিভিন্নজাতি, অর্থাৎ জাতিয় অথবা একই জাতি এইরূপ 
আশঙ্কার সমাধানকল্পে কিরণাবলীকার তুল্ব্যক্তিমাত্রবৃত্তি ধর্মদয়ের পৃথক্‌ 
জাতিত্ব খণ্ডন করিবার জন্য ‘তুল)ত্বম’ এই গ্রন্থের অবভাবণা করিয়াছেন । 
প্রকাশকার 'তুল্যত্ব' শঝের ব্যাখ্যাপ্রদঙ্দে বলিয়াছেন যে, অনুলানতি রিক্ত ধর্মদয়ের 
বিভিন্ন জাতিত্ব স্বীকৃত হইবে না।২ “অন্যুনানতিরিক্তবৃতিত্ব' শব্দের দ্বার 
সমনিয়তত্ব বুঝিতে হইবে । ‘সংনিয়তত্ব’ শব্দের অর্থ হইবে “স্বব্যাপকত্ববিশিষ্ট 
শ্বব্যাপ্যত্ব'। অর্থাৎ, যে দুইটি ধর্ম পরস্পরের ব্যাপ্য ও বাপক হইবে উক্ত 
ধর্মন্বয়কে পরস্পরের সমনিয়ত বল! হয়। প্রকাঁশকার বুদ্ধিত্ব ও জ্ঞানত্বকে 
যেরূপ সমনিয়তধর্ম-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন তদপ পরবর্তী নব্যসম্রদায় ঘটত্ব ও 


১, প্রকাশ, পৃঃ ১৬১ 
২. কিরণাবলী, পৃঃ ১২১ ভষ্টব্য 


১৪৬ কিরণাবলী 


কলসত্বকে অন্যুনানতিরিক্ত অর্থাৎ সমনিয়ত ধর্মদয়-রূপে গ্রহণ করিয়া “ঘটত্বং 
কলস ন জাতিঘয়ং তুল্যব্যক্তিমাত্তবৃত্িত্বাৎং এইরূপ অস্থ্মানের দ্বার ঘটত্ব ও' 
কলসত্ব ধর্মে দ্বিবিধ জাতিত্বের অভাব সাধন করিয়াছেন । প্রকাশকারের উদাহত 


জ্ঞানত্ব, বুদ্ধিত্ব-রূপ ধর্মদরয়েও উক্ত রীতিতে দ্বিবিধ জাতিত্বের অভাব সাধন 
করিতে হইৰে। 


উক্ত আলোচনার ফলে কিরণাবলীকারের ইহাই তাৎপর্য মনে হয় যে, বুদিত্ব 
বা জানত, ঘটত্ব বা কলসত্ব এই সকল অন্যুনানতিরিক্র-বৃত্তি (সমনিয়ত ) 
ধর্মঘয় একটিই জাতি» বিভিন্ন জাতি নহে, ইহাই “তুল্যত্বম্, এই পদের দ্বারা ব্যক্ত 
হইয়াছে । আমরা এক্ষণে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, জ্ঞানত্ব 
ও বুদ্ধিত্বরূপ জ্ঞানমাত্রবৃত্তি ধর্ম এবং ঘটত্ব ও কলসত্ব-রূপ ঘটমাত্রবৃত্তি ধর্সদয় 
নভিন্ন। অর্থাৎ, ঘটত্বশব্দের দ্বারা যে জাতি বোধগম্য হয় কলসত্ব-শবের 
দ্বারাও তাহাই বুদ্ধিস্থ হইয়| থাকে।১ এবং বুদ্ধিত্ব-শঝের দার! যে জাতি 
প্রতীয়মান হইবে জ্ঞানত্ব-শবের দ্বারাও সেই জাতিই প্রতীয়মান হইবে।২ 


কিরণাবশীকার সঙ্ধীর্ণ ধর্মের জাতিবাধক-রূপে যে “সঙ্কর” শব্দের প্রয়োগ 
করিয়াছেন, উক্ত শব্বের দার! সঙ্ধীর্ণ পদার্থের ধর্ম ‘সাম্কর্য’ গৃহীত হইবে অর্থাৎ 
ছলে ভাব-প্রধান নির্দেশ হইয়াছে ইহা বুঝিতে হইবে। এক্ষণে ইহা বিবেচনা 
করা আবশ্যক যে, সঙ্কর-শব্দের সাঙ্র্য-রপ অর্থ গৃহীত হইলে উক্ত সাঙ্কর্যের 
বরপ কি হইবে এবং সাঙ্কর্যের জাতিবাধকত্ব-পক্ষে যুক্তিই বা কিরূপ হইবে? 
পূর্বোক্ত প্রশ্নদ্য়ের মধ্যে প্রথমটির সমাধানকল্পে প্রকাশকার “পরস্পরাত্যন্তাভাব- 
সমানাধিকরণত্ববিশিক্ট পরস্পরসমানাধিকরণত্বৎ কে সাঙ্কর্ধের স্বরূপ বলিয়াছেন 
এবং ভূতত্ব ও মূর্ত ধর্মদ্য়কে ধৃষ্টাস্তরপে গ্রহণ করিয়া! উক্ত সাক্কর্ধহেতুর দ্বারা 


১. তুল্যত্বঞ্চ ন জাতিবাধকং কিন্তু জাতিভেদবাধকং 


ঘটত্কলমত্বাত্তবকৈকজাতিদ্বীকারাৎ ৷ 
সেতু, পৃঃ ১৪৬ 


২, জষ্টব্যঃ কোনও কোনও অতি আধুনিক টাকাকার ভাষাপরিচ্ছেদের শ্বকৃত চীকাগ্রন্থে 
বলিয়াছেন কলদত্ব জাতি নহে, যেহেতু কম্বৃগ্রীবাদিদত্বশ্বরপ । এই উক্তি ভ্রান্তিপ্রসুত। কারণ” 
অৰচ্ছেদক তবনিরুক্তিগন্থে জগদীশ তর্কালঙ্কার বলিয়াছেন যে ‘কন্ুগ্রীবাদিমত্' ধর্সটি কন্বুগ্রীবাস্বরপ। 


অতএব, ঘটব্যক্তিভেদে কন্বুগ্রাবাদিমত্ব বিভিন্ন। সুতরাং, সকলঘটবৃত্তি কণসত্ব-রপ ধর্মটি 
ঘটত্ব-জাতিরই সমনিয়ত, কন্ুগ্রীবাদিমন্বের নহে। 


৭. একাশ। পৃঃ ১৬১ । এছলে দ্বিতীয় ‘পরস্পর’ পদটি অব্যাবর্তক বলিয়। মনে হয়। 


কিরণাবলী ১৪৭, 


গ্রবেশনত্ব ও নিক্রমণত্ব-রূপ ধর্মদ্বয়ে জাতিত্বের অভাঁব সাঁধন করিয়াছেন ।১ 
এস্থলে বলা যায় যে, প্রকাশকার ‘ন মিথো ব্যভিচারীতি নিষ্রুমণত্ব- 
প্রবেশনত্বাদৌ জাতিসঙ্করাপভৌ” ইত্যাদি কিরণাবলী গ্রন্থেই অনুবাদ' 
করিয়াছেন। এপ্রদঙ্ে রহস্তকার বলিয়াছেন যে, প্রকাশকারের এই ব্যাখ্য! 
সমীচীন হয় নাই। প্রকাশকার প্রবেশনত্ব এবং নিক্তমণত্ব এই দুইটি 
সঙ্কীর্ণধর্ম-রপ ক্রিয়াবিশেষের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্ত, উক্ত ক্রিয়াদবয়- 
পরস্পরসমানাধিকরণ হইলেও পরস্পরের অভাবসমানাধিকরণ হয় ন1।' 
কারণ, যে-কোন আশ্রয়ে প্রবেশ ক্রিয়। এবং নিক্রমণ ক্রিয়া নিয়মতঃ থাকার 
ফলেই একের অধিকরণীভূত আশ্রয়ে অপরের অভাব সম্ভাবিত হয় ন1।' 
সুতরাং, কোনও অধিকরণে প্রবেশনক্রিয়ার বা নিক্রমণক্রিয়ার সামাম্তাভাব' 
প্রতীয়মান হইতে পারিবে না।২ কিন্ত নব্য সম্প্রদায় ভূতত্ব ও মূর্তত্বরূপ ধর্মদ্বয়কে- 
সঙ্ধীর্ণধর্ম-রূপে গ্রহণ করিয়। জাতিত্বাভাব সাধন করিয়াছেন। 

নব্যমতে এবং প্রকাশকারের মতে সাহ্কর্ষের স্বরূপ সম্বন্ধেও মতভেদ 
পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ আমরা প্রাীনপরম্পরাপ্রাপ্ত নৈয়ায়িকমতের, 
পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। 

প্রাচীন সম্প্রদায়ের মতে স্বাভাববদ্বৃতিত্ব-স্বমামানাধিক্ষরণা- 
এতদুভয়সম্বন্ধেন জাতিবিশিষ্টজাতিত্বাবচ্ছেদেন স্বলমানাধিকরণাত্যস্তাভাব- 
প্রতিযোগিত্বাভাবনিয়মঃ অর্থাৎ স্বাভাবদ্বৃত্তিত্ব ও হ্সামানাধিকরণ্য এই 
দুইটি সম্বন্ধে জাতিবিশিষ্টজাতিত্ব যেখানে থাকিবে সেখানে স্ব (জাতি) 
সমানাধিকরণাত্যন্তাভাবনিরূপিতপ্রতিযোগিত্বের অভাব অবশ্যই থাকিবে, 
ইহাই নিয়ম। দৃষ্টান্তত্বরূপে বলা যায় যে, উক্ত উভয়সন্ধে পৃথিবীত্বগ্জাতিবি শিষ্ট 
দ্রব্ত্বকে জাতি-রূপে গ্রহণ করিলে উক্ত দ্রব্যত্ব-জাতিতে ঘটাদি-নস্তর্ডাবে 
যেরূপ পৃথিবীত্বের সামানাধিকরণ্য রঙ্য়াছে তদ্রপ জলাদি-অন্তর্ভাবে' 
পৃথিবী ত্বের 'ভাবদমানাধিকরপ্য বিদ্বমান থাকায় উক্ত ভ্রব্যত্ব-জাতি পূর্বোক্ত 


১. নিদ্রদপত্বপ্রবেশনত্বে ন ভাঁতী, পরম্পরাত্যভ্তাভাবলমানাধিকরণত্বে সতি পরল্পর- 
সমানাধিকরণত্বাৎ। ভূতত্বমূর্তববৎ। এ এস্থলে আমরা পাঠে কিছু সংশোধন আবশ্যক 
বিবেচনা! করি-_নিজ্রমণপ্রবেশনে ন জাতী। কারণ, অন্যত্র মূল কিরণাবলী গ্রন্থে (পৃঃ ১২১) 
‘নিন্ধমণপ্রবেশনাদৌ’ এইরপ পাঠই দৃষ্ট হয়। অথবা, স্বার্থে ত্ব-প্রতয স্বীকার করিতে হইবে। 

২, তদমৎ। নিদ্রমণত্বগ্রবেশনত্বয়োঃ পঞস্পরা ত্যন্তাভা বদামানাধিকরণ্যবিরহাৎ। নচ তত্র 
নিক্রমণত্বপ্রবেণনত্বপদং বারাণদীনিক্রমণত্গরযাগপ্রবেশত্বপরমিতি বাচ্যম্‌। রহস্ত পৃঃ ১৮২ 


২৪৮ কিরণাবলী 


উভয়সম্বন্ধে যেরূপ পৃথিবী বিশিষ্ট জাতিত্বের আশ্রয় হইয়াছে তজপ পৃথিবীত্ের 
সমানাধিকরণ যে অত্যন্তাভাব অর্থাৎ জলত্বাভাবাদি তক্সিরপিত প্রতিধোগিত্বা- 
সাবের আশয় হওয়ায় পূর্বোক্ত উভয়সম্বন্ধে জাতিবিশিষ্টজাতিত্ব-রূপ হেতু 
এবং তাদৃশ প্রতিযোগিত্বাভাবন্ূপ সাধ্যের ব্যাপ্যব্যাপকভাব-রূপ নিয়ম 
প্রমাণিত হয়। কিন্ত, ভৃতত্বূ্তত্বাদি-রূপ সঙ্ধীর্ণ ধর্মে জাতিত্ব অন্ীরুত 
হইলে উক্ত নিয়মের ব্যাঘাত হয়।১ ইহাই সঙ্কীধর্মের জাতিবাধকতার পক্ষে 
যুক্ত ।২ এছলে ব্যক্তব্য এই যে, মূৰ্তত্ববিশিষ্টত্বকে হেতু-র্ূপে গ্রহণ করিয়া 
ডূত রূপ সঙ্কীণ্র্মে এবং ভূতত্ববিশিষ্টত্কে হেতু-রূপে গ্রহণ করিয়া মত্তত্ব-ূপ 
সঙ্কা্ণধর্মে জাতিত্বের অভাব সাধন করা হইয়াছে। 
গুবোক্ত মতের বিরুদ্ধে নবীন সম্প্রদায়ের বক্তব্য এই যে, প্রাচীন সশ্রদায় যে 
সাঙ্কর্বের জাতিবাধকতা স্বীকৃত না হইলে পূর্বোক্ত উভয়সম্বন্ধে জাতিবিশিষ্ট 
জাতিত্ব এবং স্বদমানাধিকরণাভাবপ্রতিযোগিত্বাভাব এতদুভয়ের ব্যাপ্যব্যাপক- 
আব-প নিয়মের ব্যাঘাত হইবে এইভাবে সাক্কর্ধের জাতিবাধকতা-পক্ষে যুক্তি 
প্রদর্শন করেন তাহা সমীচীন শহে। কারণ, তাদৃশ জাতিবিশিষ্ট জাতিত্বে 
সমানাধিকরণাভাৰপ্রতিঘোগিত্বাভাবের থে ব্যাণ্থিগ্রহ হইবে তদস্ৃকুল কোনও 
তর্ক অনুভবসিদ্ধ নহে। সন্দিষব্যভিচারস্থলে তর্কের দারাই ব্যভিচার-শঙ্কার 
নিবৃত্তি ব্যাপ্তি্রহের উপায়রূপে স্বীকৃত হইয়৷ থাকে। অতএব, যেন্থলে 
তর্কব্যতিরেকে ব্যাপ্তিগ্রহের উৎপত্তি সম্ভবপর নহে সেম্ছলে তাদৃশ 
ব্যাপ্তিদ্দের প্রসক্তিটি ইষ্টাপত্তিই করা হইবে। অর্থাৎ, তাদ্বণবিশিষ্টজাতিত্বে 
তাদ্শাভাবপ্রতিযোগিত্বাভাবের ব্যাপ্তি স্বীকৃত হইবে না। সুতরাং, উক্ত 


ব্যাপ্তিভ্রের ভয়ে ভৃতত্, সূর্তত্ব প্রভৃতি সঙ্ধীর্ণ ধর্মে আচার্যসন্মত জাতিত্বাভাবও 


স্বীকৃত হইবে না। এই অভিগ্রায়েই দিনকর উপাধ্যায় বলিয়াছেন__তাদৃপনিয়মে 
মাণাভাবান্ন সাঙ্বর্ষং জাতিবাধকমিতি নবযাঃ।৩ 
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১. এন্লে প্রশ্ন হইতে পারে বে, শ্বসামানাধিকরণ্য, শ্বাভাববদ্বৃত্তিত্ব ও শ্বনমানাধি- 
ক্রণাতান্তাভ্াবপ্রতিযোগিত্ব এই ত্রিতর-সম্বন্ধে ধর্মবিশিষ্ঠত্কে যে অনুগত সাস্বর্য বলা 
হইয়াছে উক্ত সাম্ব হ্তবঘটিত হওয়ায় কি প্রকারে অনুগত হইবে? ইহার সমাধানে বক্তবা 
এই যে, নবীননিদ্ধান্তে বিশেষণাংশে 'স্ব’ত্বকে অননুগত ্বীকার করিলেও সংসর্গাংশে প্রবিষ্ট 
শ্বত্বকে অনুগত শ্বীকার করা হইয়াছে। 


২, তুলনীয় হ “মা নাধিকরণ্য-শ্বাভাবনামানাধিকরণ্যো 


বদনানাধিকরণাভাবপ্রতিযোগিত্বাভাব ইতি নিয়মস্য ভঙ্গপ্র 
৩. দিনকরী, পৃঃ ৫৮ 


ভয়সম্বন্ধেন জা তিবিশিষ্টঙ্রাতিত্বাবচ্ছেদেন 
স্ব এবেতি। দিনকরী, পৃঃ ৫৮ 


কিরণাবলী ১৪৯ 


রঘুনাথ শিরোমণি ভাহার পদার্থতবনিকপণ গ্রন্থে ঈশ্বরাঁতিরিক্ত আাকাশতত্ব 
খণ্ডন করিয়াছেন এবং ন্যাঁরবৈশেষিকসন্মত পরমাণু-পরিমাণ মনের মৌলিক- 
পদার্ঘও খণ্ডন করিয়া পৃথিবাঁদি ভূতচতুষ্টয়ের পরম হুজ্স অবয়ব পরমাণু 
অথবা ব্রাণুকাদিস্বর্ূপ মন স্বীকার করিয়াছেন। স্বতরাং, আঁকা*তত্বের এবং 
মননুত্বের স্বতন্ত্র মৌলিকতা নিরাকৃত হওয়ায় ভূতত্ব ও মূর্ভত্ব এতছ্ভয়ের সাক্ষ্য 
সম্ভাবিত হয় না। বিশেষত: রঘুনাথের অভিনব সিদ্ান্ে ভৃতত্ব ও মূরতত্ব অভিন্ন 
জাতি। উক্ত জাতির সাধকরূপে শিরোমণি বণিয়া'ছেন_ _ভৃতত্বূ্ত্বয়োঃ 
ক্রিযাসমবায়িকারণতাবচ্ছেদকতয়া জাতিতবসিদ্ধিঃ 1১ 

অপ্রামা ণিক পদার্থ কল্পনার অবিশ্রান্তিকে অনবস্থ! বলা হয়। সত্তা, দ্রব্যত্ব 
প্রভৃতিগত জাত্যস্তর স্বীকৃত হইবে না কেন এই আশঙ্কার সমাধানকল্পে 
কিরণাবলীকার বলিয়াছেন যে, জাতিগত জাত্যন্তর স্বীকৃত হইলে অনবস্থা-দোষ 
ঘটিবে। সুতরাং, অনবস্থাই কুণ্ড জাতির জাতিমত্বের বাধক । তাৎপর্য এই যে, 
পৃথিবীত্ব, দ্রবাত্ব প্রভৃতি যদি বৈজাত্য-রূপ জাতিবিশিষ্ট হয় তাহা হইলে 
পৃথিবীত্বাদি জাতিগত জাতিও বৈজাত্য-রূপ জাতিবিশেষবিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার 
করিতে হইবে। পুনরায় পৃথিবীত্বাদি জাতিগত জাতি যদ্দি জাতিবিশিষ্ট হয় 
তাহা হইলে তাদুণ জাতিগত জাতিতেও জাতান্তর স্বীকৃত হইবে না কেন? 
এইভাবে অব্যবস্থিত 'আরোপ-পরম্পরার প্রমকিই পৃথিবীত্ব-দ্রবাত্বাদি-জা তিগত 
জাতিকল্পনার বাধক ।২ 

আলোচ্য অনবস্থিতিদোষপ্রসঙ্দে প্রকাশকার বলিয়াছেন যে, অনবস্থাদির 
দ্বারা পরাহত হইলে কোনও জাতিতে জাত্যন্তর স্বীকৃত হইবে না ইহাই; 
অনবস্থার জাতিবাধকত্ব । অনবস্থা-দোষ আত্মাশ্রয়ত্ব প্রভৃতি: দোষের স্রায় 
আপ ত্তিবিশেষ । এইজগ্ অনবস্থার জাতিবাধকত্ব-পক্ষে কিরূপ আপত্তির প্রসক্তি 
হইবে তাহা স্পষ্ট করিবার জন্য বদি সামান্ত দ্রব্য ও কর্ম ভিন্ন হইয়। জাতিবিশিষ্ট 
হয় তাহা হইবে গুণ হউক্‌ এইভাবে অপ্রামাণিক অনন্ত সামাস্তন্বরূপের অব্যবস্থাই- 
সামান্তগত জাতি স্বীকারের বাধক হইবে ।৩ 

সম্প্রদায়ক্রমে ‘রূপ-হানি” স্থলে রপ-শব্দের দ্বিবিধ অর্থ স্বীকৃত হইয়াছে 


১. মূর্তত্বং তু স্পন্দদমবায়িকারণতাবচ্ছেদকে! জাতিবিশেষঃ। ভুতত্বং তদেব। পদার্থ- 
তত্বনিরাপণ, পৃঃ ১৪ 

২. রহস্য, পৃঃ ১৮২ 

৩ সামান্তং বদি দ্রব্যকর্ণভিন্নং সৎ জাতিমৎ স্যাৎ গুণঃ স্যাৎ। প্রকাশ, পৃঃ ১৬১ 


১৫০ কিরণাবলা 


প্রাচীন সম্প্রদায় বলেন যে “কূপ” শব্দটি লক্ষণের পরিচায়ক । অর্থাৎ বিশেষ- 
পদার্থে জাতি স্বীকৃত হইলে ‘নিঃসামান্তত্বে সতি সামান্তভিয়ত্বে সতি সমবেতত্বম্‌' 
এইরূপ সামান্যশূন্যত্-ঘটিত যে বিশেষের লক্ষণ, অর্থাৎ অসাধারণ ধর্ম, তাহা 
কোনও ‘বিশেষ’ পদার্থে সম্বিত ন হওয়ায় অসম্ভবদোষগ্রস্ত হইবে । সুতরাং, 
নিঃলামাহত্বগর্ত উক্ত লক্ষণটি বিশেষের লক্ষণরূপে গণ্য হইতে পারে না 
অতএব, উক্ত লক্ষণের হানি বিশেষ-গত জাতিকল্পনার বাধক | 


নবীন সম্প্রদায় বলেন, আচার্য থে রূপহানির কথা বলিয়াছেন, এন্থলে রূপ- 
শব্দের দ্বার। বিশেষের স্বরূপকে গ্রহণ করিতে হইবে । স্বতোব্যাবৃত্তত্ব বা! স্বতে! 
ব্যাবর্তকত্বকে প্রশস্তপাদাচার্য বিশেষের স্বরূপ বলিয়াছেন। “স্বতোব্যাবৃত্তত্ব’ 
শব্দটি পর্যালোচন। করিলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, 
বে-প্ার্থটি স্বঙিনলিদদজন্ত ( লিঙ্গপরামর্শজন্য )-স্ববিশেশ্যক-স্বজাতীয়েতর ভেদের 
অচ্মিতিবিধয়ত্ব-শুন্য হইবে সেই পদার্থই স্বতোব্যাবৃত্তত্ব-রপে প্রতীয়মান হইবে। 
উক্ত স্বতোব্যাবৃত্তত্বের অন্তত প্রথম ও দ্বিতীয় স্ব-পদের দ্বার! দ্রব্য প্রভৃতি গৃহীত 
হইবে । ব্ব-পদের ছার! দ্রব্য গৃহীত হইলে অগ্রমানের আকার হইবে দ্রব্যং 


ত্রব্যেতরেভ্যো। ভিন্নং গুপবন্বাৎ। এই অনুদানের অন্তর্গত পক্ষীভূত দ্রব্য স্ব- 
পদের দ্বার! গৃহীত হওয়ায় স্বভি্ লিঙ্গ হইবে গুণবব্ব-রূপ উক্ত অমমানের সাধক 


হেতুটি। তাদৃণ-লিদপরামর্শজন্ত অন্গুমিতি হইবে ‘্রব্যং ভ্রবোতরেভ্যো ভিন়ম্‌’ 
এই আকারে দ্রব্যবিণেশ্যক দ্রব্যেতরভেদসাধ্যক অন্মিতি। উক্ত অমুমিতির 
বিষয়ত্ব দ্রব্য প্রভৃতি ইতরভেদানুমাপক লক্ষণের লক্ষ্য থাকিলেও 
উক্ত বিষয়ত্বের অভাব বিশেষ পদার্থে থাকায় উক্ত বিষয়ত্ববপ ধর্মই 
শ্তো ব্যাবৃভত্ব-রূপে গৃহীত হইবে। যদি বিশেষ-গত জা তিবিশেষ স্বীকৃত হয় 
তাহা হইলে “বিশেষে বিশেষেতরেভ্যে| ভিন! জাতিবিশেষবত্বাৎং এই আকারে 
অন্গমান হইতে জাতিবিশেষবত্ব্নপ-লিল্পপরামর্শজন্ত বিশেষেতরভেদসাধ্যক 
অঙ্গুঘিতিবিষয়ত্ব বিশেষ-পদার্থে স্বীকৃত হইবে। সুতরাং, তাদৃশ অন্গমিতি- 
বিষয়ন্ত্ের অভাব-রূপ স্বত্যোব্যাবৃতত্ব যাহা বিশেষের স্বপূপ তাহার হানি ঘটিবে। 
অতএব, বিশেষ-গদার্থগত জাতিবিশেষ-্ূপ বিশেষত্ব স্বীকৃত হইবে না; 


কিন্তু, 
স্বতোব্যাবৃততত্বই বিশেষত্ব-রূপে স্বীকৃত হইবে। 


রূপহানি এই পঞ্চম জাতিবাধকগ্রদ্গে প্রক 


শিকার বল্য়াছেন যে, 
বদি বিশেষ-পদার্থ দ্রব্য ও কর্ম ভিন্ন 


হইয়া জাতিমান্‌ হয় তাহা হইলে গুণ 


কিরণাবলী ১৫১ 


হইতে পারে।১ উক্ত আপত্তিকে যদি ইঞ্টাপত্তি কর! হয় অর্থাৎ বিশেষ-পদার্থ 
যদি গুণ-পদার্থে অভুক্ত হয়, তাহা হইলে বিশেষ-পদার্থের নিজন্ব বৈশিষ্ট্য 
থে শ্বতোব্যারুতত্ব, অথবা স্বতোব্যাবর্তকত্ব তাহা ব্যাহত হইবে। সুতরাং, 
নিক্গের হ্বর্ূপের হানিই বিশেষ-পদার্থের জাতিমব্ধের বাধক। 

অসম্থন্ধের জাতিবাধকত্বগ্রদঙ্গে প্রকাশকার বলিয়াছেন যে, যদি সমবায় 
স্বন্ধা হইয়া সমবায়বিশিষ্ট স্বীকৃত হয় তাহা হইলে সংযোগস্বরূপ হউক এইরূপ 
আপত্তিই সমবায়গত জাতির বাধক হইবে । এই রীতিতে অভাবগত জাতিরও 
অভাব সাধন করিতে হুইবে। অর্থাৎ অভাব-পদীর্থ যদি সন্ন্ধিত্ববিশিষ্ট হইয়! 
সমবায়বান্‌ হয় তাহ! হইলে উহা সংযোগ হউক অর্থাৎ গুণবিশেষ হউক এইরূপ 
আপত্তির মূলে আপাগ্যাভাবের দ্বারা সমবায়বন্তাভাবঘটিত আপাদকাভাবের 
নিশ্চয় হওয়ায় সমবায় ও অভাবে উক্ত প্রকারে নিশ্চিত সমবায়-সন্বন্ধিত্বের অর্থাৎ 
সমবায়-সন্বন্ধের অভাবই সমবায় ও অভাবের জাতিন্বীকুতি-পক্ষে বাধক। 

“অসম্থন্ধণ এই শব্দটি স্বপ্রতিযোগ্িত্ব ও স্বাহ্ছযোগিত্ব এতদুভয়-সদ্বন্ধে 
সমবায়াভাববব-্ূপ অর্থের বোধক হইবে। রুহস্তকার অসম্বন্ধপদের অসঘ- 
বেতত্ব-র্ূপ বে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন ইহারও পূর্বোক্তরূপ অর্থে ই তাৎপর্য 
বুঝিতে হইবে। ভাস্কর প্রভৃতিতে অনহ্দ্ধ পদের অপমবায়-্রূপ অর্থ 
গৃহীত হইয়াছে। উহার অর্থও দ্বিনকরী-ব্যাখ্যাত পূর্বোক্ত উভয়-সম্বন্ধ 
সমবায়াভাব-ন্লপ অর্থ ই হইবে।২ 


হ্যঞ্ক্ত্ৰসান্জলাদ্দাল জ্ঞাভিনিৱা ক্লে পোজা- 
দিকমলি ন স্যাঁহ। ন হি সাস্সাসন্দন্দান্যনন্ভাতস- 
নৈকস্য কস্যভিল্ু ০গীলিত্ভি ভ্যলীল্ত্রব্ভিলভ্তি। 


ভপ্মাদ্ছল্তি ভব্যভ্রসূ ৷ 

ব্যঞ্তক ধর্মকে গ্রহণ না করিয়া জাতির নিরাকরণ করিলে গোত্ব 
প্রভৃতি জাতি হইবে না । সান্স "সম্বন্ধ প্রভৃতির দ্বারা অবভান ন! হইলে 
কোন একটির গরু” (অয়ং গৌঃ) এই আকারে প্রত্যয়ের অন্থবৃত্তি হয় 
না। অতএব দ্রব্যত্ব দিদ্ধ হয়। 


১, বিশেষে! যি দ্রব্যকর্মান্তত্বে সতি জাতিমান্‌ সৎ গুণ; ভাও। প্রকাশ। পৃঃ ১৬২ 
২. প্রতিযোগিতানুযে গিতান্ততরদ্বন্ধেন মমবায়াভাবঃ। দিনকরী পৃঃ ৫৯ 


১৫২ কিরপাবলী 


সান্সাদিমব-ূপ অবয়বসংস্থানের দ্বারা গোপ্রভৃতি ব্যক্তির যখন অভিবাক্তি 
অর্থাৎ সাক্ষাৎকার হইতে পারে তখন গোগ্রভৃতি ব্য/ক্ততে সকল গোসমবেত 
গোত্ব-জাঁতি স্বীকার করিবার আবস্যকত| কি? অতএব, গো-ব্য ক্রর বাঞ্জক 
ধর্ম যে সান্নাদিম্ব তাঁচার দ্বারা গোত্ব-জাতি অন্যথা সিদ্ধ হইবে না কেন? 

ইহার উত্তরে কিরণীবলীকার বলিতেছেন যে, প্রতি গোব্যক্তিতেদে 
অবয়বসংস্কানরূপ অর্থাৎ সাঙ্গাদিষবরূপ ধর্মটি বিভিন্ন। সুতরাং, উক্ত 
সান্নাদিমব-ন্ূপ বাঞ্তকের সাহায্যে ‘অয়ং গৌঃ* এইরূপ যৎকিঞ্চিৎ অনঙ্গগত 
গোব্যক্তির গ্রতীতি সম্ভবপর হইলেও অঙ্গগতরূপে “অয়ং গৌঃ, অয়ং গৌঃ১, এই 
আকারে সকল গোব্যক্তি বিষয়ে অনুবৃত্তিবুদ্ধি সম্ভবপর হয় না। সুতরাং, 
তাদৃশ অননৃত্তির উপায়রূপে গোত্বাদি জাতি অবশ্তই স্বীকার করিতে হইবে 
ইহাই অভিপ্রায় । 


স্বাত্মন্তাত্ৰ সন্তক স্বসমন্েভ কাশ্বকাল্লিভুহ সম্বাজি- 
স্কালললক্রমিভ্য2। 

সবাত্মন্যারস্তকত্ব বলিতে স্বদমবেত কার্ষকারিত্বকে অর্থাৎ সমবায়ি- 
কারণত্বকে ( বুঝিতে হইবে )। 

'স্বাত্মন্তারম্তকত্বম্‌’ পদের ব্যাখ্যায় ব্যোমবতীকার বণিয়াছেন যে, ন্শ্ঠাসা- 
বাত্মা চেতি' এই বিগ্রহে। কর্ণধারয়সমাসে স্বাত্মন-পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে ।৯ 
এই ব্যাখ্যান্সারে খাত্মসমবেতকার্ধজনকত্বই নববিধ দ্রব্যের সমানধর্ হইবে। 
প্রকুতঙ্ছলে ‘স্ব’ পদটি পৃথিব্যাদি মন পর্যন্ত নববিধ দ্রব্যের অন্ততমকে বুঝাইবার 
জন্যই প্রবৃত্ত হইয়াছে। কারণ, এগুলিই এলে বুদ্ধিস্থ এবং যাহা বুদ্ধিস্থ তাহার 
প্রতিপাদনেই সংনামশব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতএব, ইহ! বলা যায় যে, 
জীব বাঁ ঈশ্বর ইহার কোনটিই প্রকৃতহ্থলে আত্মন্‌-শব্দের অর্থ নহে। “স্বরূপ” এই 
অর্থেই এখানে আত্মন্-পৰের প্রয়োগ হইরাছে। অতএব, পৃথিবী প্রভৃতি নববিধ 
বন্তগত থে আরম্তকত্ব তাহাই দ্রব্যের স্মানধর্ম ইহাই বলা হইয়াছে। আর্ত- 
শব্দের অর্থ বিকার ব| পরিণাঁম। পূর্বে বাহ! অসৎ ছিল অর্থাৎ ছিল ন! তাহার 
আত্মলাভকেই অর্থাৎ উৎপত্তিকেই আরম্ভ বল! হয়। অতএব, উৎপভিজনকত্বই 
আরিস্তকত্ব হইবে। এইরূপ আরম্তকত্ব গুণপদার্থেও থাকে। কারণ পট গত- 


১. এবং সবপ্চাসাধাত্থা চোত স্বাস্থা তক্িনারস্তকত্ব স্বাত্মমমবেতকার্যজ্রনকত্বং সমবায়ি- 
কারণত্বমিতি যাবৎ। ব্যোমবতী, পৃঃ ১৫১ 


কিরণাবলী ১৫৩ 


রূপের প্রতি তত্তগত রূপ কারণ হয় ইহ! প্রসিদ্ধ কথ! ! এই নিমিত্ত অতিব্যাপ্তি 
বারণের প্রয়োজনে “ম্বাত্মনি” এই পদের দ্বারা দ্রব্যন্বক্পবৃতিত্বকে বিশেষণ করা 
হইয়াছে । ফলে অতিব্যাপ্তি নিরারুত হইবে । কারণ, ভ্রবান্থনপবৃত্তিত্ববি শিষ্ট 
বে আবগ্তকত্ব তাহা দ্রবোতর পদার্থে থাকিতে পারে ন|। ইহারই ফলিত 
অর্থরূপে কিরণাবলীকার স্বসমবেতকার্ধকারিত্বকে স্বাত্মন্তারম্ভকত্ব-রূপে বর্ণন 
করিয়াছেন। 

হ্বস্যবেতকার্ণকারিত্বম্‌” এই স্থলেও পূর্ববৎ স্ব-পদের দ্বার! বুদ্িন্থ দ্রব্য- 
পদার্থকেই বুঝিতে হইবে । কার্ধকারিত্র বলিতে কার্ধজনকত্বকে বুঝায়। 
এইরূপ হইলে দ্রব্যসমবেত যে কার্য তজ্জনকত্বই উক্ত পদের অর্থ বলিয়। গ্রহণ 
করিতে হইবে । কিন্তু, ইহাতেও গুণে অভিব্যাপ্ডির সম্ভাবনা! থাকিয়াই যাইবে । 
কারণ ঘটাত্মক দ্রব্যে সমবেত কার্য যে তদীয় রূপ তাহার জনকত্ব যেমন ঘটে 
থাকে সেইরূপ উহা! কপালরূপেও থাঁকে। শাস্ত্রে কপানরূপকে ঘটরগের 
সমবাক়িকাব্রণ বলা হইয়াছে । এক্ষণে যদি স্বসমবেতকার্ধকারিত্ব বলিয়া 
ত্বসমবেত কার্ধের সমবায়িকারণত্বকে গ্রহণ কর! যায় তাহা হইলে দ্রব্যাতিরিক্ত 
পদার্থে উহার অতিব্যান্তি হইবে না। কারণ, ভ্রব্যাতিরিক্ত পদার্থে সমবায়ি 
কারণত্ব থাকে না। 

এস্থলে ইহ! লক্ষ্য করিতে হইবে যে, পূর্বোক্ত ব্যাখ্য| সমীচীন বলিয়।বিবেচিত 
হয় না| কারণ, উহাতে “স্বদমবেতকার্ষ’ পর্যন্ত অংশের কোন সার্থকতা পরিদৃষ্ট 
হয়না) “সমবায়িকারণত্‌” মাত্র বলিলেই অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়া যায়। এজন্য, 
কিরণাবলীকার, ম্বসমবেতকাধকারব্িত্বের ব্যাখ্যায় উহাকে সমবায়িকারণত্ব- 
মাত্র অর্থে ই পর্যবসিত করিয়াছেন । ক্থতরাং, ইহাই নির্য হইবে যে স্বাত্মন্ত!- 
রম্তকত্ব-পদের দ্বার! সমবায়িকারণত্বই দ্রব্যের সমানধর্স-রূপে বিবক্ষিত হ্ইয়াছে। 


এ০পবস্ত্রৎ শুণসমনাজ্জঃ ৷ 
(প্ৰকৃতস্থলে ) গুণের সমবায়কেই গুগবন্ব বলা হইয়াছে। 


গুণবত্বকে দ্রব্যাদি নববিধ পদার্থের আর একটি সমানধন বল! হইয়াছে। 
কিরণাবলীকার গুণবন্ধের ব্যাখ্যায় উহাকে গুণমমবায় বণিয়াছেন। দ্রব্যমাতরেই 
গুণের সমবায় আছে । এমন কোন দ্রব্যই নাই যাহ! সর্বতোৌভাবে নিগুণ। 
অত এব, সমস্ত দ্রব্যে গুণসমবায় অর্থাৎ গুণপ্রতিযোগিত্ববিশি্ট সমবায় থাকায় 
অব্যান্তি এবং এন্প সমবায় গুণাদিতে না থাকায় অতিব্যাপ্তি হইবে ন|। 


১৭ 


১৫৪ কিরণাবলী 


এন্থলে প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক যে, মূলোক্ত 'গুণবন্ব-পদটি এমন কোন দুর্বোধ্য 

পদ নহে যে তাহার ব্যাখ্য। আবশ্তক হইতে পারে । আমরা সকলেই বুঝি যে 
গুণাশয়ন্বই গুণব। কিন্ত, তৎসত্বেও যে কিরণাবলীকার উহার ব্যাখ্যায় 
মনোযোগী হইয়াছেন ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, উহার কোন বিশেষ তাৎপর্য 
আছে। খুণব্ষ বলিতে বে-কোনও সদ্বন্ধে গুণের আশ্রয়ত্বকে বুঝায়। 
কালিকস্বন্ধে গুণের আশ্রয়ত্ব জন্ত-গুণ ও ক্রিয়াতেও থাকে। কিন্তু, সমবায়- 
সন্ধে গুণের আশ্রয়ত্ব কেবল ভ্রব্যেই থাকে । এই অভিপ্রেত অর্থকে লক্ষ্য 
করিয়াই কিরণাবলীকার গুণবব্বের ব্যাখ্যায় গুণবন্থকে গুণসমবায় বৰিয়াছেন। 
এন্বলে আপত্তি হইতে পারে যে, যদিও সিদ্ধান্তে সবায়ের ভেদ স্বীকৃত হয় 
নাই, প্রত্যুত উহাকে একক বলা হইয়াছে এবং মেই কারণে গুণের যাহা সমবায় 
তাহাই জাতির সমবায় ; স্থৃতরাং জাতির সমবায়ও খুণাদিতে বিদ্যমান থাকায় 
উহা গুণেও অতিব্যাপ্ত হইয়| যাইবে । উত্তরে বলা! যায় যে, উক্তস্থলে গুণ-পদের 
ঘার! গুণপ্রতিযোগিত্ব সমবায়ের বিশেষণ-রূপে বিবক্ষিত হইয়াছে। এইরূপ 
হওয়ায় সমবায় এক হইলেও গুণপ্রতিযোগিকত্ব-রূপ বিশেষণবিশিষ্ট সমবায় 
দ্রব্যাতিরিক্ত গুণাদি পদার্থে থাকিবে না। বিশি্টাধিকরণতার বৈলক্ষণ্য 
শান্ত স্বীকৃত আছে। দ্রব্য,গুণও কর্ম এই ত্ৰিবিধ পদার্থে সতা আশ্রিত হইলেও 
গুণান্তত্ব-রূপ বিশেষণবিশিষ্ট হইয়। উহা কখনওওুণে থাকে না। প্ররূপ বিশিষ্ট 


সভার অধিকরণতা দ্রব্য ওকর্সেই থাকে। কারণ, সভাংশে যে বিশেষণ *গুণান্তত্ব” 
তাহা গুণে থাকে না। দ্রব্যে বা কর্মে বিশেষণাংশ গুণান্তত্ব আছে আর বিশেস্ত 
থে সতত তাহাও আছে। অতএব, গুণাস্থত্ব-ক্ূপ বিশেষণবিশিষ্ট সত্তার অধিকরণ 


হইতে দ্রব্য ও কর্মই হইবে, গুণ নহে। তুব্যবুক্তিতে গুণপ্রতিযোগিকত্ববি শিষ্ট 
সমবায়ের আশ্রয় দ্রব্যই হইবে, গুণাদি হইবে না। 


শকুদ্সহ নিমিত্তস্যবহথাপকম্‌ । জব্যতহ বু ভব্য- 
ন্যনহান্নিম্িশুনিভ্যলহ্বে্সম্‌।২ 


এই ছুইটিকে ( অর্থাৎ স্বাতন্যারস্তকত্ব ও গুণবত্বকে ) নিমিত্তের 
ব্যবস্থাপক (অর্থাৎ ভ্রব্য-পদের প্রবৃত্তির প্রতি যাহা নিমিত্ত হইবে 


১ ব্যোমবতীকারও গুণোপলক্ষিত সমবায়কে দ্রব্যের সমানধর্গ বলিয়াছেন। গুণোপলক্ষিত? 
“ামবায়ঃ সমবেত! বা গুণাঃ। ব্যোমবতী, পৃঃ ১৫১ 


২ অবসেয়ম্‌ পাঠাত্তর 


কিরণাবলী ১৫৫ 


তাহার ব্যবস্থাপক) বলিয়া বুঝিতে হইবে। (ইহা দ্রব্য এইরূপ) 


পব্য-ব্যবহারের প্রতি ভ্রব্যত্বই নিমিত্ত (অন্য দুইটি নহে), ইহা 
বুঝিতে হইবে। 


অব্যত্ব, সমবায়িকারপত্ব, গুণবত্ব প্রভৃতিকে দ্রব্যের সাধর্ম্য বলা হইয়াছে। 
ইহাদের মধ্যে ডব্যত্ব-জাতিরপ যে সাধ্য তাহাই দ্রব্য-পদের প্রবৃত্তি 
নিমিত্ত অর্থাৎ শক্যতাবচ্ছেদক ধর্ম। কারণ, জাতি অনুল্লিখ্যমান হইলে 
স্ব্ূপতঃ অর্থাৎ স্বাংশে কোন বিশেষণ না লইয়াও প্রকাশিত হইবার যোগ্যতা 
রাখে। জাত্যতিরিক্র পদার্থের স্বরপতঃ প্রকাশের যোগ্যতা নাই। উহার 
সর্বদা স্বাংশে কোনও প্রকার বিশেষণ লইয়াই প্রকাশিত হুইয়। থাঁকে। 
এই কারণে লঘুতর হয় বলিয়া দ্রব্যত্বই ভ্রব্য-পদের শক্যতার অবচ্ছেদক 
হইবে, সমবায়িকারণত্ব বা গুণত্ব নহে। এই ছুইটিকে জরব্য-পদের প্রবৃত্বি- 
নিমিত্ত যে দ্রব্যত্ব-জাতি তাহার ব্যবস্থাপক অর্থাৎ অঙ্গমাপক বলিয়! বুঝিতে 
হইবে। সমবারিকারণত্ব প্রভৃতির দারা যেভাবে জ্রব্যত্বের সিদ্ধি হয় তাহা পূর্বে 
বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । 


কাশ্বকাব্লণান্বিবোশ্ৰিভম্‌ । কাশ্বকাব্ৰণত্োতন্্য- 
ভল্লেণাপি জন্যজ্ঞাভীস্ং ন লিকুশ্যত হত্যখঃ। 


কার্যকারণাবিরোধিত্ব পদের ইহাই অর্থ (যে) কার্য ও কারণ 
ইহাদের অন্যতরের সহিত ভ্রব্জাতীয়ের কোনও বিরোধ নাই । 


কার্ধকারণ-বিরোধিত্বকে দ্রব্যের আর একটি সাধর্ম্য বলা যায় । নিজের 
কার্য বা কারণ এতদন্ততরের দ্বারা অবিরোধকেই কিরণাবলীকার “কার্য- 
“কারণাবিরোধিত্ব’ পদের অর্থ-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এইস্থলে অবিরোধিত্ব 
অর্থাৎ অবিরোধের ব্যাখ্যা আবশ্যক বলিয়া মনে হইলেও কিরণাঁবলীকার 
তাহা করেন নাই । অব্য, বিরোধ বলিতে আমরা সাধারণতঃ সহানবন্থানের 
নিয়ম অর্থাৎ নিয়ত সহানবস্থানকেই বুঝিয়া থাকি। সুতরাং, তদন্গসারে 
নিয়ত সহানবন্থানের অভাবকেই অবিরোধ বণিয় গ্রহণ কর! যাইতে পারে। 
কিন্ত, প্রকুতন্থলে তাদশ অর্থে উক্ত পদের প্রয়োগ হইয়াছে বলিয়া মনে 
হয় না। কারণ, রূপ অর্থ স্বীকার করিলে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা উপদ্থিত 
হইবে। কার্ধকারণাবিরোধিত্বকে দ্রব্য প্রভৃতি নববিধ পদার্থের সাধর্ম্য বলা 


১৫৬ কিরণাবলী 


হইতেছে। যদ্দি উহা গুণাদিতে থাকে তাহা হইলে নিশ্চয়ই অতিব্যাপ্ডি হইবে । 
ইঞ্টসাধনতাজ্ঞান ও ইচ্ছা এতদুভয়ের মধ্যে হেতুহেতুমদ্ভাব স্বীকৃত আছে। 
কিন্তু, উভয়েই একত্র -আত্ম-পদার্থে সমবেত হওয়ায় উহাদের মধ্যে পূর্বব্যাখ্যাত 
“বিরোধ” নাই। সুতরাং, ইহা দেখ! যাইতেছে যে, কার্যকারপাবিরোধিত্ব 
গুণপদার্থে অতিব্যাপ্ত হইয়াছে। অতএব, বিরোধিত্ব-পদের অন্তাদৃশ অর্থ 
বুঝিতে হইবে। 
প্রকাশকার নাশ্তনাশকভাবকেই বিরোধিত্ব বলিয়াছেন ।১ তাঁহার মতে নাহ- 
নাঁশকভাবের অভাবই অবিরোধিত্ব হইবে। এইরূপ অর্থ-্বীকারে পূর্বোক্ত 
অতিব্যাপ্তি নিরারুত হইবে । কারণ, ইষ্টসাধনতাজ্ঞান তদীয় কার্য ইচ্ছার দ্বার! 
পরক্ষণেই বিনষ্ট হইয়া যায়। স্থতরাং, অন্ততর অবিরোধ উহাদের মধ্যে নাই । 
ব্যোমবতীকার,২ কন্দলীকার,* রহস্তকারঃ সেতুকার* প্রভৃতি টীকাকারগণ 
নাস্যনাশকভাবকেই বিরোধিত্ব বলিয়াছেন। এন্থলে বক্তব্য এই যে, গর্নপ অর্থ 
স্বাকার করিলে দ্রব্যে উক্ত লক্ষণের সমদ্বয় হইবে। কারণ, এমন কোন দ্রবাই 
পাওয়া যাইবে না যাহা তাহার কারণের দ্বার! বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ঘটের কার্য যে- 
স্বকীয় রূপ, রস্‌ প্রভৃতি গুণ অথবা জলাহরণাদি ক্রিয়া ইহাদের দ্বারা ঘট নষ্ট 
হইয়াছে ইহ। দেখা যায় ন।। এইরূপ ঘটের কারণ যে কপানাদি অবয়ব অথবা 
কপালদয়সংযোগ-রূপ গুণ উহারাও ঘটকে বিম্ছিত করে ন|। বরং প্র সকল 
কারণের বিনাশেই ঘট বিনষ্ট হইয়া বায়। অসমবায়িকারণের নাশে কার্যদ্রব্যের 
নাশ প্রত্যক্ষসিদ্ধ । ঘটের অসমবায়িকারণ যে কপানঘয়-সংযোগ তাহার বিনাশে 
যে ঘটের অস্তিত্ব থাকে না ইহা আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য । অবয়বগুলি 
বিভক্ত হইলে অবয়বী জীবিত থাকে না। ৃ 


১. কার্কারণেতি। যথ| শব্দে! গুণঃ কার্ধেণ শব্দেন নাগ্ততে কর্ম চোত্ররনংযোগেন তথান্তযঃ 
শব্দ উপান্ত্যেন নাশ্ততে ৷ নৈবং দ্রব্যজাতীয়ম্‌। প্রকাশ, পৃঃ ১৬৩ 

২ কাধেণ ন বিরুধ্যন্তে ন বিনাশ্তস্ত ইতি কারধাবিরোধিনভ্তেষাঁং ভাবঃ কা ধাবিরো ধিত্বং কার্ষেণ 

বিনাশাভাবঃ। ব্যোমব্তী, পৃঃ ১৫১ 

৩ গুণো হি কটিৎ কার্যে বিনাগ্ুতে বধাপ্তঃ শব্দো দ্বিতীয়শবোন কচিৎ কারণেন বিনাগততে 
যথাস্ত্যঃ শব্দ উপান্ত্যশব্দেন কর্দাণি কার্ধেন বিনাশ্ন্তে যথোত্তরসংযেঃগেন জ্বব্যাদি তুন 
কার্ধেণ নাপি কারণেনেতি কার্বকারণাবিরোধীনি। স্থায়কন্দলী. পৃঃ ২১ 

৪ ন বিকরুধ্যতে ন নাগ্তে..॥ রহন্ত, পৃঃ ১৮৪ 

৫ দেতু, পৃঃ ১৪৮ 


কিরণাবলী ১৫৭ 


কেহ কেহ আশ্রপ্পনাশে অর্থাৎ সমবারিকাঁরণের নাশেও কাধ্যদ্রব্যের নাশ 
স্বীকার করেন। ঘটের আশ্রয়ীভূত কপাল বিনষ্ট হইলে নিরাধার ঘটের অস্তিত্ব 
থাকিতে পারে না। কেহ কেহ আশ্রয়নাশস্থলেও অসমবায়িকারণের নাশকেই ' 
কার্ধদ্রব্যের নাশক বলিয়াছেন । কারণ, আশ্রয়নাশহ্থলেও অসমবায়িকারণের 
নাশ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। কপাল বিনষ্ট হইলে উহাদের সংযোগও অবশ্যই 
বিনষ্ট হয়। আশ্রয় না থাকিলে আশ্রিত গুণের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। 
সুতরাং, কপালনাশস্থলীর ঘটনাশেও কপালঘ্সংযোগের নাশকে ও ঘটের নাশক 
বলিতে কোনও বাধ। থাকিতে পারে না। কিন্ত, আমরা এই মত সমর্থন করি 
না। কারণ, উ্রলে কপালের নাণকে ঘটের নাশক ন! বলিয়া আশ্রয়নাশজন্ত 
কপাল্দ্বয়মংযোগের নাশকে ঘটের নাশক বলিলে অমমবেত অবস্থায় ঘটের 
স্থিতি স্বীকার করিতে হয়। কপালনাশের পরক্ষণে সংযোগের নাশ হইবে । 
সংযোগনাশকে ঘটের নাশক বলিলে সংযোগনাশের পরক্ষণে ঘটের নাশ হইবে। 
এইরূপ হইলে সংযোগনাশের উৎপতিক্ষণে ঘটের অবস্থান মানিতে হয়। উহার 
পূর্বেই ঘটের সমবায়িকারণ কপাল বিন হওয়ায় সংযোগনাণের উৎপত্তিক্ষণে 
ঘটকে অমমবেত অবস্থায় থাকিতে হয়। কিন্তু, কার্ধদ্রব্য অসমবেভভাঁবে 


বিদ্যমান থাকে, ইহ! স্বীকার করা যায় না। 

এলে আপত্তি হইতে পারে যে» ঈশ্বরীয় জ্ঞান প্রভৃতি নিত্যগুণে উক্ত 
শক্ষণের অভিব্যাপ্তি হইবে। কারণ, নিত্য পদার্থের নাশ অসম্ভব বলিয়া কার্য ৰা 
কারণ এতান্ততর-প্রযোজ্য নাশের অভাব উহাতে আছে। তদুত্তরে বল! যাইতে 
পারে যে, অদৃষ্টাতিরিক্ত যে কাধগুণ তাহার দারা বিনষ্ট হয় এইরূপ পদার্থে 
অনা শ্রিত সভার সাক্ষাদ্যাপ্য যে জাতি সেই জাতিমব্ই “কার্ধকারণাবিরোধিত্ব” 
পদের দার দ্রব্যের সমানধর্ম বলিয়া বিবক্ষিত হইয়াছে ।১ এন্থলে সত্তার সাক্ষাদ্‌- 
ব্যাপ্য যে জাতি সেই জাতিমতবকেই জব্যের সাধর্ম্য বলা হইয়াছে। সত্তার 
সাক্ষাদ্ব্যাপ্য জাতি বলিতে ব্য গুণত্ব ও কর্মত্ব এই জাতিত্রয়কে, বুঝায় । 
ইহাদের মধ্যে দ্রব্যে দ্রব্যত্ব থাকায় অব্যাঞ্চিদৌষ হইবে না। কিন্তু, গুণ ও কর্মে 
উহার অতিব্যাপ্তি হইবে । এইজ্রন্ত সভাসাক্ষাদ্ব্যাগ্য জাতিতে গুণনাশ্ুত্ব-রূপ 
বিশেষণটি দিতে হইবে। ইহাতে আর অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, গুণত 
বা কর্মত্ব জাতি সভার সাক্ষাদ্ব্যাপ্য হইলেও উহার! গুপনাস্ঠ বস্তুতে আশ্রিত 


২৯ এই উঠি ৯৮১৮ 
১ ন্‌ গাতৃষতেতরকা্ঘগুণনাস্থারৃতিদতাসাদদাদব্যাপ্যঞ্রাতিমত্মিত্যর্থ। প্রকাশ, পৃঃ ১৬৩ 


১৫৮ কিরণাবলী 


হয়। পূর্ববর্তী শব্দ পরবর্তী শব্দের দ্বারা নাশপ্রাপ্ত হয়। ও শবে গুণত্ব- 
জাতি আশ্রিত থাকে। এই কারণে সভার সাক্ষাদ্ব্যাপ্য হইলেও গুণনাশ্তা- 
বৃত্তি-রূপে উহার গ্রহণ হইবে না। এইরূপ প্রত্যেক ক্রিয়াই চতুৰ্থক্ষণোৎপয়ন উত্তর- 
সংযোগের ছারা পঞ্চম ক্ষণে বিনষ্ট হয়। অতএব, কর্মত্ব-জাতিকেও খণনাহ্াবৃত্তি- 
রূপে গ্রহণ করা যায় না। আপাততঃ গুণের ছারা দ্রব্যের নাশ হইতে দেখা! যায় 
না বিয়া সভার সাক্ষাদ্ব্যাপ্য জাতিগুনির মধ্যে অবশিষ্ট যে দ্রব্যত্ব তাহাকেই 
খপনাশ্তাবৃত্তি জাতি-রূপে গ্রহণ করা যায়। উহাদ্রব্যে থাকায় এবং দ্রব্যাতিরিক্রে 
না থাকায় দ্রব্যের সমানধর্ণ হইতে কোনও বাধা থাকে না। এস্থলে বক্তব্য 
এই যে, বিচার করিলে দেখা যাইবে যে দ্ৰব্যত্ব-জাতিকেও গুণনাশ্াবৃত্তি বলা 
সমুচিত হুইবে না। কারণ, উশ্ববীয় জ্ঞানাদি-রূপ বে নিত্যগুণসকল তাহাদের 
কারণত! কার্যমাত্রের প্রতি স্বীকৃত থাকায় ঘট, পট প্রভৃতি দ্রব্যের নাশ-রূপ 
কার্ধেরও তাহারা কারণ হইবে। প্ররূপ হইলে ঘট, পট প্রভৃতি দ্রব্যগুলিকে গুণ- 
নাস্তই বলিতে হয়। দ্রব্যত্ব তাহাতে আশ্রিত হওয়ায় উহাকে আর গুণনাষ্া- : 
বৃত্তি-রূপে পাওয়! যাইবে না। অতএব, পূবোক্ত সাধর্ম্য-লক্ষণটি অসভ্ভব-দোষে 
দুষ্ট হইবে । এইজ, অর্থাৎ অসম্ভব-দোষের বারণকল্পে গুণে কার্যত্ব-রূপ বিশেষণ 
প্রদত্ত হইয়াছে। শ্বরীয় জঞানাদি গুণগুলি নিত্য হওয়ায় উহার! কার্ধগুণ-রূপে 
গৃহীত হইবে না; কিন্তু, রূপ, রস প্রভৃতি যে সকল গুণের গ্রহণ হইবে তাহাদের 
দ্রব্যনাশকতা না থাকায় কার্যগুণনাস্যাবৃত্ি জাতি বলিতে দরব্যত্বেরই গ্রহণ 
হইবে। অতএব দ্রব্যে লক্ষণের সমঘয় হইল। 
কিন্তু, এইরূপ হইলেও লক্ষণটি সর্বধা নির্দোষ হইবে না। কারণ, কার্ধগুণ- 
রূপে অষষ্টকে গ্রহণ করা যায় এবং কার্ধমাত্রের প্রতি অদৃষ্টের কারণত। স্বীকৃত 
থাকায় উহ| ঘট, পট প্রভৃতি জন্ত-দ্রব্যের নাশেও কারণ হইবে । এইরূপ হইলে 
ঘটপটাদি-সসব্য-সাধারণ হওয়ায় দ্রবাত্ব-জাতিকে গুণনাশ্থাবৃত্তি জাতি-র্লপে 
গ্রহণ করা যাইবে না। ফলে পূ্বপ্দ্গিত অসভ্ভব-দোষ থাকিয়াই যাইবে । এজন্য 
কারধগুণে অদৃষ্টাতিরিকতত্ব-রূপ বিশেষণটি দিতে হইবে। তাহা হইলে পুৰোক্ত 
দোষের সম্ভাবনা থাকিবে না। কারণ অনৃটাতিরিকত কোনও কার্যগুণের দ্বারাই 
জন্ত-দ্রব্যের নাশ হয় না) কিন্ত, গুণ ওকর্মের নাশহইয়! থাকে। অতএব,বিবক্ষিত 
জাতি-রূপে ভরব্যত্বেরই গ্রহণ হইবে। উহা দ্রব্যাতিরিক্তে না থাকায় এবং সর্বদ্রব্য- 
সাধারণ হওয়ায় দ্রব্যের সমানধর্ম হইতে পারিবে। কিন্ত, আমাদের মনে হয় যে, 
এই অমাধানও গ্রহণযোগ্য হইবে না। অবয়বসংযোগ-রূপ অসমবায়ি কারণের 


কিরণাবলী ১৫৯ 


নাশ-স্থলে অবয়বদ্য়ের বিভাগ অবশ্তস্তাবী হওয়ায় অসমবায়িকারণের নাশের 
স্তায় অবয়বের বিভাগকেও কার্যদ্রব্যের নাশক বলা যাইতে পারে। এইরূপ 
অবস্থায় উক্ত বিভাঁগ-রূপ যে অদৃষ্টাতিরিক্ত কার্যগুণ তাহার নাশ্য ঘটপটাদি 
কার্ধ-দ্রব্যে ভ্রব)ত্ব-জাভি সমবেত হওয়ায় উহাকে আর বিবক্ষিত জাতি-রূপে 
গ্রহণ করা যাইবে না । অতএব, অসম্ভব-দোষ পরিহৃত হইল ন|। 
ইহার উত্তরে প্রকাশকার বলিয়াছেন যে, কার্যকারণভাবনিরূপক যে সম্বন্ধী 
তাহার দ্বার! বিনষ্ট হয় এইরূপ বস্তুতে থাকিবে না এমন ঘে জাতিমদ্বতি পদীর্থ- 
বিভাভক উপাধি তাদৃশ উপাধিমবই প্রকুতন্থলে কার্ষকারণাবিরোধিত্ব হইবে। 
পদার্থবিভাজক উপাধি ভ্রব্যত্ব, গুণত্ব প্রভৃতি সাতটি ধর্ম। ইহাদের মধ্যে 
জাতিমদ্বতি হইবে ত্রব্যত্ব, গুণত্ব ও কর্মত্ব। সামান্ত গ্রভৃতিতে জাতি 
না থাকায় সামান্ুত্ব প্রভৃতি চারিটি ধর্মকে জাতিমদবত্তি বল! যাইবে 
না।  জাতিমদ্বত্তি পদার্থ-বিভাজক দুইটি উপাধি গুণত্ব ও কর্মত্ব গুণ 
ও কর্মে থাকায় অতিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে । এজন্য, পদার্থবিভাজক উপাধিতে 
“কার্ধকারণভাবনিরূপকদহবদ্ধিনাশ্যাবৃত্ধিত্ব' এই বিশেষণটি দেওয়া হুইয়াছে। 
ইছাতে গুণত্ব ও কর্মত্বের গ্রহণ না হওয়ায় পূর্ধোল্লিধিত অতিব্যাপ্তির 
শঙ্কা থাকে না। কার্ধকাঁরণভাব বলিতে কার্ধত্ব বা কারণত্বকে বুঝীয়। কার্য 
ও কারণ উহাদের সন্বন্ধী। সম্বন্ধমাত্রই দ্বি্ট অর্থাৎ স্বন্ধমাত্রেই দুইটি স্বন্ধী 
থাকে। উহাদের একটিকে সম্বন্ধের অঙ্গযোগী ও অপরটিকে প্রতিযোগী বলা 
হয়। কাৰ্যত্ব-্নপ সম্বন্ধে কারণগুপি নিজ নিজ কার্ধের সহিত এবং কাঁরণত্ব-রূপ 
সম্বন্ধে কার্যগুলি নিজ নিজ কারণের সহিত সম্বন্ধ হয় । অতএব, কার্ষকারণ- 
ভাবকে অথব। কার্যত্ব বা কারণত্বকে সম্বন্ধ বলিলে কার্য ও কারণ ইহারা উক্ত- 
সম্বন্ধের সম্বন্ধী হইয়া থাকে । রূপ, রস প্রভৃতি গুণগত কার্ষকারণভাবকে সম্বন্ধ 
বলিয়া গ্রহণ করিলে উহাদের কারণ যে আশ্রয়-দ্রব্য তাহা অথব| উহাদের কার্য যে 
অবয়বিগত রূপ, রস প্রভৃতি তাহ! তাহার সম্ন্ধী হইবে। গুণান্তর্গত শবনিষ্ঠ 
কার্ধকারণভাবকে সম্বন্ধ বলিলে প্রথম শব্দের দ্বার| উৎপন্ন যে ছিতীয় শব্দ তাহ! 
উক্ত সম্বন্ধের সন্বন্ধী বলিয়া গৃহীত হইবে। কার্যভূত উক্ত দ্বিতীয় শব্দের দ্বারা 
প্রথম শব্দের নাশ হওয়ায় এবং উক্ত শবে গুণত্ব-রূপ পদার্থবিভাজক উপাধি 
আশ্রিত হওয়ায় এ উপাখিটিকে কার্ষকারণভাব-নিরূপকসন্বদ্ধি-নাশ্তাবৃত্তি-ূপে 
গ্রহণ করা যার না। অতএব, গুণে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা নাই ।১ 
৭ ৩৭ CER 
১ তথাপি কার্ষকারণভাবনিরাপকমম্বদ্ধিনাশ্তা বৃততিজা তিমদ্বৃত্তিপদার্থবিভাজকোপাধিমন্ধ - 
মভিপ্রেতম্‌ । প্রকাশ, পৃঃ ১৬৪ 


১৬০ কিরণাবলী 


এইস্থলে কার্যকারণভাবনিরূপকসদ্ন্মিনা্যাবৃত্তিবকে তৎসন্নিহিত জাতির 
বিশেষণ মনে করাই স্বাভাবিক ৷ কিন্ত, উহ! জাতির বিশেষণ নহে, পদার্থ- 
বিভাঁঞক উপাধিরই বিশেষণ । যর্নি উহ! জাতির বিশেষণ হয় তাহা হইলে গুণে 
উক্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্তি থাকিয়াই যাইবে । কারণ, স্নেহ বে গুণ তাহা 
তীয় কার্য ব| কাঁরণের ছার! বিনষ্ট হয় না। সাধারণতঃ আশ্রয়নাশের দ্বারাই 
উহা বিনষ্ট হইয়া! যায়। এইজন্য সেহত্-জাতিটিকে কাৰ্যকারণভাবনিরূপকসম্বন্ধি- 
নাস্যাৰৃত্তি জাতি-রূপে গ্রহণ কর! সম্ভব হইবে এবং ও জাতির আশ্রয় যে সেহগুণ 
তাহাতে গুণত্ব-্প পদার্থবিভাজক উপাধি থাকায় উহাও তাদৃশজাতিমুততি- 
পদীর্থবিভাজক উপাধি-রূপে গৃহীত হইবে । প্র উপাধি গুণমাত্রে থাকায় 
বক্ষণটি 'অতিব্যাপ্থি-দোষে দুষ্ট হইল। কিন্ত, পদীর্থবিভাজক উপাধিতে এ 
বিশেষণটি প্রযুক্ত হইলে অতিব্যাপ্তি-দোষের সম্ভাবনা থাকে না।১ কারণ, স্বকার্য 
ধিতীয় শব্দাদির দ্বার! নাহ শব্দ, বুদ্ধি প্রভৃতি গুণে গুণত্ব আশ্রিত হওয়ায় উহাকে 
উহার কার্যকারণভাবনিরূপকসমবন্ধিনাস্তাবৃত্তি পদ্দার্থবিভাজক উপাধি-রূপে গ্রহণ 
করা সম্ভব হইবে ন! ৷ যদি পদার্থবিভাজক উপাধিতে ও বিশেষণটি প্রদত্ত না হয় 
তাহা হইলে গুণাদিতে উক্ত লক্ষণের অভিব্যাপ্ডি থাকিয়াই যাইবে । এজন্যই 
উক্ত বিশেষণটি প্রযুক্ত হইয়াছে। বিশেষণটিকে পরিহার করিলে জাতিমন্ধ_ত্তি= 
পদীর্ঘবিভাজক-উপাধিমত্বই অবশিষ্ট থাকে ।  পদধার্থবিভাঁজক উপাধি-দ্ধপে 


অধ্যত্বের স্থায় গুণত্ব ও কর্মত্ব গৃহীত হয়। গুণত্‌ বা কর্মত খণাদিতে থাকায় 
অতিব্ঠাপ্তি থাকিয়াই যায়। 


প্রণিত নাশ্যাবৃতিত্বের ন্যায় জাতিমঘতিত্বও পদার্থবিভাঁজক উপাধির 
বিশেষধ-রূপে গৃহীত হইবে। খর বিশেষণটি পরিত্যাগ করিলে সামান্তাদিতে 

“ক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে। কারণ, ও অংশ পরিত্যক্ত হইলে কার্যকারণ- 
ভাবনিযপকমবষনাসতাবৃতি-পদার্থবতাজক-উপাধিমঘই অবশিষ্ট থাকিবে। 
সামান্তাদি পরার্থখুলি নিত্য বলিয়| উহার! কার্যকারণভাঁবনিরূপক সন্বন্ধীর 
বাা সাঞু-পে গৃহীত হইবে নীঁ। বাহার নতৰে গৃহীত হুইবে দেই 
শব্থাদি গুণ বা ক্রিয়াতে সামাহত্বাদি পদার্থবিভাজক উপাধিগুলি 
নাশ্রিতই হইয়াছে। সুতরাং, তারৃশ নাশ্াবৃত্তি পদার্ঘবিভাঁজক উপাধি 


৯. নাষ্তাবৃত্তিত্বমত্র বিভাজকোপাধিবিশেষণং ন তু জাতিবিশেষণম্‌ । অন্যথা তাদৃশস্নেহত্ব- 
জাতিমাত্রবৃতিতয়| গুণদ্বপ্তাতিব্যাপ্ত্যাপত্তেঃ। বিবৃতি, পৃঃ ১৬৪ 


পাপ 


কিরণাবলী ১৬১ 


যে সামান্তত্বাদি 'তাহ| সামান্তাদিতে থাকায় অতিব্যাপ্তি স্পষ্টই আছে। 
পদার্থবিভাজক উপাধিতে জাতিমদ্বৃতিত্ব-রূপ বিশেষণটি প্রযুক্ত হইলে উক্ত 
'অভিব্যাপ্ডির সম্ভাবনা থাকিবে না। কারণ, সামান্তাদি পদার্থবিভাজক 
উপাধিগুণি তাদৃশ-নাশ্ঠাবৃত্তি হইলেও জাতিমদূরুতি-রূপে গৃহীত হইবে না। ফলে 
গুণাদিতে অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা নিরস্ত হইল।৯ 

পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে এইরূপ প্রতীতি হওয়া স্বাভাবিক বে, এ পর্যন্ত 
যাহ! বল! হইয়াছে তাহাতে অব্যাপ্তি বা অভিব্যান্তির কোনও সম্ভাবনা নাই। 
কিন্ত, দর্শনপাস্তরের প্রক্কতিই এইরূপ যে ইহাতে চিন্তাধারার বিশ্রাম নাই। 
যাহা বল! হইয়াছে তাহার অধিক আর কিছু বলিবার অবসর নাই ইহা 
অনে করিয়া আত্মতুষ্টি হইতে পারে ন|। প্রকৃতন্থলে বল! যাইতে পারে যে, 
পূর্বোক্ত লক্ষণটি কোন লক্ষ্যেই যায় ন!। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, পদার্থ খিভাভক 
উপাধি-রপে দ্রব্যত্ব গৃহীত হইলেই উচ! দ্রব্য-ব্নপ লক্ষ্যে সঙ্গত হইবে, অন্যথা নহে। 
কিন্তু, এম্থলে বক্তব্য এই যে, আমরা দ্রব/ত্বকে বর্ধিত পদার্থবিভাজক উপাধি- 
রূপে গ্রহণ করিতে পারি না। কারণ, এরূপ মনতস্তশরীর অসম্ভব নহে, যে- 
শরীরের দ্বার নির্মিত অন্ত্রের আঘাতে নির্সাতৃশরীর বিনষ্ট হইবে। সুতরাং, 
উক্ত মন্গ্তপরীরবিশেষগত কার্যকারণভাঁব অর্থাৎ কারণত্ব-রপ যে সথন্ধ তাহার 
সত্ন্ধী হইতে  মহস্তনির্দিত অন্ত্রবিশেষ হইবে । এ অস্ত্রের দ্বারা নির্াতৃণরীর 
বিনষ্ট হওয়ায় এবং ও শরীরেও ত্রব্যত্ব-রূপ জাতিমদ্রুভি পদার্থবিভাজক উপাধি 
থাকায় দ্রব্যত্বকে আর কার্যকারণভাবনিরূপকমহবদ্ধিনাশ্থাবৃতি যে জাতিমদ্ৰুভি 
পদাৰ্থ বিভাজক উপাধি তদ্রপে গ্রহণ করা যায় না। অতএব, কোনও দ্রব্যেই 
আর উক্ত দ্রব্যত্বের সঙ্গতি হয় না। 

আরও কথা এই থে, জাঁতিমদ্বৃত্তি পদার্থ বিভাজক উপাধি-রূপে দ্রব্যত্ব, 
গুণত্ব ও কর্মত্ব এই তিনটির গ্রহণ হয়। সামান্ত ত্ব প্রভৃতি অবশিষ্ট পদ্ার্থবিভাজক 
উপাধি জাতিতে আশ্রিত না হওয়ায় জাতিমদবত্তি পদদীর্থবিভাজক উপাধি-রপে 
উহাদের গ্রহণের সম্ভবনা নাই | এক্ষণে যদ দ্রবযত্ব, গুণত্ব ও কর্মত্ব এই তিনটি 
পদার্থ বিভাজক উপাধির প্রত্যেকটিই কার্যকারণভাবনিরূপক সহন্ধীর দারা নাহ 
পদার্থে আশ্রিত হইয়! যায় তাঁহা হইলে পূর্বোক্ত পদার্থবিভাজক উপাধি 
অপ্রদিদ্ধ হইবে ; ফলে লক্ষণবাঁক্যটি নিরর্থক হইবে। 


১  সামান্তাদিবারণায় জাঁতিমদ্বৃতীতি । বিবৃতি পৃঃ ১৬৫ 


১৬২ কিরণাবলী 


ইহার সমাধানে বিবৃতিকার বলিয়াছেন যে,নাশ্য বলিতে নাশেরপ্রতিযোগীকে 
বুঝায় । যদি কার্যকারণভাবনিরূপকসম্বন্ধি-জন্ত যে নাশ তৎপ্রতিযোগিত্বমাত্রই 
প্রক্বতন্থলে নাশ্ততব-রূপে বিবক্ষিত হয়, তাহা হইলে ইহ! অবশ্যই স্বীকার করিতে 
হইবে যে, লক্ষণটি অপ্রসিদ্ি-দোষে দুষ্ট হইয়াছে। কিন্ত নাশ’কে যদি আরও 
বিশেষিত করা হয় তাহা হইলে অপ্রসিদ্ধি বা অসভ্ভব-দৌষের প্রসঙ্গ থাকে 
না। কার্ধকারণভাবনিরূপক সম্বন্ধীর অব্যবহিতোত্তরক্ষণোৎপন্ন যে তাদৃশ 
সন্বন্ধিপ্রযোজা নাশ তাহার প্রতিবৌগিত্বকে গ্ররুতদ্থলে নাশ্তত্ব বলিয়া গ্রহণ 
করিলে তাদৃশ পদার্থ বিভাজক উপাধি-্ূপে দ্রব্যত্বের গ্রহণে কোন বাধা থাকে 
না। কারণ, নিজনিমিত অস্ত্রের দ্বারা কদাচিৎ নিজের নাশ হইলেও উক্ত 
নাশকে এ অন্ত্রের অব্যবহিতোত্তরক্ষণে উৎপন্ন বলিয়া গ্রহণ করা যায় 
না।  স্থতরাং, দ্রব্যত্ব-রূপ পদার্থবিভাজক উপাধিটি কার্ধকারণভাবনিরূপক- 
সন্বন্ধিনাশ্যাবৃত্তি-রূপে গৃহীত হইবে এবং উহা! দ্রব্যে থাকায় লক্ষ্যে লক্ষণের 
সঙ্গতিও হইবে ।১ ‘3 

কিন্তু এক্ষেত্রেও বল! যাইতে পারে যে, প্রাণের দ্বার! নিম্নিত যে বিস্ফোরক- 
সংযোগ অথবা বৈদ্যুতিক-সংযোগ অথব|। কোন বিষ-পদীর্থ তাহ| নিজের 
অব্যবহিত উত্তরক্ষণেই নির্মাতৃ-প্রাণ-দ্রব্যের বিনাশ ঘটাইতে পারে । স্থতরাঁং» 
তাদৃশ প্রাণ-রূপ দ্রব্যে ভ্রব/ত্ব থাকায় উহাকে আর কার্যকারণভাবনিরূপকসন্বন্ধি- 
গ্রযোজ্য-অব্যবহিতোত্বরক্ষণোৎ্পন্ননাশ্ঠাবৃত্তি বলিয়া গ্রহণ কর! যায় না। ইহার 
সমাধানে বলা যাইতে পাঁরে যে, অসমবায়িকারণের নাশই সাবয়ব দ্রব্যের নাশক 
হইলে প্রদরশিত স্থলগুলিতেও বিছ্যদ্রাদি সংযোগের ফলে অবয়ববিভাগ ও 
তজ্জনিত অবয়ব-সংযোগের নাশের পরেই প্রাণাদি সাবয়ব দ্রব্যের নাশ হইবে; 
বিদ্যুদাদি সংযোগের অব্যবহিত উত্তরক্ষণে উহ! বিনষ্ট হইবে না। ক্ষণের 
সুন্মতানিবন্ধদ এ সকল স্থলে ক্রম উপলব্ধ না হইলেও কার্ধকারণভাবের 
নিরমান্থসারে উক্ত প্রকারেই সাবয়ব দ্রব্যের নাশ হইয়! থাকে । এইরূপে কোনও 
দ্রব্যকেই কার্যকারণভাবনিরূপকসম্বন্ধিপ্রযোজ্য-অব্যবহিতোত্তরক্ষণনাশপ্রতিযোগী 
বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে না। অতএব, দ্রব্যত্ব-ূপ পদার্থবিভাজক উপাধি 
তাদৃশ-নাশ্থাবৃত্তি হওয়ায় লক্ষণের যথাযথভাবে সমদ্য় হইবে । 


৯. তঙ্গাহত্ব্ তদুৎপত্ত্যবহিতোত্তর (ক্ষণ) নাশপ্রতিযোগিসত্বম্‌। তেন' তচ্ছরীরকার্ধখভ,গাঁ 
দিনা তগ্নাশ্দর্শনাস্নাসন্তবঃ। বিবৃতি, পৃঃ ১৬৪ 


কিরণাবলী ১৬৩. 


এস্কলে ইহা! লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ব্যোমবতীকার মুলস্থ কার্যকারণাবিরে- 
ধিত্বকে অন্তরাবিরোধিত্ব-রূপ একটি সাধর্ম্যে অথব| কার্ধাবিরোধিত্ব এবং কারণা- 
বিরোধিত্ব-রূপ দুইটি সাধর্মেয গ্রহণ করিয়াছেন । অবশ্য তিনি কার্ধাবিরোধিত্ব 
বা কারণাবিরোধিত্ব বাকার্যকারণান্ততরাবিরোধিত্ব ইহাদের কোনওটিকে দ্রব্যের 
লক্ষণ বলেন নাই, কিন্তু দ্রব্যের সাধর্ম্য-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন।১ ঈশ্বরীযয় 
জ্ঞানাদি-রূপ নিত্যগুণগুলির বিনাশ সম্ভবপর ন! হওয়ায় উহাদেব মধ্যে কার্ধা- 
বিরোধিত্ব আছে। অতএব, কার্ধাবিরোধিত্ব গুণাদিতে অতিব্যাপ্ত হয় বলিয়া 
উহাকে দ্রব্যের লক্ষণ বলা যায় না। এইরূপ আকাশাদি নিত্য দ্রব্যের কারণ, 
না থাকায় উহাদের মধ্যে কারণাবিরোধিত্ব থাকে না। অতএব, অব্যাপ্তি-দোষও 
উপস্থিত হইবে । এই অভিপ্রায়েই ব্যোমবতীকার এ্রগুলিক্কে দ্রব্যের সাধ্য 
বলিয়াছেন। 

এন্থলে বক্তব্য এই যে, ব্যোমবতীকারের সমাধান সঙ্গত বিয়া প্রতীত হয় 
না। কারণ, যাহা অতিব্যাপ্তি বা অব্যাপ্তি-দোষে দুষ্ট হইবে তাহাকে কিরূপে 
'সাধরস্যই বা বলা যাইতে পারে? কিন্ত, প্রকাশকার প্রভৃতির ব্যাখ্য। অবলম্বন 
করিয়া কার্ধকাঁরণাবিরোধিত্বের যে পরিষার গ্রদশিত হইয়াছে তাহাতে অতিব্যাঞ্থি 
বা অব্যাপ্ধি-দোষ ন! থাকায় উহাকে সাধ্ম্য বা! লক্ষণ বলিতে আপত্তি থাকিতে 
পারে না। অবশ্য, যদিও কার্যনাশ্যাবৃত্তিদাতিমদ্ধ_ত্তি পদার্থবিভাজকোপাধি-রপ 
লঘুতর ধর্মকে দ্রব্যের সমানধর্ম বা লক্ষণ বলা যাইতে পারে ইহা সত্য, তাহা 
হইলেও কার্ধকারণাবিরোধিত্ব-রূপ মূলের সহিত সামগ্তস্তপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা 
করিতে হইলে কার্যকারণভাবনিরূপকসম্বন্ধিনাশ্যা বৃত্তিজাতিম্ভিপদার্থবিভাজ ক 
উপাধিকেই দ্রব্যের লক্ষণ ব| সাধর্ম্য বলিতে হয়।ৎ এই কারণেই আমর] 
পূর্বোক্ত প্রণালীতে গ্রন্থের ব্যাখ্য। করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। বাস্তবিক পক্ষে 
গুরু ও লঘু ইহাদের মধ্যে গুরুধর্মটি ইতরভেদের অনুমাপক লক্ষণ বলিয়া গৃহীত 
হয় না যদি উহ! লঘু ধর্মের দ্বার! ঘটিত হইয়| যায়। কারণ, ব্যর্থবিশেষণযুক্ত 


১. তথা কার্ধকারণয়োবিরোধঃ কার্যকারণবিরোধঃ স ন বিদ্ধতে যেষাং তে কার্যকারণা- 
বিরোধিনন্তেষাং ভাবঃ কার্ধকারণ।বিরোধিত্বং কার্যকারণয়োঃ পরস্পরাবিরোধিত্বমেক এব ধর্মঃ ॥ 
যদি বা ধৰ্গদ্ধয়ং কাধাবিরোধিত্রং কারণাবিরোধিত্বং চেতি। কাযেণ ন বিরখ্য্তে 
ন বিনাপ্যস্ত ইতি কাৰ্যকারণাবিরোধিনস্ডেযাং ভাবঃ কাঁরধাবিরোধিত্বং কার্ষেন বিনাশাভাবঃ । 
স চ সর্বেষু পৃথিব্যাদ্িঘস্তীতি সাধগ্যং ন পুন্লক্ষণম,। ব্যোমবতী, পৃঃ ১৫১ 


২. যদ্ধপি কাৰ্যনাশ্যাবৃত্তীতেব যুক্তং তথাপি যুলানুরোধাদেবমুক্তম,। বিবৃতি, পৃঃ ১৬৪ 


১৬৪ কিরণাবলী 


হেতুকে ব্যাপ্যত্বাসিদ্ব-রূপ হেত্বাভাসে পরিগণিত করা হুইয়াছে। কিন্তু 
পূর্বোপ্লিথিত লক্ষণ দুইটির মধ্যে ঘুগ্ুরুভাব থাঁকিলেও বদি লঘুতরটির দ্বারা 
গুরুতর ধর্মটি ঘটিত না হয়, তাহা হইলে দুইটিকেই ইতরভেদাম্মাপক লক্ষণ 
বলিয়া গ্রহণ করিতে কোনও বাধা থাকে না। গ্রকৃতস্থলে গুরুতর অক্ষণটিতে 
কার্ধকারণভাবনিরূপকসম্বদ্ধিনাশ্টনিরূপিতবৃত্তিত্বের সামান্তাঁভাব এবং লঘুতর 
লক্ষণটিতে কার্ধনাশ্তনিরূপিতবৃভিত্বের সামাস্থাভাব প্রবিষ্ট আছে। এই অভাব 
দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়ায় একের দ্বার! অপরের গভার্থতা হইতে পারে ন|। 
অতএব. ব্যর্থতা না থাকায় দুইটি ধর্মকে আমর! দ্রব্যের সমানধর্ম বলিস! 
গ্রহণ করিতে প্রারি। 


অসন্ভ্যলিস্পেহলভ্ত্রম্্‌। এভদ্দ ল্যভ্কাভীলহহতল ভুল" 
অীভ্যঞ%। অএলান্যভ্রালল্হিজল্যেভ্য ইন্ভি ভবিষ্যতে । 


অস্ত্যবিশেষবত্ব (টি ) দ্রব্জাতীয় পদার্থের পক্ষে সম্ভব হয়, ইহাই 
অর্থ। অথবা, উহাকে অবয়বিদ্রব্যভিন্ন দ্রব্যের সমানধর্ম বুঝিতে হইবে । 


“অস্থ্যবিশেষবন্ধ'কে পৃথিবী প্রভৃতি নববিধ দ্রব্যের সমানধর্ম বলা হইয়াছে। 
ইহার ব্যাখ্যাপ্র দলে প্রকাশকার বলিয়াছেন যে, “অত্ত্যরূপো। বিশেষে! ব্য'বর্তক- 
ধর্মস্তৎত্বম্‌*। ইহাতে বিশেষ-পদের ব্যাখ্যারূপে ব্যাবর্তক ধর্মকে বল৷ হইয়াছে। 
“অর্থাৎ যাহা ব্যাবর্তক ধর্ম তাহাই বিশেধ-পদের অর্থ। প্রকাশকার অস্তয-পর্দের 
কোন ব্যাথ্য। করেন নাই । সাধারণতঃ অন্ত্য বলিতে শেষ বা চরম এইরূপ অর্থ 
বুঝায়। ফলে চরম যে ব্যাবর্তক ধর্ম তাহাই ‘অস্ত্যবিশেষ’ পদের অর্থ হইবে । 
চরম ব্যাঁবর্তক ধর্ম বগিতে আমর! তাঁহীকেই বুঝি যাহাকে অপেক্ষা করিয়া 
অপর কোনও বিশেষের কল্পন। সম্ভব হয় ন|। অর্থাৎ, যাহা অপর কোন ব্যাবর্তক 
ধর্মকে অপেক্ষা করিয়া পদার্থাস্তর হইতে ব্যাবতিত হয় না) প্রত্যুত নিজেই 
নিজেকে ব্যাবতিত করে, অর্থাৎ শানে যাহাকে ম্বতোব্যাবৃন্ত বল! হয় তাহাই 
অস্ত্য-পদের অর্থ । আমাদের মনে হয় যে, এই অভিপ্রায়েই  এস্থলে 
অন্ত্য-পদের প্রয়োগ হইয়াছে! এম্থলে ইহা, উল্লেখযোগ্য বে» অপর কোনও 
টাকাঁকার অন্তয-পদের ব্যাখ্য। করেন নাই ॥ 
যাহ! হউক, পূর্বোক্ত বর্ণনা হইতে ইহা বলা অসঙ্গত হইবে না যে, স্বতোব্যাৰৃত্ত 


১ প্রকাশ, পৃঃ ১৬৪-৫ 


কিরণাবলী ১৬৫ 


বিশেষ বা ব্যাবর্তক ধর্ম পৃথিব্যাঁদি নববিধ পদার্থের অন্ততম সাধ্য । এম্বলে 
অন্ত্য-পদটি প্রযুক্ত না হইলে বিশেষবন্কে অর্থাৎ ব্যাবর্তকধর্মবস্বকে নববিধ 
দ্রব্যের. সমানধর্প বলিতে হয়! কিন্ত, উহা! সমীচীন হয় না। কারণ» 
ব্যাবর্তক ধর্ম বলিতে রূপত্‌, রসত্ব প্রভৃতি জাঁতিগুলি গৃহীত হইবে। ও সকল 
জাতি বা ব্যাব্তক রূপ, রস প্রভৃতি গুণে থাকায় উহা অতিব্যাপ্ডি-দোষে দুষ্ট 
হইয়! যাঁয়। উক্ত দোষের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই অস্ত্যত্বকে বিশেষের বিশেষণ-রূপে 
গ্রহণ করা হইয়াছে। এক্ষণে আর উক্ত অতিব্যাপ্থির সম্ভাবনা নাই । কারণ, 
আঅন্ত্য-ব্যাবর্তক ধর্ম-রূপে অর্থাৎ স্বতোব্যাবৃত ধর্ম-রূপে রূপত্ব, রসত্ব প্রভৃতি 
জাতিগুলি গৃহীত হয় না) কিন্ত, বৈশেবিকশান্ডে প্রসিদ্ধ বিশেষ-নামক যে পঞ্চম 
পদার্থ তাহাই গৃহীত হয় এবং উহ! গুণাদিতে না থাকায় ও দ্রব্যে থাকায় 
নববিধ দ্রব্যের সমানধর্ম হইতে পারে। 

এক্ষেত্রে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি শ্বতোব্যা বৃত্ত্বই অস্ত্যত্ব হয় তাহা হইলে: 
বিশেষ্যাংশ নিরর্থক হইয়া যাইবে ; কারণ, বৈশেষিকশান্ত্রে বিশেষ ব্যতিরেকে' 
অন্য কোনও পদার্থ স্বতোব্যাবৃত্ত নহে । অতএব, অন্ত্যধর্মবত্বকেই নববিধ- 
দ্রব্যের সমানধর্স বলা যাইতে পারে । আর যদি মুলগ্রন্স্থ “বিশেষ, পর্দটিকে 
সাধারণ ব্যাবর্তক-ধর্মরূপে গ্রহণ না করিয়া বৈশেবিকশান্তত্বীকৃত পঞ্চম পদার্থ-রূপে 
গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে অন্ত্যত্ব-রূপ বিপেষণটি ব্যর্থ হুইয়া যাইবে । এই 
সকল নানা দিক্‌ চিন্তা করিয়া বিবৃতিকাঁর অন্ত্য-পদটিকে উপলক্ষণ বলিয়াছেন ।- 
অর্থাৎ, উক্ত পদটি বিশেষের পরিচায়কমাত্র, বিশেষণ নহে। তাদ্শ পরিচয়ে 
পরিচিত ব্যাঁবর্তক ধর্ম বিশেষ-পদার্থ ই হইবে এবং উহ! দ্রব্যে থাকায় উহাকে: 
সমানধর্স বলিতে কোনও বাধা থাকিবে না।১ 

এক্ষণে ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, অন্ত্যবন্ধকে নববিধ দ্রব্যের সমানধর্স বলা 
সঙ্গত হয় না। কারণ, নববিধ দ্রব্যের অন্তভূক্ত যে ঘট, পট প্রভৃতি সাবয়ব' 
ড্রব্যসমূহ, অর্থাৎ অনিত্যদ্রব্যসমুছ তাহাতে অন্ত্যবিশেষ থাকে না। শান্ত 
অন্ত্য বিশেষকে নিত্যদ্রব্যেরই ধর্ম বল! হইয়াছে । অতএব, অব্যাপ্তি-দৌষে দুষ্ট 
হওয়ায় উহাকে কিরূপে নবদ্রব/সাধারণ ধর্ম বল! যাইতে পারে? ইহার 
সমাধানেই কিরণাবলীকার বলিয়াছেন যে, যদিও যথাশ্রুত অর্থেই মূলগ্রন্থের 
তাৎপর্য প্রতীয়মান হয়, অর্থাৎ গ্রন্থকার অস্ত্যবিশেষবত্বকেই নববিধ দ্রব্যের 


১ অক্ত্যপদং বিশেষ পদার্থোপলক্ষকম-। বিবৃতিঃ পৃঃ ১৯৫ 


ee কিরণাবলী 


পমানধর্স বলিয়াছেন, তথাপি বাস্তবিক পক্ষে অস্ত্যবিশেববত্বকে সাবগ্নবভিন্ 
অপরাপর দ্রব্যের সমানধর্ম বুঝিতে হইবে। ইহাতে আর অব্যাপ্তির আশ! 
থাকে না। কারণ, সাবয়ব বা অনিত্য ভ্রব্যগুলি উক্ত লক্ষণের লক্ষ্যই হইবে 
না। ভ্রব্যেতর পদার্থে বিশেষ না থাকায় অতিব্যাপ্তির প্রশ্নই উঠে না। 
প্রকৃতস্থলে অব্যাপ্তির সমাধানে প্রকাশকার বলিয়াছেন যে, “অস্ত্যবিশেষ- 
ব্মূ, এই গ্রন্থের দ্বারা মূলকার অন্ত্যবিশেষে আশ্রিত যে সত্তাভিন্ন জাতি 
তাহাকেই নববিধ দ্রব্যের সমানধর্ বলিয়াছেন ।১ আচার্ষের অভিপ্রায় হইতে 
প্রকাশকারের 'অভিপ্রায়ের ইহাই বৈলক্ষণ্য যে কিরণাবলীকার অনিত্যন্রব্য- 
গুলিকে অন্ত্যবিশেষবন্ব-লক্ষণের লক্ষ্য বলিয়! স্বীকার করেন নাই ; পক্ষাস্তরে 
প্রকশিকার নিত্যানিত্যব্যমাত্রকেই অস্ত্যবিশেষবন্ের লক্ষ্য-বূপে_ গ্রহণ 
করিয়াছেন । কিন্ত আমাদের মনে হয় যে, প্রকাশকারের ব্যাখ্যাই সমীচীন; 
কারণ, প্রস্তুত প্রকরণে নবদ্রব্যসাধারণ ধর্মই বণিত হইতেছে, বিশেষবিশেষ দ্রব্যের 
নহে। প্রকাশকারোক্ত ব্যাখ্যায় অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা নাই। 
কারণ, অভ্ত্যবিশেষবান যে আকাশাদি 'নিত্যদ্রব্যগুলি তাহাতে আশ্রিত 
সত্তাভিন্ন জাতি বলিতে দ্রব্যত্ব বা পৃথিবীত্ব প্রভৃতি জাতিগুলিই গৃহীত হয়। ও 


কল জাতি নিত্যানিত্যদ্রব্যসাধারণ। অতএব, তাদ্বশজাতিমত্ধ নববিধ দ্রব্যের 
নাধর্ম্য হইবে। গুণ বা কর্মগত জাতিগুলি সত্তাভিন্ন হইলেও উহার! 


অন্ত্য-বিশেষের আশ্রয়ীভূত নিত্যদ্রব্যে ন! থাকায় তাদশ জাতি-রপে উহাদের 
গ্রহণ হইবে ন|। সামান্তাদি পদার্থশুলিতে কোনও জাতি থাকে না। 
অতএব, প্রদধিত ব্যাখ্যানে অতিব্যাপ্তিদোষের আশঙ্কাও নাই। অন্ত্য- 
বিশেষের আশ্রম্নীভূত পদার্থে আশ্রিত যে জাতি তদাশ্রিতত্বকে নববিধ দ্রব্যের 
সমানধর্ম বলা যাইতে পারে না। কারণ, তাদুশ জাতি-রূপে সত্তাও গৃহীত 
হইবে। উহা! গুণ ও কর্মে থাকায় গুণ ও কর্মে অতিব্যাপ্তি হইয়! যায়| অন্ত্য- 
বিশেষের আশয়ীভূত যে আকাশাদি নিত্যদ্রব্যসমূহ উহাতে দ্রব্যত্ব-দাতির 
টায় স্তাজাতিও আছে। অতএব, অন্ত্যবিশেষবন্িষ্ঠ জাতি-রূপে সভারও 
গ্রহণ হুইবে। এই কারণেই অজ্তযবিশেষবদাত্রিত জাতিতে সত্তা ভিম্নত্ব-রূপ 
বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। 

এই গ্রন্থের ব্যাখ্যায় সেতুটীকাকার বলিয়াছেন যে, অন্ত্য বিশেষের 


১. অন্ত্যবিশেববন্নি্ত্েতরজাতিমন্বম, । প্রকাশ, পৃঃ ১৬৫ 


কিরণাবলী ১৬৭ 


আশ্রয়ীভূত বস্তুতে আশ্রিত যে ভাববিভাজক উপাধি সেই উপাধিমত্বই 
প্রকৃতস্থলে অন্ত্যবিশেষবত্ধ হইবে । এইরূপ হইলে অনিত্যদ্রব্যে অব্যাপ্তি 
হইবে না। ভাববিভাজক উপাধি বলিতে দ্রব্যত্ব, গুণত্ব প্রভৃতি ছয়টি উপাধিকে 
পাওয়া বায়। উহাদের মধ্যে অস্ত্যবিশেষের আশ্রয়ীভূত বস্তুতে আশ্রিত হইতে 
দ্রব্যত্বই হইবে। এই দ্রব্যত্ব নিত্যানিত্যদ্রব্যসাধারণ হওয়ায় অব্যাপ্তির আশঙ্কা 
তিরোহিত হুয়। ভাববিভাজক উপাধি-রূপে সত্তা গৃহীত হয় না) এজন্য, 
তদাশ্রয়ীভূত গুণাদিতে অতিব্যাণ্তির আশঙ্ক। নাই। আর, গুণত্ব প্রভৃতি 
অপরাপর ভাববিভাজক উপাধিগুলি দ্রব্যে ন! থাকায় উহাদিগকে অন্ত্য- 
বিশেষাশ্রিত উপাধি বলিয়া গ্রহণ করা সম্ভব হইবে না। অতএব, ওর সকল 
উপাধির গ্রহণেও অতিব্যাণ্ডির সম্ভাবনা নাই।১ 

সুক্তিটীকাকার অন্ত্যবিশেষবন্ধকে সর্ব দ্রব্যের সাধর্ন্য বলিয়া স্বীকার করেন 
নাই ; তিনি উহাকে নিত্য দ্রব্যেরই সমানধর্ম-র্লপে গ্রহণ করিয়াছেন । সুতরাং, 
সেক্ষেত্রে অব্যাপ্তির প্রশ্ন উঠে না। তিনি উভয়ে অসমবেত যে নিঃসামান্ 
ধর্ম তৎসমবায়িত্বকে নিত্যদ্রব্যের সাধর্ম্য বলিয়াছেন । উভয়ে অদযবেত বলিতে 
একটিমাত্র ৰ্যক্তিতে আশ্রিত ধর্মই গৃহীত হইবে। বপাদ্দিগত তত্ত্ব্যক্তিত্বও 
এরূপ ধর্ম হইতে পারে; এজন্য, এপ ধর্ম সমবায়সম্বন্ধে না থাকায় 
তৎ্সমবায়িত্বের দ্বারা গুণাদিতে অতিব্যাপ্রির সম্ভাবনা নাই । কিন্তু, একটিমাত্র 
রূপব্যক্তিও উভয়াবৃত্তি ধর্মকে গৃহীত হয় এবং উহার সমবায় জন্ত-দ্রব্যে থাকায় 
অতিব্যাপ্তি হইতে পারে । এই আশঙ্কায় উভয়াবৃত্তিধর্সে নিঃসামান্তত্ব-রূপ 
বিশেষণটি প্রদত্ত হইরাছে। গুণত্ব বা রপত্ব-রপ সামান্সের আশ্রয় হওয়ায় 
উক্ত রূপব্যক্তিকে নিঃসামান্যধর্ম-রূপে গ্রহণ করা যায় না। একমাত্র 
“বিশেষ'ই এইরূপ ধর্মরূপে গৃহীত হইবে । তাহার সমবায় পরমাণু প্রভৃতি 
নিত্যদ্রব্যে আছে। অতএব, নিত্যদ্রব্যে উক্ত লক্ষণের সমঘয় হইবে ।২ 


অসন্বাভিএভত্রসাএ্াটলিকব্বভালত। নিিভ্যত্রথ জব্যক্ছে 
ভীতি শলাক্ব্যস্্‌। চ-কাৱ্লাদ্‌ বিপশ্বন্লেণ হিশে- 


৯. অন্ত্যবিশেষ বরম,। অন্ত্যবিশেষবদ্রৃত্িভাববিভাঁজকোপাধিমন্বং তেন নানিতাদ্ৰব্যাব্যাপ্তিঃ। 
সেতু, পৃঃ ১৪৯ 

২ অস্তেোতি। পৃথিব্যাদীনাং নবানাম বযবিদ্রব্যেণ্যেহস্তত্রাস্ত্যবিশেষবত্বম, | উভয়া- 

. অমবেতনি:সামান্তত্সসমবারিত্মিত্যর্থঃ। সুক্তি, পৃঃ ১৪৪ 


১৫ কিরণাবলী 


লহিভভ্ৰস্যভ্ৰমাত্িভভস্যভত্ৰম নিভ্যভ স্যভ্ৰথণাস্তত্ৰ ল্িভ্য- 
ভক্ে্য ইন্ভি। 


'অনাশ্রিত' পদের অর্থ হইবে আধারৈকম্বভাবতা। দ্রব্যত্ববিশিষ্ট 
নিত্যত্বকেই (প্ররুতস্থলে ) নিত্যত্ব বলিয়া বুঝিতে হইবে। চ-কারের 
দ্বারা বিপরীতভাবে বিশেষাভাববিশিষ্টভ্রব্যত্ব, আগ্রিতত্ববিশিষ্ট দ্রব্যত্ 
এবং অনিত্যত্ববিশিষ্ট দ্রব্যত্ব নিরবয়ববদ্রব্যব্যতিরিক্ত দ্রব্যের ( অর্থাৎ 
অনিত্যদ্রব্যের ) সাধর্ম্য-রূপে সমুচ্চিত হইবে । 


“অনাশ্রিতত্বনিত্যত্ব'* এই পরমমূলস্থিত “অনাশ্রিতত্ব'পদের ব্যাখ্যায় আচার্য 
বলিয়াছেন যে, প্ররুতস্থলে 'আধারত্বমাত্রত্ভাবতাই অনাশ্রিতত্ব বঙ্িয়! 
বিবক্ষিত হইয়াছে । সাধারণতঃ অনাশ্রিতত্ব বলিতে যথাশ্রতমূলাঙ্গসারে যদি 
আশ্রিতত্বের অভাবকেই অবয়বিদ্রব্যভিন্ন অন্তদ্রব্যের অর্থাৎ পরমাণু প্রভৃতি 
নিত্যদ্রব্যের সমানধর্ম বলিয়া বুঝা! যায়, তাহা হইলেও নিত্যদ্রব্য গুলি কাহারও 
আধার হয় কি না তাহা স্পষ্ট হয় নাঃ এজগ্তই বোধ হয় কিরণাবলীকাঁর 
অনাশ্রিতত্বকে আধারৈকন্বভাঁবতা বলিয়াছেন । এন্থলে ‘এক’ পদের মাত্র-রূপ 
অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। সাধারণতঃ ব্বসমভিব্যাহ্বত পদার্থভিক্প অপর সকল 
পদার্থের নিষেধ মাত্র-পদের অর্থে অস্তভূ্ত থাকে ।: এইরূপ হইলে আঁধারৈক- 
শ্বভাঁবত। অর্থাৎ আধারমাত্রপ্বভাবত| বলিতে নিত্যদ্রব্যের পক্ষে আধারত্ব- 
, ব্যতিরিক্ত অন্য সকল স্বভাবের নিষেধই বুঝিতে হয়। কিন্তু, তাহা সম্ভবপর হয় 
না। কারণ, নিত্যত্ব, সত্ত৷ প্রভৃতি স্বভাবও উহাদের স্বীকৃত আছে। 
অতএব, প্ররুতস্থলে 'আশ্রিতত্বের নিষেধই মাত্র-পদার্থের অস্তভু ক্ত বলিয়া মনে 
করিতে হুইবে। স্থতরাং, আশ্রিতত্বাভাববিশিষ্ট যে আধারতা তাহাই 
'আধারৈকম্বভাবত| হইবে । ইহাকেই নিত্যদ্রব্যের সাধর্ম্য বলা হইয়াছে। 
সমবায়সন্ন্ধাবচ্ছিন্ন যে আশ্রিতত্ব তাহার অভাবই উক্ত লাঁধর্স্যের বিশেষণ- 
রূপে প্রযুক্ত হইয়াছে ; ্ন্থা-সংযোগসদ্বন্ধাবচ্ছিন্ন আধেয়ত! পরমাণু প্রভৃতি 
নিত্যদ্রব্যে স্বীকৃত থাকায় আশ্রিতত্বাভাববিশিষ্ট আধারতা-রূপ ধর্মটি এ 
সকল নিত্যদ্রব্যে অব্যাপ্ত হইয়া যায়। আধারত!| বলিতেও সমবায়সদ্বন্ধাবচ্ছিয- 
আধেয়তানিরূপিত আধারতাকেই বুঝিতে হইবে। তাহা না হইলে সমবায়, 


১». অনাশ্রিতত্বনিত্যত্বে চান্তত্রাবয়বিদ্রব্যেভ্যঃ। প্রশস্তপাদ 
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সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন আধেয়ত্বের অভাব ও স্বরূপসন্থন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তানিরূপিত 
আধারতা সমবায়ে থাকায় আশ্রিতত্বাভাববিশিষ্ট আধারতা-রূপ ধর্মের এ 
পদার্থে অতিব্যান্তি হইয়া যাইবে । কিন্তু, এক্ষণে আর অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা 
নাই। কারণ, সমবায়সন্বন্ধাবচ্ছির-আধেয়তানিরপিত আধারতা : সমবায়ে 
থাকে না।১ 

প্রথিবীভ্যাদিত ।২ ভত্নেকজ্বং লল্ত্বসহখ্যা। অশাক্সা 
ভ্কাভিঠঞ  গুতিলীত্বাদিা5 ভদ্ৰত্ত৷। শ৪ম্বাজগ। 
সহহ্কান্ললত্ভা চেতি জঙ্জল্যস্। 

পৃথিবী ইত্যাদি (গ্রন্থের ) ব্যাখ্যা করা হইতেছে। (প্রকৃতস্থলে ) 
বহুত্ব-সংখ্যা অনেকত্ব (পদের) অর্থ হইবে। পৃথিবীত্ব প্রভৃতি 
জাতিগুলিকে অপরা জাতি বলিয়া বুঝিতে হইবে । তদ্বত্তা বলিতে 
তাহার সমবায়কে বলা হইয়াছে । (এস্থলে ইহাও) দ্রষ্টব্য যে, 
সংস্কারাশ্রয়ত্ব (ও ) উহাদের সমানধর্ম হইবে। 

প্রশস্তপাদাচার্য পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আত্মা ও মন এই ছয়টি দ্রব্যের 
সমানধর্স বলিয়াছেন অনেকত্ব ও অপরজাতিমন্ব, অর্থাৎ সত্তাভিন্নজাতিমত্ব। এই 
সমানধৰ্মদ্বয়ের মধ্যে “অনেকতের ব্যাখ্যাপ্রসন্গে কিরণাবলীকার বলিয়াছেন যে, 
বহত্ব-সংখ্যাই অনেকত্ব। অনেকত্ব-পদের একভিন্নত্ব-রূপ অর্থ গ্রহণ করিলে 
ঘটপটাদি-ূপ এক একটি ব্যক্তির ভেদ আকাশ, কাল প্রভৃতি অলক্ষ্য দ্রব্য 
অতিব্যাপ্ত হয়। সম্ভবতঃ এই কারণেই কিরণীবলীকার বহত্ব-সংখ্যাকে 
অনেকত্ব বলিয়াছেন । কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, বহত্ব-সংখ্যাকে উহাদের 
অমানধর্ম বলিলেই অতিব্যাপ্তি সর্বথা নিরস্ত হয় না। কারণ ঘট, পট, মঠ ও 
আকাশ এই ব্যক্তিচতুষ্টয়েও বহত্ব-সংখ্যা থাকায় উহা ঘট, পট প্রভৃতির ন্যায় 
আকাশেও থাকিতে পারে।৩ ইহার সমাধানে ভাস্করকাঁর বলিয়াছেন যে, যদিও 
বহুত্ব-সংখ]া উহাদের সমানধর্ম ইহা সত্য, তাহা হইলেও যে-কোঁনও বহত্ব- 
সংখ্যাকে উহাদের সমানধর্ম বল! হয় নাই। ভ্রব্যবিভাজক উপাধির ব্যাপ্য যে 


১ সমবায়ে নাধারৈকম্বভাবতা । তেনেহ পরমাণুরিতি প্রতীতেস্তন্তাধেয়ত্বেহপ্যদোষঃ। 
প্রকাশ, পৃঃ ১৬৫ 
২ পৃথিব্যুদকজ্বননপবনাসত্মমনসামনেকত্বাপরজাতিমত্বে। প্রশস্তপাদ 
৩ ষন্যপি ঘটপটাকাশা ইতি বহুত্বসংখ্যাত্ৰাপ্যস্তি। প্রকাশ, পৃঃ ১৬৫ 
১৮ 
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বহুত্ব-সংখ্যা তাহাকেই উল্লিখিত ছয়টি দ্রব্যের সমানধর্ম বলা হইয়াছে। স্থৃতরাং, 
ঘটপটাদি ও আকাশ বা কালাদিগত বহত্ব-সংখ্যাকে গ্রহণ করিয়া অতিব্যান্তি হইতে 
পারে না। কারণ, উক্ত বহত্ব-সংখ্যা ভ্রব্যবিভাঁজক উপাধিগুলির মধ্যে কাহারও 
ব্যাপ্য হয় না। দ্রব্যবিভাজক উপাধি বলিতে পৃথিবীত্বাদি মনস্ত পর্যন্ত নয়টি ধর্মকে 
বুঝায় । ' বহুত্ব-সংখ্যা উহাদের মধ্যে কোন একটিরও ব্যাপ্য হয়'না । বদি তাঁদৃশ 
উপাধি-রূপে পৃথিবীত্বকে গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে উক্ত বহুত্ব-সংখ্য। উহার 
ব্যাপ্য হইবে না। কারণ, পৃথিবীত্ব নাই এমন যে আকাশ. তাহাতেও উক্ত 
বহত্ব-সংখ্যা আছে। তুল্যভাবে দ্রব্যবিভাজক উপাধি-রূপে আকাশত্বের গ্রহণ 
করিলেও দেখা যাইবে যে উক্ত বহত্ব-সংখ্যা- উহার. ব্যাপ্য হয় নাই। 
কারণ» আকাশত্ব-্ূপ দ্রব্যবিভাঁজক উপাধি নাই এমন যে-ঘটপটাদি দ্রবা 
তাহাতেও উক্ত বহুত্ব-সংখ্যা আছে | অতএব, এইরূপ বহুত্ব-সংখ্যাকে গ্রহণ 
করিয়া অতিব্যাপ্তি হইবার সম্ভাবনা নাই ।  ত্রব্যবিভাজক উপাধির ব্যাপ্য 
বহুত্বসংখ্যা-্ূপে একজাতীয়-সমুদায়গত অথবা তাদুশ কতিপয় দ্রব্যগত বহুত্ব- 
সংখ্যাকে পাওয়া যাইবে, অর্থাৎ সদুদায়-পাখিবদ্রব/গত বহুত্ব অথবা! কতিপয়- 
পাধিবদ্রব্যগত বহুত্ব পৃথিব্যাদি দ্রব্যে থাকায় লক্ষণের সমঘবয় হইবে। তুলাভাবে 
সমুদার-জলাদিদ্রব্যগত বহুত্ব-সংখ্যাকে গ্রহণ করিয়া এ সকল দ্রব্যে লক্ষণের 
সমন্বয় হইবে । আকাশ, কাল এবং দিক্‌ ইহাদের স্বসমানজাতীয় বহুব্যক্তি না 
থাকায় ও সকল দ্রব্যের স্থলে এমন কোনই বহুত্ব-সংখ্যা পাওয়া যাইবে না যাহা 
দ্রব্যবিভাজক উপাধির ব্যাপ্য হয়। এ সকল ক্ষেত্রে বহুত্ব-সংখ্যা গ্রহণ করিতে 
হইলে ভিন্নদাতীয় কয়েকটি দ্রব্য ও আকাশাদি দ্রবাগত বহুত্বকেই গ্রহণ করা 
আবশ্যক হইবে । প্ররূপ বহুত্ব কখনও দ্রব/বিভাজক উপাধির ব্যাপ্য হইবে না। 
অতএব, ইহা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, উপরিবধিত বহুত্-সংখ্যা পৃথিবী, জল, 
তেজ, বায়ু, আত্মা! ও মন এই ছয়টি দ্রব্যের সমানধর্ম ।১ 
পূর্বোক্ত ব্যাখ্যার দ্বার! দ্রব্যবিভাজক উপাধির ব্যাপ্য বহুত্ব-সংখ্যাকে পৃথিবী 
প্রভৃতি ছয়টি দ্রব্যের সমানধর্ম বলা হইয়াছে এবং এইরূপ বলিলে যে ঘট, পট ও 
আকাশাদিগত বহুত্ব-সংখ্যার গ্রহণ না হওয়ায় আকাশাদি পদার্থে অতিব্যাপ্তির 
সম্ভাবনা থাকিবে না ইহাও বলা হইয়াছে । কিন্ত, ইহাতে আপত্তি হইতে 
১ দ্রব্যবিভাজকোপাধিব্যাপ্যবহুত্বসংখ্যাবন্ধং বিবক্ষিতম্‌। নাতো দিগাকাশঘটা, ইত্যাদি- 
বহুত্বদংখ্যামাদায়াতিপ্রসক্তিস্তন্তাঃ কন্াপ্যুপাধে্যাপ্যত্বাভাবাদ্‌ দিগাঁদি বিহায়াকাশীদৌ সন্বাৎ। 
খটপটস্তন্ত। ইত্যাদিধহত্বনংখ্যা তু ভবতি পৃথিবী্থাদির্যাপ্যেত্ার্থঃ' |: ভাহ্কর, পৃঃ ৫৯-৬০ 


কিরপাবলী ১৭১ 


পারে যে, দ্রব্যবিভাজক উপাধির ব্যাপ্তি সামান্ততঃ অথবা বিশেষতঃ এই ছুইভাবে 
হইতে পাঁরে । এক্ষণে বক্তব্য এই যে, যদি দ্রব্বিভাজক উপাধির সামান্ততঃ 
ব্যাপ্তি পূর্ববর্ণিত পরিষারে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে আকাশাদি দ্রব্যে 
অতিব্যাপ্তি থাকিয়াই যাইবে । কারণ, উক্ত সামান্ততঃ ব্যাপ্তির শরীরে “দ্রব্য- 
বিভাব্রকোপাধির্নাস্তি” এই আঁকারের অভাব প্রবিষ্ট থাকিবে । এ অভাবের 
অধিকরণে না থাকাই, অর্থাৎ তারদৃশ-অভাব-অধিকরণ-নিরূপিত বৃতিত্বের 
অভাবই সামান্ততঃ ব্যাপ্তি হইবে । এইরূপ অবস্থায় আকাশকে দ্রব্যবিভাজক 
উপাধির যে সামান্যতঃ অভাব তাহার অধিকরণ-রূপে গ্রহণ করা যাইবে না। 
কারণ, আকাশে দ্রব্যবিভাজক উপাধির অন্যতম যে আকাশত্ব, তাহা আছে। 
উক্ত সামান্ততঃ অভাবের অধিকরণ হইবে গুণ প্রভৃতি ॥ তন্নিরপিত বৃতিত্ব ঘট, 
ও আকাশগত বহুত্ব-সংখ্যায় না থাকায় উক্ত বহুত্ব-সংখ্যা সামান্যতঃ দ্রব্যবিভাজক 
উপাধির ব্যাপ্য হইয়া গিয়াছে । অতএব, এ বহত্ব-সংখ্যাকে লইয়া আকাশে 
অতিব্যাপ্তি থাঁকিয়াই যায়। কিন্তু, যদি বলা যায় যে, দ্রব্যবিভাজক উপাধির 
সামান্ঠতঃ অভাব উক্ত পরিদ্ধারে প্রবিষ্ট হয় নাই ১ কিন্ত, বিশেষতঃ অভাবই 
প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহ! হইলেও অতিতব্যাষ্থির উদ্ধার হইবে না। কারণ, দরব্য- 
বিভাজক উপাধির বিশেষতঃ অভাব বলিতে “পুথিবীত্বং নাস্তি’ বা “জলত্বং নাস্তি’ 
এই আকারের অভাবই গৃহীত হইবে। ইহার মধ্যে প্রথমটির গ্রহণ করিলে 
জলাদিগত বহত্ব-সংখ্যাকে দ্রব্যবিভাজক উপাধির ব্যাপ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে 
না। কারণ, জলাঁদি উক্ত অভাবের অধিকরণ হইবে এবং উহাতে জলাদিগত 
বহুত্ব-সংখ্যা অনাখ্রিত হইবে না। আর যদি জলাঁদির অভাবকে ব্যাপ্তিশরীরে 
প্রবেশিত করা হয়, তাহা হইলে পৃথিবীগত বহুত্ব-সংখ্যার গ্রহণ সম্ভবপর হইবে 
না। কারণ, জলত্বাভাবের অধিকরণ পৃথিবীতে পাধিবপদার্থগত বহত্ব-সংখ্যা 
অনাশ্রিত হয় না। পূর্বোক্ত দ্বিবিধ ব্যাপ্তি ভিন্ন অন্যপ্ৰকার ব্যাপ্তি সম্ভবপর নয়। 
এজন্য পূর্বোক্ত পরিষ্কার দৌষরহিত বলিয়া মনে হয় না। 

পূর্বোক্ত “অনেকত্বে'র ব্যাখ্যায় সুক্তিটীকাকার বলিয়াছেন যে, প্রকুতস্থলে 
বহুসমবেত ঘে দ্রব্যবিভাজক উপাধি সেই উপাধিমত্বকেই অনেকত্ব-পদের দ্বার 
পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ুঃ আত্মা ও মনের সমানধর্ম বলা হইয়াছে। সুতরাং, 
অনেকত্ব, অর্থাৎ বহুত্ব-সংখ্যা উহাদের সমানধর্ম নহে। ইহাতে পূর্ণোক্ত 
অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না। এ স্থলে ভ্রব্যবিভাজক উপাধিকেই 


১৭২ কিরণাবলী 


পৃথিব্যাদি ছয়টি পদার্থের সাধর্ম্য বলা হইয়াছে। কেবল দ্রব্যবিভাজক উপাধি 
বলিলে আকাশত্বকে পাওয়া যায় ; সুতরাং, তন্বারা অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা 
থাকে । এজন্য উক্ত দ্রব্যবিভাজক উপাধিকে বহুদমবেত বলা হইয়াছে। 
ফলে অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকিবে না। কারণ, আকাশত্ব, কালত্ব এবং 
দিকৃত্ব দ্রব্যবিভাজক এই উপাধিগুলি বহুসমবেত হয় না। পৃথিবীত্ব, জলত্ব, 
প্রভৃতি দ্রব্যবিভাক উপাধিগুলি বহুসমবেত হওয়ায় এবং উহাদের এক একটি 
পৃথিবী প্রভৃতি ষড়্বিধ দ্রব্যে থাকায় সর্বত্রই লক্ষণের সমন্বয় হয়। উক্তস্থনে 
বহুসমবেত ভ্রব্যবিভাজক উপাধিকে সাধর্ম্য না বলিয়া যদি বহুত্বসমানাধিকরণ 
দ্রব্যবিভাজক উপাধিকে সাধর্স্য বলা যায় তাহা হইলে আকাশীদিতে 
অতিব্যাপ্তির পরিহার হইবে না।১ কারণ ঘট, পট ও আকাশাঁদি বহুত্ব- 
সংখ্যার অধিকরণ আকাশে বহুত্ব-সংখ্যা থাকায় তদ্দারা আকাশে অতিব্যাণ্তি 
দুষ্পরিহর হইবে । এই কারণেই বহুসমবেতত্বকে দ্রব্যবিভাজক উপাধির 
বিশেষণ করা হইয়াছে। ইহাতে আর অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, 
আকাশত্ব প্রভৃতি ধর্মগুলি বহুত্ব-সংখ্যার অধিকরণে আশ্রিত হইলেও সমবায়- 
সম্বন্ধে আশ্রিত না হওয়ায় অতিব্যাপ্ডি হইবে না।২ 

অনেকত্ব-ূপ সাধর্স্যের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে রহস্তকার বলিয়াছেন যে, স্বানধিকরণা- 


বৃত্তি বে বহুত্ব-সংখ্যা তাহার সহিত সমানাধিকরণ যে ভ্রব্যবিভাজক উপাধি তাদৃশ 
উপাধিমত্বকে অনেকত্ব-পদের দ্বারা পৃথিবী প্রভৃতি পদার্থযট্‌কের সমানধর্ম বলা! 
হইয়াছে ।৩ এইরূপ হইলে আকাশত্ব, কালত্ব, দিকৃত্ব প্রভৃতি দ্রব্যবিভাভক 
উপাধিগুলিকে গ্রহণ করিয়া আকাশাদি দ্রব্যে অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না। 
এস্থলে স্ব-পদের দ্বারা অভিমত উপাধিকে গ্রহণ করিতে হইবে। প্রকৃত স্থলে 
যদি আমরা ইহা বুঝিতে চাই যে, এইরূপ লক্ষণ স্বীকৃত হইলে আকাশাদিতে 


১ বগ্চপি ঘটপটাকাশা ইতি বহুত্বসংখ্যাত্রাপ্যস্তি তথাপি সমানাধিকরণদ্ব্যবিভাজকোপাধি- 
ব্যাপ্যবহুত্বখ্যাবন্থমিহাভিহিতম্‌। প্রকাশ, পৃঃ ১৬৫-৬ 

২. অনেকত্বম্‌ বহুসমবেতদ্রব্যবিভাজকবত্রমূ। মুক্তি, পৃঃ ১৫৩ 

৩ আমরা ঘষে প্রতিলিপি পুস্তক হইতে সথুরানাথের ব্যাখ্য। গ্রহণ করিলাম 
তাহাতে শ্বানধিকরণাবৃত্ভিবহত্ববৃত্তিসমানাধিকরপভ্রব্যবিভাজকোপাধিমন্তে**তাৎপর্যস্‌।" (হস্ত 
পৃঃ ১৮৬) এই পাঠ পাওয়া বায়। প্রকৃতপক্ষে পাঠট অশুদ্ধ, লিপিকর-প্রমাদ বলিয়াই মনে হয়! 
আমর! পাঠটির-সংশোধন করিয়াছি_স্বানধিকরণাবৃভিবহতবসমানাধিকরণ দ্রব্যবিভাজকোপাধিমত্ে*”” 
ভাৎ্প্ম্‌। 


কিরণাবলী ১৭৩ 


অতিব্যাপ্তি হইতেছে কি না, তাহা হইলে আকাশত্বকে ত্রব্যবিভাজক উপাধি 
বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ, পৃথিবীত্ব, জলত্ব প্রভৃতি অন্য কৌন 
দ্রব্যবিভীজক উপাধি আঁকাঁশে থাকে না। এইরূপ হইলে ও উপাধিটিকে 
বহুত্ব-সংখ্যার সহিত সমানাধিকরণ করিবার জন্য ঘট, পট ও আকাশগত 
বে বহুত্ব-সংখ্যা তাহাঁকেই গ্রহণ করা আবশ্যক হইবে । কারণ» আকাশের 
স্বগত ভেদ নাই বলিয়া ভিন্নজাতীয় পদার্থের সহিত একত্রীকরণের ফলেই 
উহাতে বহুত্ব-সংখ্যার সমাবেশ সম্ভবপর হইতে পারে। এই স্থলে স্ব-পদের দ্বার! 
আকাশের গ্রহণ হইবে । এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, আকাশগত বহুত্ব-সংখ্যা 
“স্ব” এর অনধিকরণে অনাশ্রিত হইল কি না। বাস্তবিক পক্ষে, বহুত্ব-সংখ্যা 
“স্ব:-এর, অর্থাৎ আকাশত্বের অনধিকরণে অনাশ্রিত হয় নাই। কারণ, 
আকাশত্বের অনধিকরণ যে ঘট, পট প্রভৃতি তাহাতে এ বহুত্ব-সংখ্যা 
আঁশিতই হইয়া থাকে । এইরূপে আকাশাদিগত_ সকল বহুত্ব-সংখ্যা 
স্বানধিকরণবৃত্তি হইয়া যায়। সুতরাং, স্বানধিকরণাৰুতি বহুত্ব-সংখ্যা অপ্রসিদ্ধ 
হওয়ায় আকাশত্ব-ূপ ভ্রব্যবিভাজক উপাধিকে আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। 
সুতরাং, লক্ষণটি আকাশাদিতে অতিব্যাপ্ত হয় না। প্রত্যুত, পৃথিব্যাদি যড়,বিধ 
দ্রব্যে উক্ত লক্ষণের সমঘয় হয়। এ সকল লক্ষ্যে লক্ষণ-সমন্বয় করিতে হইলে 
পৃথিবীত্ব প্রভৃতি জাতিগুলিকেই ভ্রব্যবিভাজক উপাধি বলিয়া গ্রহণ করিতে 
হইবে৷ পৃথিব্যাদি দ্রবাগুলির স্বগতভেদ থাকায় বহুত্ব-সংখ্যা-রূপে সমানজাতীয় 
ঘট-পট-মঠাদিগত বহুত্ব গৃহীত হইতে পারে। এ বহুত্ব-সংখ্যা পৃথিবীত্বাদি-ূপ 
দ্রব্যবিভাজক উপাঁধির অনধিকরণ যে জলাদি দ্রব্য তাহাতে অনাশ্রিত হওয়ায় 
এ বহত্ব-সংখ্যাকে আমরা স্বানধিকরণাবৃত্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। সুতরাং, 
ইহা দেখ যাইতেছে যে, অভিমত ভ্রব্যবিভাজক উপাধিরূপে পৃথিবীত্বাদির গ্রহণ 
করিলে স্বানধিকরণাৰবৃত্তি বহত্ব-সংখ্যা অপ্রসিদ্ধ হয় না। তুল্যভাবে জলত্বাদি-রপ 
দ্রব্যবিভাজক উপাধিগুলিরও গ্রহণ হইবে। শর সকল উপাধির এক একটি 
পৃথিবী প্রভৃতি এক এক দ্রব্যে আশ্রিত হওয়ায় পৃথিব্যাদি দ্রব্যগুলিতে যথাযথ- 
ভাবেই লক্ষণের সমন্বয় হইবে। 

পৃথিবী প্রভৃতি ষড়, বিধ দ্রব্যের আর একটি সমানধর্ম অপরজাতিমত্ব। ইহার 


ব্যাখ্যায় কিরণাবলীকার পৃথিবীত্ব প্রভৃতি জাতিগুলিকেই অপরা জাতি 
বলিয়াছেন।১ বৈশেষিক শাস্ত্রে সভ্ভাভিন্ন অপর সকল জাতিকেই অপরা জাতি 


১ অপর! জাতিঃ পৃথিবীত্বাদিকা । কিরণাবলী, পৃঃ ১৬৬ 


১৭৪ কিরণাবলী 


বলা হয়। সুতরাং, অপর! জাতি বলিতে পৃথিবীত্বাদির ন্যায় রূপত্ব, রসত্ব” 
কর্মত্ব, উতক্ষেপণত্ব, অবক্গেপণত্ব প্রভৃতি সংগৃহীত হইতে পারে। ও সকল 
জাতি গুণ ও কর্মে থাকায় অপরজাতিমন্ব-্ূপ দ্রব্যের সাধর্ম্য অতিব্যাপ্তি-দোষে 
দুষ্ট হইয়া যায়। এই কারণেই কিরণাবলীকার পৃথিবীত্ব প্রভৃতি জাতিগুলিকে 
অপরা জাতি বলিয়া বর্ন করিয়াছেন। এ জাতিগুলি পৃথিবী প্রভৃতি 
বড়বিধ দ্রব্যে থাকায় এবং গুণ ও কর্মে না থাকায় সাধর্স)টি অব্যাপ্তি ও 
অতিব্যাপ্তি-দোষে দুষ্ট হইবে না। 

প্ররুতদ্ছলে বড়বিধ পদার্থের মধ্যে কেবল ভ্রব্য-পদার্থের সাধর্ম্য ব্যাখ্যান 
প্রক্রান্ত হওয়ায় নববিধদ্রব্য-সাধারণ যে দ্রব্যত্ব-জাতি তাহাই বুদ্ধিস্থ হয়। অতএব, 
এই স্থলে  ভরব্যত্ব-জাঁতি অপেক্ষায় যে সকল জাতি অপরা হইবে অর্থাৎ 
দরব্যহ্থের সমানাধিকরণ হইয়া উহার ন্যুনবৃতিক হইবে তাঁহাদেরই অপরা জাতি 
বলা হইবে।১ ভব্যত্বের সমানাধিকরণ অথচ ন্যুনবৃত্তিক হইতে পৃথিবীত্ব প্রভৃতি 
জাতিগুলিই হইবে । অতএব, কিরণাঁবলীকার ফলকীর্তনরূপেই পৃথিবীত্ব প্রভৃতি 
জাতিগুলিকে অপর! জাতি বলিয়াছেন। সুতরাং, দ্ব্যত্ব-সমানাধিকরণত্ববিশি্ট 
তন্ানবৃতিাতিমতৃকেই উক্ত গ্রন্থের দ্বারা পৃথিব্যাদি বড়বিধ পদার্থের সমানধর্ম 
বলা হইয়াছে। 

পরমূতস্থ “পৃথিবুদক"*” ইত্যাদি গ্রন্থের উপলক্ষণপরতা স্বীকার করিয়া 
কিরণাবলীকার সংস্কারবন্ধকে পূর্বোক্ত যড়বিধ দ্রব্যের আর একটি সাধ্য 
বলিয়াছেন। বৈশেধিকনয়ে বেগ, স্থিতিস্থাপকত্ব এবং ভাবনা এই গুণত্রয়কে 
সংস্কার বলা হইয়াছে । ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ুতে বেগ এবং স্থিতিস্থাপকত্ব 
এই দ্বিবিধ সংস্কার, মনে বেগ (এবং কাহারও কাহারও মতে স্থিতিস্থাপকতা) এবং 
আত্মাতে ভাবনাখ্য সংস্কার বিদ্যমান আছে।২ অতএব, সংস্কারবন্থকে ষড়বিধ 


৯ অগরজাতিমন্ং দ্রব্যত্বনুযুনবৃত্তিজাতিমত্বম্‌। সুতি, পৃঃ ১৫৩ 
মধুক্লানাথ এস্থলে জব্যনিষান্যোন্ঠাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকদ্রব্যবৃত্তিজাতিত্বকেই অপরা জাতির লক্ষণ 
বলিরাছেন। দ্রব্যনিষ্ঠ অন্তোন্তাভাব বলিতে 'পৃথিবীত্ববান্‌ ন’ এই যে ভেদ তাদৃশ ভেদের 
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক পৃথিবীত্বকে গ্রহণ করা যাইবে । 

২. কেবাঞ্চিন্মতে মনশ্তপি স্থিতিস্থাপকতবস্ত সত্বাদিতি ভাবঃ। মনফি কেযাঞ্চিন্মতে স্থিতিস্বাপক 
ইতি বাদিবিনোদে ব্যক্তমূ। সেতু, পৃঃ ১৫৩ 

পৃথিব্যাদিবু বেগস্থিতিস্থাপকৌ, জীবাস্মনি ভাবনেত্যর্থঃ।  মনগ্তপি স্থিতিস্থাপক ইতি 

কৈচ্চিলিখনাৎ । ভাস্কর, পৃঃ ৬০ 


কিরণাবলী ১৭৫ 


দ্রব্যের সমানধর্স বলিতে কোন বাধা: নাই । এন্থলে অবশ্য প্রশ্ন হইতে পারে 
যে» উল্লিখিত যড় বিধ দ্রব্যের মধ্যে ইশ্বরও প্রবিষ্ট আছেন) কারণ বৈশেষিক 
শাস্ত্রের সিদ্ধান্তানুসারে জীব “ও ঈশ্বর ভেদে আত্মার দৈবিধ্য স্বীকৃত আছে। 
কিন্ত, ইহা দেখা যায় যে, উক্ত সংস্কারগুলির কোনটিই ঈশ্বরে নাই । ইশ্বরীয় 
জ্ঞান সর্ববিষয়ক, নিত্য ও অপরোক্ষাত্মক হওয়ায় ঈশ্বর কখনও পূর্বজ্ঞাত বিষয়ের 
স্মরণ করেন না। অতএব, ভাবনাত্মক সংস্কার ঈশ্বরে থাকিতে পারে নাঁ। 
আর, বেগ ও স্থিতিস্থাপকত্বের কোনও প্রশ্নই নাই । এরূপ অবস্থায় সংস্কার- 
বন্ব-রূপ ধর্মটি ঈশ্বর-রূপ আত্মার অন্তর্তাবে অব্যাপ্ত হইয়া যাইবে । ইহার সমাধানে 
মথ,রানাথ বলেন যে, সংস্কারবত্ব-পদের দারা আচার্য সাক্ষাদ্ভাবে সংস্কারকেই 
দ্রব্যাদি বড়বিধ পদার্থের সাধর্ম্য বলেন নাই, কিন্ত সংস্কারবদ্বৃতি-ভুরব্যনিষ্ট- 
অন্যোন্তাভাব-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকীভূত থে জাতি সেই জাতিমত্বকেই সাধ্য 
বলিয়াছেন। এক্ষণে আর ইশ্বরাত্তর্তাবে অব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, পূর্বোক্ত 
প্রকারে জাতি-রূপে আত্মত্বের গ্রহণ হইতে পারিবে এবং এ আত্মত্ব-জাতি 
জীবাত্মার স্থাঁয় ঈশ্বরেও থাকায় অব্যাপ্ডির পরিহার হইবে। পূর্বোক্ত পরিষ্কারে 
সংস্কারবদ্বৃত্তিত্বটকে জাতির একটি বিশেষণ-রূপে গ্রহণ করিতে হইবে এবং 
দ্রব্যনিষ্টান্যোন্থ/ভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বকে উক্ত জাতির দ্বিতীয় বিশেষণ-রূপে 
বুঝিতে হইবে । সুতরাং, ইহা সুস্পষ্ট হইতেছে যে, লক্ষণবাঁক্যে বগিত জাতিতে 
সংস্কারবদ্বৃত্তিত্ব এবং দ্রব্যনিষ্ঠান্ঠোন্যাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব_ এই ধর্মদ্বয় 
বিশেষণ-রূপে প্রবুক্ত হইয়াছে । উক্ত বিশেষণদয়বিশিষ্ট জাতি-রূপে পৃথিবীত্বকে 
পাওয়া যাইবে ৷ কারণ, উহা স্থিতিস্থাপকত্ব-রপ সংস্কারবিশিষ্ট যে কট প্রভৃতি 
পাথিব বস্তু তাহাতে আশ্রিত হয় এবং “পৃথিবীত্ববান্‌ ন’ এই ভেদ জলাদি দ্রব্যে 
থাকায় এ পৃথিবীত্ব জাতি দ্রব্যনিষ্ঠ যে অন্যোন্যাভাব (“পৃথিবীত্ববান্‌ ন’ এইরূপ 
ভেদ ) তাহার প্রতিযোগিতারও অবচ্ছেদক হয়। অতএব, বিশেষণদয়বিশিষ্ট 
জাতি-রূপে গৃহীত যে পৃথিবীত্ব-জাতি তাহা! সকল পাধিব দ্রব্যে থাকায় পৃথিবীতে 
উক্ত লক্ষণের সমন্বয় হইবে । এইরূপেই জলত্ব প্রভৃতি জাতিগুলির গ্রহণ হইবে 
এবং তন্বারা জলাঁদি অবশিষ্ট দ্রব্যেও লক্ষণের সঙ্গতি হইবে । উক্ত বিশেষণদর়- 
বিশিষ্ট জাতি-রূপে আত্মত্বের গ্রহণে কোনও বাধা থাকে না) কারণ, ভাবনাখ্য 
সংস্কারের আশ্রয়ীভূত জীবাত্মসমূহে আশ্রিত আত্মত্বজাতিতে যে সংস্কারবদ্‌- 
বৃত্তিত্ব-রূপ বিশেষণটি আছে তাহা! অনায়াসেই বুঝা যায়। আর, জলাদিদ্রব্য 
“আত্মত্ববান্‌ন এই আকারের ভেদ বিদ্যমান থাকায় উহা যে দ্রব্যনিষ্ঠা- 


১৭৬ কিরণাবলী 


স্যোষ্যাভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হইয়াছে তাহাও তুলাভাবেই বুঝা যায়৷ 
অতএব. উক্ত বিশেষণদয়বিশি্ট আত্মত্ব-জাতি জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ত্ 
বিদ্যমান থাকায় ঈশ্বরেও এই লক্ষণের সমন্বয় হয় ।১ 

পূর্বব্ণিত বিশেষণদ্বয়ের প্রথমটি পরিহার করিলে দ্রব্যনিষ্ঠান্তোন্ঠাভাব- 
প্রতিবোগিতাবচ্ছেদক জাতিমত্বকে দ্রব্যাদি বট্পদার্থের জমানধর্ম বলিয়া 
বুঝিতে হইবে । কিন্ত, উহা সত হয় না। কারণ, এরূপ হইলে রূপত্ব, রসত্ব, 
কর্মত্ব প্রভৃতি জাতিরও' গ্রহণ হইবে এবং তদ্বারা কর্মে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি 
হইবে । দ্রব্যনিষ্ঠান্ছোন্যাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদক জাতি-রূপে যে রূপত্ব বা 
কর্মত্বের গ্রহণ হয় তাহা সহজেই বুদ্ধিন্থ করা যায়। কারণ, বায়ু ও আকাশে 
‘রূপত্ববান্‌ ন’ এই ভেদ এবং কর্মত্ববান্‌ ন’ এই ভেদ থাকায় রূপত্ব ও কর্মত্ব জাতি 
ব্যনিষ্ঠ অন্যোন্টাভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হইয়া গিয়াছে। এই কারণেই, 
িংস্কারবন্বৃতিত্ব' এই বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে আর অতিব্যাপ্তির 
সম্ভাবনা থাকে না। কারণ, রূপত্ব বা কর্মত্ব জাতি কদাচ সংস্কারবান্‌ পদার্থে 
আশ্রিত হয় না।২ এস্থলে দ্বিতীয় বিশেষণটি পরিত্যক্ত হইলে, অর্থাৎ কেবল 
সংক্কারবদ্র্ত্তিজাতিমত্বকে উক্ত বড়বিধ দ্রব্যের সাধর্স্য বলিলে সংস্কারবদ্বৃভি 


জাতি-রূপে সত্তা ও দ্রব্যত্বের গ্রহণ হয় । উহারা আকাশে ও গুণপদার্থে থাকায় 
উক্ত লক্ষণ অতিব্যাপ্তি-দোষে দুষ্ট হইয়া যায় । 


স্কিভিলিভ্যাদিতত। ক্রিম স্পন্স্দ্বত্ডা। মূত'ভস- 
সন্বগ্গতুসলিমাপলিস্ণেষঃ। শল্পভ্বা্পল্রত্বে গুণলত্ৰিশেশে। 
ক্ষেতে । হলগঠ সংহ্গাল্রনিশ্পেম্স্দ্বত্ভ।। 


‘ক্ষিতি’ ইত্যাদি গ্রন্থের ব্যাখ্যা করা হইতেছে । (প্রকৃতস্থলে ) 
স্পন্দই “ক্রিয়া” পদের অর্থ হইবে (এবং) তদাশরয়ত্বই ( ক্ষিত্যাদি 
পদার্থের ) সাধর্ম্য হইবে। অসর্বগত পরিমাণই মূর্তত্ব। তাহার যোগ 
( অৰ্থাৎ সমবায়কে ) উক্ত ভ্রব্যসমূহের সমানধর্স বলিয়া বুঝিতে হইবে । 


৯ ন চেশবরাত্ন্তব্যাপ্তিঃ  সংস্কারবদ্বৃততিব্যনিষ্ান্ঠো্তাভাবপ্রতিযোগিতাঁবচ্ছেদকজাঁতিসন্স্ত 
বিবক্ষিতত্বাৎ।  রহন্ত, পৃঃ ১৮৭ 

২ গণকর্ণাতিব্যাপ্তিবারণায় বৃভ্যন্তং জাতিবিশেষণম্‌। এ 

৩ ক্ষিতিজলজ্যোভিরনিলমনসাং ক্রিয়াবন্বমর্তবপরজ্থাপরত্ববেগবদধানি। প্রশস্তপাদ 
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(গুণবিভাগে কীতিত যে ) পরত্ব ও অপরত্ব তাহাই প্রকৃতস্থলে পরত্ব ও 
অপরত্ব হইবে । অগ্রে পরত্ব ও অপরত্ব ব্যাখ্যাত হইবে । সংস্কার- 
বিশেষই বেগ-পদের অর্থ । উহার আশ্রয়ত্বকে এ সকল দ্রব্যের 


সমানধর্ম বলা হইয়াছে। 

প্রশস্তপাঁদীচার্য ‘ক্ষিতি’ ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও 
মন এই পঞ্চবিধ পদার্থের ক্রিয়াবত্র, মূর্তত্ব, পরত? অপরত্ব ও বেগবৰ এই পাঁচটিকে 
সমানধর্ম বলিয়াছেন। এই মূলগ্রন্থের ব্যাখ্যায় আচার্য উদয়ন ‘ক্রিয়া’ পদের 
অর্থ বলিয়াছেন স্পন্দ। সাধারণতঃ ক্রিয়া বলিতে আমর! স্পন্দকেই বুবিয়া 
থাঁকি অর্থাৎ স্পন্দন ক্রিয়া-পদের প্রসিদ্ধ অর্থ । অতএব, এন্থলে এরূপ প্রশ্ন 
হওয়া স্বাভাবিক যে, কিরণাবলীকাঁর যখন প্রসিদ্ধার্থক পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন 
তাহার কোন বিশেষ তাৎপর্য আছে কিনা । উত্তরে আমরা বলিতে পাঁরি যে, 
ব্যাকরণশান্তরে ক্রিয়া-পদের অর্থ বিশেষভাবে কথিত হইয়াছে। সেখানে এইরূপই 
বলা হইয়াছে যে, যাহা ভূ-প্রভৃতি ধাতুর দ্বারা অভিহিত হয় তাহাই ক্রিয়া । 
প্ররূপ অর্থ স্পন্দও হইতে পারে, তদ্তিরও হইতে পারে। ব্যাকরণশান্তরে ‘ভূ’ 
ধাতুর অর্থ বলা- হইয়াছে সত্তা । এ সততা স্পন্দাত্মক নহে অথচ ব্যাকরণ- 
শাত্রান্সারে ‘ভূ’ ধাতু প্রতিপাদিত এ সভ্তাই ক্রিয়া বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে। 
এইরূপ ব্যাকরণশান্্সন্মত অর্থে যে এস্থলে ক্রিয়া-পদের প্রয়োগ হয় নাই ইহা 
বুঝাইবার জন্যই কিরণাবলীকার ক্রিয়া-পদের অর্থ বলিতে প্ররৃত্ত হইয়াছেন। 
এই স্পন্দবত্তা অর্থাৎ স্পন্দাশরয়ত্ব পঞ্চবিধ দ্রব্যের সমানধর্ম। পৃথিবী, জল প্রভৃতি 
পঞ্চবিধদ্রব্যে যে স্পন্দ থাকে ইহা আমাদের অন্ুভবগোচর হয়। অতএব, এস্থলে 
অব্যান্তির আশঙ্কা নাই বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু, অনুধাবন করিলেই বুঝা যাইবে 
বে, বাস্তবিকপক্ষে তাহা সত্য নহে। প্রাচীনগণ পৃথিবী প্রভৃতি জন্ত-দ্রব্যবিশেষে 
উৎপন্নবিনাশিত্বও স্বীকার করেন। এরূপ হইলে উৎপন্ন-বিনাশী পাধিবাঁদি বস্তুতে 
স্পননবন্ব-লক্ষণের অব্যাঞ্ডি হইবে । কারণ, তাদৃশ দ্রব্যে কোনও প্রকার স্পন্দন 
জন্সিবার অবকাশ থাকে না। উৎপত্তিক্ষণে জন্য-দ্রব্যে যে গুণ বা ক্রিয়া থাকে 
না ইহা আমরা অবগত আছি। পরবর্তী ক্ষণে বিনষ্ট হওয়ায় ক্রিয়োৎপত্তির 
সম্ভাবনা কোথায়? অথচ এ সকল দ্রব্যও পার্ধিবাদি দ্রব্য বলিয়াই পরিগণিত 
হইয়া থাকে । অতএব, ইহা বলা সঙ্গত হয় না যে, স্পন্দাশ্রয়ত্ব দ্রব্যাদি পঞ্চবিধ 
পদার্থের সমানধর্ম । মূর্তত্ব প্রভৃতি অন্যান্য ধর্মের সম্বন্ধেও অনুরূপ আপত্তি উত্থিত 
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হইতে পারে। ইহার সমাধানে প্রকাশকার বলেন বে, স্পন্দাশবয়বৃত্তি যে দ্রব্যত্বের 
ব্যাপ্যজ্জাতি তদাশযয়ত্বকেই প্রকৃতস্থলে ক্রিয়াবত্ব-পদের দ্বারা পৃথিবী প্রভৃতি 
পঞচবিধ রবের সমানধর্ বলা হইয়াছে।১ এক্ষণে আর উক্ত আপত্তি হইবে না। 
কারণ, স্পন্দাত়বৃত্তি-দ্রব্যত্বব্যাপ্য জাতি-রূপে পৃথিবীত্ব প্রভৃতি জাতিগুলির 
গ্রহণ হইবে। এ ভাতিগুলি উৎপভিক্ষণেও জন্য-দ্রব্যে বি্বমান থাকায় উৎপন্ন- 
বিনষ্ট দ্রব্যেও উহাদের সময় হইবে। ূর্তত্ব প্রভৃতির সম্বন্ধেও এইভাবে 
মু্ডতবাঅয়বৃভিদরব্যত্বব্যাপ্যজা তিমন্বকে উহাদের সাধর্ময বলিয়া বুঝিতে হইবে । 
আকাহশেংভ্যাদ্ছি। ্বগভুক্ৎ পুঁলো্তেত্ব সেক্স 
পাভজবৎ ন্লজ্দগ। শীল্লস্সহুত্ত্রৎ ভাব কীভী্রাওসহু- 
সল্লিসাশিতআগগ। নন্দিতা পত্ৰিসাণসিতি ভেন । হত্যা 
গশুক্ুজ্ৰক্লোল্পি ভহ্াভান্বভ্ৰসঙ্গাহু । হস্ত ন্বিভস্ত্যাছিছ- 
পল্রিক্তল্গনাভাত্রে প্ৰমাণ, ভচ্ছ ভান্বশ্বস্ছচত । 
ভুদ্তকাতনে পল্ধসসূহ্মমদ্বাৎ, লিন এন শলস্মাঞ্ুক্সিভি 
০০৪ । ভচ্ছভাতলেলি পলত্তসসহুতভ্ৰাৎ লিন্িভত্ুস্বলী- 
ক্ষাশাদ্ছী তি ন কস্িছিস্পেক। ভস্মা্ছস্তত্বিভল্ত্যাদিত- 
জক্ুবন্নিক-বলীন্বিভল্লেভ্যো স্যাহ্বতুঃ পল স্পান্নসন্কু- 
হ্বত্তশ্ভ শপলিস্পেঠ শ্রভযক্ষলসিদ্দো হুলপহত3। ভত্ৰ 
সথা ন্বিকন্বকাভজা পরমাণুভতুং ভথ!া শ্রক্ষকাজয। 
শল্-সহ্ত্ভ্রসীভি। সন্বসংহবোগিসমানতলেশজ্রসূ । 
সন্বেষাং সহযোগি মুভান্নাং সহোগন্বস্ত্যা। সমান৷ 
আনক্াশাদ্ছতে। দেশা্তেমাং ভাব্স্তভ্বম্‌ ৷ প্টুর্ল- 
সাক্াম্পাপম্স এল স্সুর্ডেস্ বর্ভভ্ড ইন্ভুক্ত সম্প্রতি ভু 
ক এলাকা স্পাদিকস্, নভ্ডজ্ত হুত্যপশৌনক্ৰুজ্ু্যস্‌ । জলা 
শুং সুভূসহতবোগ। এবাকাশাল্ছিয বভর্ভ ইজ্ভ্য্তং 
সম্পকে স্পা এব ন্শ্রভূত্তিত্ত, ভক্ত ইুত্যপোৌন- 
ক্জ্ত্যম্‌। ‘=?কাল্লাৎ, ভ্িীলজাসালততেগগনিল্লহ৪। 
আকাশ, কাল--ইত্যাদি গ্রন্থের ব্যাখ্যা করা হইতেছে। সর্বগতত্ 


৯ সনদ ইতি স্পনদবদ্বৃতভিদব্যত্ব্যাপ্জাতিমবসিত্য্থঃ। প্রকাশ, পৃঃ ১৬৬ 
২ আকাশকালদিগাত্মনাং অর্বগতত্ং সৰ্বমহত্বং সর্বসংবোখিসমানদেশত্বঞ্চেতি । প্রশস্তপাদ 
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বলিতে পূর্বোক্ত সকল বস্তুতে গতত্বকে অর্থাৎ (তাহাদের সহিত ) 
সম্বন্ধকে বুঝিতে হইবে। ( অর্থাৎ পূর্বোক্ত সকল দ্রব্যের সহিত 
আকাশাদির সম্বন্ধকে প্রকৃতস্থলে আকাশ, কাল, দিক্‌ ও আত্মার 
সর্বগতত্ব বলিয়া বুঝিতে হইবে।) চরম উৎকর্ষকে প্রাপ্ত যে মহৎ 
পরিমাণ তাহার যোগকে ( অর্থাৎ এরূপ পরিমাণের সহিত সম্বন্ধকে ) 
( প্রকৃতস্থলে ) পরমমহত্ব বলিয়া বুঝিতে হইবে । ইহা বলা যায় না যে, 
ইয়ত্তাই পরিমাণ (অর্থাৎ যাহার ইয়ত্তা আছে তাহাই পরিমাণ)। কারণ, 
তাহা হইলে সংখ্যা ও গুরুত্ব এই উভয়েরও তথাভাবের ( অর্থাৎ, 
পরিমাণত্বের ) প্রসক্তি হইবে । (আরও কথা এই যে) হস্ত, বিতস্তি 
প্রভৃতির কল্পনা সম্ভব ন! হওয়ায় পরমাণুতে তদভাবের ( অর্থাৎ তাহা না 
থাকিবার ) আপত্তি হইবে । (ইহাও বল! যায় না যে) হস্ত, বিতস্তি 
প্রভৃতি ইয়ত্তা না থাকিলেও পরমস্ুক্ষত্ব নিবন্ধন পরিমিতই হইবে ; 
কারণ, তাহা ন! থাকিলেও (অর্থাৎ, হস্ত, বিতস্তি ইত্যাদিরূপ 
ইয়ত্তা না থাকিলেও) পরমাণুর স্থক্মত্বর ম্যায় আকাশাদি দ্রব্যে 
পরমমহত্ব থাকিতে কোনও বাধা নাই। সুতরাং পরিমিতত্ব-রূপে 
আকাশাদি ও পরমাণু ইহাদের অবিশেষই. বুঝিতে হইবে । অতএব 
হস্ত, বিতস্তি প্রভৃতি প্রকর্ষ ও অপকর্ষের আশ্রয়ীভূত বলিয়া পদার্থাস্তর 
হইতে ব্যাবৃত্ত পরিমাণত্ব-রূপে পরস্পর অন্ুবৃত্ত যে প্রত্যক্ষসিদ্ধ গুণবিশেব 
( পরিমাণ ) তাহা অস্বীকৃত হইতে পারে না। যেরূপ অপকর্ষের সীমা! 
প্রাপ্ত হইলে (ভ্রব্যবিশেষের ) পরমাণুত্ব, সেইরূপ উৎকর্ষের সীমা প্রাপ্ত 
হইলে (দ্রব্যবিশেষের ) পরমমহত্বও সম্ভব হইবে । 
সর্বংযোগিসমানদেশত্ব বলিতে সকল সংযোগী অর্থাৎ মূর্ত 
পদার্থগুলির সংযোগসম্বন্ধে আকাশাদি দ্রব্যগুলি তুল্যভাবে দেশ 
(অর্থাৎ অধিকরণ ) হইয়া থাকে । অতএব, তাদৃশ দেশের ভার 
(অর্থাৎ দেশত্বকে ) (প্রকৃতস্থলে ) সর্বসংযোগিসমানদেশত্ব বলিয়া 
বুঝিতে হইবে ৷ পূর্বে ( সর্বগতত্ব-পদের দ্বারা) আকাশাদিই সকল 
মূর্ত দ্রব্যে থাকে, ইহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে, ( সর্বসংযৌগিসমান- 
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দেশত-পদের দ্বারা) তাহারা ( অর্থাৎ মূর্ত দ্রব্যগুলি) আকাশ প্রভৃতিতে 
থাকে ইহা বলায় পুনরুক্তি হইল না। অথবা, পূর্বে মূর্তপদার্থের 
সংযোগগ্লিই আকাশাদিতে থাকে এই কথা বলা হইয়াছে, বর্তমানে 
ূর্ত ভরব্যগুলিই ( সংযোগসম্বন্ধে ) আকাশ প্রভৃতিতে থাকে ইহা বলায় 
পুনরুক্তি হইল না। মূলস্থ “চ'-পদের দ্বারা ক্রিয়া, পরত্ব, অপরত্ব ও 
বেগ ইহাদের অভাবকেও আকাশাদি পদার্থগুলির সমানধর্ম-রূপে 

সমুচ্চয় করা হইয়াছে । 
আকাশ, কাল, দিক্‌ ও আত্মা এই চতুবিধ দ্রব্যের সর্বগতত্ব, পরমমহত্ব ও 
সর্বসংযোগসমানদেশত্বকে সাধর্ম্য বল! হইয়াছে। “গতত্ব” বলিতে সাধারণতঃ 
গমনীয়ত্ব বা গমনকে বুঝাঁয়। এইরূপ হইলে সকলদেশীধিকরণ যে গমন অর্থাৎ 
স্পন্বনবিশেষ তদাশ্রয়ত্রকে আকাশাদি পূর্বোক্ত চতুবিধ দ্রব্যের সমানধর্ম বলিতে 
হয়; কিন্ত, তাহা সম্ভবপর হয় না। কারণ, বিভু-পদার্থের দ্বারা অনাক্রান্ত দেশ ন! 
থাকায় উহার স্পন্দন বা ক্রিয়া হইতে পারে না। এই কারণেই সর্বগতত্বের অন্তর্গত 
গতত্বের ব্যাখ্যায় কিরণাঁবলীকার উহাকে ‘সম্বন্ধ’ বলিয়াছেন।১ ইহার দ্বারা 
সকলদেশের সহিত সম্বন্ধকে আকাশাদি চতুবিধ দ্রব্যের সমানধর্স বলা হইয়াছে । 
এক্ষণে আর অর্থের কোন অসঙ্গতি হইবে না। কারণ, উহাদের গতি বা স্পন্দন 
না থাকিলেও সকলদেশের সহিত সম্বন্ধ বা প্রাপ্তি আছে। এছ্থলে সমন্ধ বলিতে 
সংযোগকেই বুঝিতে হইবে । কারণ, অবয়বাবয়বিভাবাদি না থাকায় দেশের 
সহিত আকাশাদির সমবায়-সমগন্ধ হয় না। এস্থলে দেশ বলিতে দ্রব্যমাত্রকেই 
বুঝিতে হইবে। অবশ্য যদি বিভুদরব্য্ধয়ের সংযোগ অর্থাৎ নিত্যসংযোগ 
অস্বীক্কৃত হয়, তাহা হইলে মূৰ্তদ্ব্যগুলিকেই দেশ বলিয়া বুঝিতে হইবে । 
এইরূপ হইলে যাবওুরর্তদ্ব্যপ্রতিযোগিক যে সংযোগ তদাশরযত্বকে সর্বগতত্ব- 
পদের দ্বারা আকাশাদি দ্রব্যচতুষ্টয়ের সমানধর্ম-রূপে কীর্তন করা হইয়াছে বলিয়া 
মনে হয়। কিন্ত, ইহা অসম্ভব । কারণ, মূর্ঠদ্রব্যগুলির উত্পাদবিনাশ বিভিন্ন- 
কালীন হওয়ায় যাবৎ-মূর্তত্রব্য-প্রতিযোগিক কোনও সংযোগই সম্ভবপর হয় না। 
আর, ইহাও বলা সমীচীন হইবে না যে, বিভিন্র্তদ্রব্যপ্রতিযোগিক যে বিভিন্ন 
সংযোগ তত্সমূহাশ্রয়্ই প্রক্কতস্থলে সর্বগতত্ব হইবে । কারণ, তাদৃশ সকল 
সংযোগের এককালীনত্ব সম্ভব না হওয়ায় এরূপ সমুহ কোন বাস্তব পদার্থ হইতে 

> গতত্ং স্পন্দাভাবাদসম্ভবীত্যন্তথা ব্যাচষ্টে প্রকাশ, পৃঃ ১৬৭ 
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পারে না।১ ইহার উত্তরে প্রক।শকার বলিয়াছেন বে, সংযোগসম্ন্ধাবচ্ছিন্ 
যে মূর্তনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্ব তদভাবকেই সর্বগতত্ব বলিতে হইবে । 
কোনও মূর্ত পদার্থেই বিভু-দ্রব্যের সংযোগ-সঙ্বন্ধে অভাব পাওয়া যাইবে না। 
কারণ, আকাশাদি বিভু-দ্রব্যগুলির সংযোগ মূর্ত-পদার্থমাত্রেই বিদ্যমান আছে। 
অতএব, মূর্তনিষ্ঠ অভাবীয় যে সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা তাহার, 
অভাব আকাশাদি চতুবিধ বিভু-পদার্ধে থাকায় তাঢৃশ সর্বগতত্বকে উহাদের সমান 
ধর্ম বলিতে বাধা নাই । আকাশাদি দ্রব্যগুলি সংযোগ-সন্বন্ধে আশ্রিত হয়, 
এই নিয়ম স্বীকার করিয়াই পূর্বোক্তভাবে নির্বচন করা হইয়াছে অন্যথা, 
সংযোগ-সন্বন্ধে আকাশীদির অভাবও মূর্তদ্রব্যে থাকায় তাদৃশ প্রতিযোগিত্বের 
অভাব আকাশাদি দ্রব্যে সম্ভবপর হইবে না। এই মতে সন্ন্ধাবচ্ছিনন বৃত্তিত্বের 
অভাবকে অবলম্বন করিয়াই আকাশাদি পদার্থের অনাশ্রিতত্ব বুঝিতে হইবে । 
সংযোগ-সঙ্বন্ধে সকল মূর্ত পদার্থেরই অভাব মূর্তপদার্থে থাকায় মূর্তনিষ্ট-অভাবীয়- 
সংযোগসন্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার অভাব কোনও মূর্ত পদার্থে থাকিবে না। 
আর, কোনও মূর্তপদার্থের দ্বারা যখন বিশ্বব্হ্মা্ড পরিব্যাপ্ত নহে, তখন মূর্ভপদার্থে 
উক্ত সাধর্ম্যের অতিব্যাপ্তি হইতে পারে না।২ 

এন্থলে যদি সংযোগ-সম্বন্ধেও আঁকাশীদির আশ্রিতত্ব অস্বীকার করা যায়» 
তাহা হইলে পূর্বোক্ত ব্যাখ্যার পাহায্যে অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে না। কারণ, 
সংযোগ-সম্বন্ধেও আকাশের অভাব মূর্ভপদার্থে বিদ্যমান থাকায় এ পদার্থগুলিও 
ুরভনিউ-অভাবীয়-সংযোগসন্ধবচ্ছি-গ্রতিযোগিতার আশয়ই হইয়া থাকে । 

ঈদৃশ প্রতিযোগিতার অভাব আকাশাদি চতুবিধ পদার্থে সম্ভবপর হইবে না ॥ 

এবিষয়ে বলা যায় যে, যদক্গযোগিক সংযোগের প্রতিযোগিত্ব সকল মূর্তপদার্থে 
থাকে, অর্থাৎ মূর্তত্বের ব্যাপক হয় তদ্বত্বকেই আকাশাদি চতুবিধ দ্রব্যের সাধর্ময 
বনিয়া বুঝিতে হইবে। এই স্থলে যৎ-পদে আকাশাদি পূর্বোজত চতুবিধ দ্রব্যের 
প্রত্যেকটি গৃহীত হইবে। অতএব, তদ্বব আকাশীদি চতুবিধ দ্রব্যে বিদ্যমান 
থাকায় অব্যাপ্তির আশঙ্কা হইবে না । আকাঁশান্থুযোগিক সংযোগের প্রতিযোগিত্ব 
বে. মূর্তত্বের ব্যাপক তাহা বুঝিতে পারা যায়। কারণ, এমন কোনও মূর্ত বস্ত 

১ ননু প্রাগুক্তযাবন্নিরপিতৈকসন্বন্ধা্রয়ত্বমসিদ্ধম্‌:। নচ সর্বেষাঁং মুর্তানাং ষে সংযোগাস্তদত্বমূ। 
ঘটগটনংযোগাদীনামিহাভাবাৎ। প্রকাশ, পৃঃ ১৬৮ 


২ সংযোগিত্বাবচ্ছিনূর্তনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বন্ত যত সংযোগিত্বং সর্বমূর্তদ্রব্যেষু বর্ততে 
তদ্বব্বন্ত বা বিবক্ষিতত্বাৎ। এ 
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নাই যাহাতে আকাশসংযোগ থাকিবে না। এইরূপ আত্মা, দিক্‌ ও কালের 
সংযোগ সকল মূর্ত পদার্থে বিদ্যমান থাকায় ইহারাও বৎ-পদের দ্বারা গৃহীত 
হইবে। অতএব, তদ্বত্বের আশুয় হওয়ায় ও সকল স্থলেও লক্ষণের সঙ্গতি 
হইবে । যৎ-পদের দ্বারা আমরা কোনও মূর্ত-পদার্থকে গ্রহণ করিতে পারি না। 
কারণ ঘটপটাদি কোনও মূর্ত-পদার্থের সংবোগই ূর্তত্বের ব্যাপক হয় না। কোনও 
মূর্তের সংযোগই সকল মূর্ত-পদার্থে থাকে না। অতএব, ইহাতে মূর্তদ্বব্যে 
অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকিবে না । 

আকাশাদি চতুবিধ দ্রব্যের অপর একটি সাধর্ম্য হইতেছে পরমমহত্ব। যে 
পরিমাণ প্রকর্ষের কাষ্ঠাপ্রাপ্ত তাহাকেই পরমমহত্ব বলা যাইবে । তাদৃশ পরমমহত্ব 
আকাশ, কাল, দিক্‌ ও আত্মা এই চতুবিধ দ্রব্যের সমানধর্স । এন্থলে পরিফার- 
প্রসন্দে প্রকাশকার বলিয়াছেন যে, ব্বজাতীয়-প্রতিযোৌগিক অপকর্ষের অনাশরয় 
যে মহত্ব-পরিমাঁণ তাহাকে প্রকর্ষের পরমকাষ্ঠাপ্রাপ্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে ।১ এস্থলে 
স্ব-পদের দ্বারা মহত্থপরিমাঁণ গৃহীত হইবে | “পরমমহত্ব' পরিমাণ কদাঁচ তজ্জাতীয়- 
কোনও-পরিমাণ-প্রতিযোগিক অপকর্ষের আশ্রয় হয় না। অন্যান্য পরিষাণমাত্রই 
পরিমাণাস্তরপ্রতিবোগিক অপকর্ষের আশ্রয় হইয়া থাকে । অতএব, কোন 
মধ্যম বা অণু পরিমাঁণকেই ন্বজাতীয় পরিমাণান্তর-প্রতিযোগিক অপকর্ষের 
অনাশ্রয় বলা বায় না। এস্থলে পরিমাণত্ব-প্রকারেই সাজাত্য বুদ্ধিস্থ করিতে 
হইবে। প্ররুতক্ষেত্রে অপকর্ষানাশ্রয় পরিমাণকে পরমমহত্ব-পরিমাণ না বলিয়া 
অপকর্ষে স্বজাতীয়-প্রতিযোগিত্ব-ূপ বিশেষণের দ্বারা ইহা বলা হইয়াছে যে, 
আকাশাদির পরিমাণও বিজাতীয় জ্ঞানাদি গুণের অপেক্ষা অপরুষ্ট। অতএব, 
পরিমাণ কখনও সামান্ততঃ অপকর্ষের অনাশ্রয় না হওয়ায় তাদুশ পরিমাণ 
'অপ্রসিন্ধ হইয়া যায়। অপকর্ষে ন্বজাতীয়-প্রতিবোগিকত্ব* এই বিশেষণটি প্রদত্ত 
"হইলে উক্ত অপ্রসিদ্ধি হয় না। কারণ, জ্ঞান কখনও “পরমমহত্ব পরিমাণের 
সঙ্গাতীয় হয় না।. পরিমাণই পরিমাণের সঙ্গাতীয় হইয়া থাকে । 


স্রৃথি ব্যাদ্লীনামিন্ডিং।  জুততমীসান্রিকহ সামান্তম্‌ ৷ 


অথ জ্ঞাভিন্ৰেব্ ওহ হিং ন স্যাহ ন স্যাদ্‌ ন্য৩৪কু- 
SE Ja EE 

১. স্বঙ্গাতীয়প্রতিযোগিকাপকর্ষানাঅ্রয্নমহত্বন্ত নিত্যমহব্বন্ত ব| যোগ ইত্যর্থঃ। প্রকাশ,পৃঃ ১৬৯ 
SRE পঞ্চানামপি _ ভূতত্বেন্দিয়প্রকৃতিত্ববাহৈকৈকেন্ড্ৰিয়গ্রাহবিশেষগুণবত্বানি। 
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নিহ্ৰসাভানেন ব্যক্কিন্িলল্ানজসসীত্ঞ | হিজিভ্িজ- 
্রাহ্যহিস্ণেকণ্ডশলক্ভা ভদ্যঞ্তিকেতি কেভিৎ। ভচ্কা 
সুর্ভত্ম্মন্সি ভ্কান্ভিন্লেন স্যাৎ। অলঙ্ছিলসল্লিসাশীভ্ 
ন্যভ৪কস্য সভ্ভাবা। এলসভ্ভ কো কাক ইতি হেলস 
ভজ্কাভিসহ্বভ্রসল্গা। ভথাহি সমনসি স্ু্ভং 
ল্বভিন্নি চ ভুতত্হ সাল্লস্পলসলিহীত্লিএ। অর্ডমানহু 
পুতিব্যােঁ সক্ষীশ্মেভ। অস্ত ভহি প্ৰতিব্ীীভ্বান্তনেক- 
নিবহ্ম্নপ্ৰত্থত্তন্লেব্ ভূভশন্দোহক্কালিব্বদিতি চেন্ন। 
একন্নিমিভূনজ্রে সম্তব্বভ্যন্েকাত ভ্ক্তন্স নানবকাশাহ । 
ভন্মাদ্‌ ওভ্ভাক্তন্যলিবলাশ্রজভঞক্সা জভূভান্নি সিদ্ধানি 
ভূভানী ভ্যস্যন্তে। 


পৃৃথিব্যাদীনাম্‌’ ইত্যাদি গ্রন্থের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। ভূতত্বকে 
ওপাঁধিক সামান্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। উহা (অর্থাৎ ভূতত্ব ) 
(সাক্ষাদ্ভাবে ) জাতি হইবে না কেন? (উত্তরে বলা যায় যে, ) 
উহ! জাতি হইবে না যেহেতু ব্যগ্রকের নিয়ম না থাকায় উহার 
অভিব্যক্তির (ও) নিয়ম অনুপপন্ন হইয়! যাইবে। কেহ কেহ বলেন যে, 
বহিরিক্দ্িয়গ্রাহা-বিশেষগুণবন্তাই_ (নিয়তভাবে ). উহার (অর্থাৎ 
“ভূতত্ব' জাতির ) ব্যঞ্জক হইবে । (তাহাও সমীচীন হইবে না ) ; কারণ, 
এরূপ হইলে মূর্তত্রকেও জাতি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যেহেতু 
(এ স্থলেও.) অবচ্ছিন্-পরিমাণ-রূপ নিয়ত ব্যঞ্জকের সঙ্ভাব আছে। 
ইহাও বল! যায় না যে তাহাই হউক; কোন দোষ ত দেখা যায় না। 
কারণ, এরূপ হইলে জাতিসম্বন্ধে সাক্কর্ষ-রূপ দোষের প্রসক্তি হইবে। 
তাহা এইরূপ হইবে ঃ পরস্পর পরস্পরকে পরিহার করিয়া মনে 
মূর্তত্ব ও আকাশে ভূতত্ব বিদ্যমান আছে এবং পৃথিবী প্রভৃতিতে উহারা 
সন্কীর্ণ ( অর্থাৎ একাধিকরণবৃত্তি ) হইয়। গিয়াছে । 

এরূপও বলা সম্ভব নহে যে, অক্ষ প্রভৃতি পদের ন্যায় ভূত-পদেরও 
পুথিবীত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন-ধর্ম-জন্ প্রবৃত্তি হউক (অর্থাৎ যেমন অক্ষ 
প্রভৃতি পদে চক্ষুষ্ট,, ভ্রাণত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম প্রবৃতিনিবৃত্তি-রূপে স্বীকৃত 
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হইয়াছে সেইরূপ ভূত-পদেরও পৃথিবীত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম প্রবৃত্তিনিমিত্ত 
হউক ); কারণ, প্রবৃত্তিনিমিত্রের এঁক্য সম্ভবপর হইলে (পদের ) 
অনেকার্থত্বের কল্পনা নিরবকাশ হইয়া বায়। অতএব, ইহাই বুঝিতে 
হইবে যে, ভোক্তব্য বিষয় রূপ, রস প্রভৃতির আশ্রয়রূপে প্রসিদ্ধ 
বন্তগুলিই ভূত-পদের দ্বারা অভিহিত করা হইয়াছে । 

ভূতত্বকে পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চবিধ দ্রব্যের সাঁধ্স্য বলা হইয়াছে। ভূতত্বের 
স্বরূপ প্রদর্শন করিতে যাইয়া আচার্য উহাকে জাতি বিয়া স্বীকার করেন নাই । 
তিনি ভূতত্বকে পঞ্চবিধ-্রব্যসাধারণ উপাধি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ভূতত্বকে 
কেন জাতি বল! যাইতে পীরে না৷ সে বিষয়ে কিরণাবলীকার অগ্রিম গ্রন্থের দ্বারা 
নিজ অভিমত বিবৃত করিয়াছেন। সাধারণতঃ ‘উপাধি’ বলিতে যাহা জাতি নহে 
অথচ কতকগুলি পদার্থের অন্ুগমক এইরূপ ধর্মকে বুঝায় । উপাধি দ্বিবিধ, 
জাতির ন্যায় অখণ্ড এবং সখণ্ড, অর্থাৎ একাধিক বিশেষণের দ্বারা বিশিষ্ট 
জাতিব্যতিরিক্ত কোন পদার্থ । অভাবত্ব প্রভৃতি ধর্মগুলিকে অখণ্ডোপাঁধি বলা 
হইয়াছে। ভূতত্ব অভাবত্ের হ্বায় কোনও অখণ্ডোপাধি হইতে পারে না ; কারণ 
কোন প্রমাণের দ্বারা উহা প্রমাণিত করা যায় না। সংস্কারভিন্ন যে বহিরিন্দ্রয়গ্রাহ- 
গুণত্বব্যাপা জাতি তাদৃশজাতিমৎ বিশেষগুণকেই ভূতত্ব বলিয়া বুঝিতে হইবে ।১ 
উক্ত বিশেষগুণের বিশেষণ-রূপে সংস্কারান্তত্ব ও বহিরিন্দরিয়গ্রাহগুণত্বব্যাপ্যজাতি- 
মনের প্রবেশ থাকায় এবং তাদৃশ গুণবন্ধের দ্বারা পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চবিধ দ্রব্যের 
অঙ্তগম বা সংগ্রহ হওয়ায় উহাকে সখণ্ড উপাধি বলিয়া বুঝিতে হইবে। গুণত্ব- 
ব্যাপ্য জাতি-রূপে রূপত্ব, রসত্ব, জ্ঞানত্ব, ইচ্ছাত্ব প্রভৃতি জাতিগুলিকে পাওয়া 
যায়। ইহাদের মধ্যে বহিরিন্দরিয়গ্রাহ হইতে রূপত্ব, রসত্ব, গন্ধত্ব, স্পর্শ, 
শব্দত, সংখ্যাত্ব, পরিমাণত্ব, সংযোগত্ব, বিভাগত্ব প্রভৃতি জাতিগুবিই হইবে ৷ 
এইরূপ জাতিমৎ্ বিশেষগুণ-রূপে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, সেহ প্রভৃতি গুণগুলিই 
হইয়া থাকে। তাদৃশ জাতির আশয়রূপে সংযোগ-বিভাগাদির গ্রহণ হইলেও ও 
গুলি বিশেষগুণ না হওয়ায় পূর্বোক্ত উপাধির অন্তর্গত হইবে না।২ এরপ 
বিশেষগুণ পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশে থাকায় লক্ষণটি সম্বিত 
হইবে । বহ্িরিন্দিয়গ্রাহ-গুণত্বব্যাপ্য জাতি-রূপে সংস্কারত্রেও গ্রহণ হয়; 


১ গুপাধিকমিতি। সংস্কারত্বান্তবহিরিন্দিয়গ্রাহগুণতবব্যাপ্যজাতিমদ্ৰিশেষগুণবত্বমূ ৷ প্রকাশ, পৃঃ ১৬৯ 
২ সংযোগত্বমাদায়াতিব্যাপ্তেরাহ বিশেষেতি। বিবৃতি, পৃঃ ১৬৯ 
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কারণ, বেগ প্রভৃতি গুণে বহিরিন্V্রিয়ে দ্বারা সংস্কারত্বও গৃহীত হয়। 
সংস্কারত্ব-রূপ জাতির আশ্রয়ীভূত বিশেষগুণ বে ভাবনাখ্য সংস্কার তাহা আত্ম-রূপ 
দ্রব্যে আছে অথচ আত্মা পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চবিধ পদার্থের অন্তর্গত নহে। 
এইভাবে আত্মাতে অতিব্যাপ্তি হয় বলিয়াই বহিরিক্রিয়গ্রাহ-গুধতবব্যাপ্য জাতির 
বিশেষণ-রূপে সংস্কারত্বান্তের নিবেশ করা হইয়াছে ।১ “বিশেষগুণ' না বলিয়া উক্ত 
জাতিমৎ গুণকে ভূতত্ব বলিলে তাদৃশগুণ-রূপে সংযোগাদির গ্রহণ হয় এবং উহা! 
কান প্রভৃতি দ্রব্যে বিস্তমান থাকায় অতিব্যাপ্তি হয়। এই কারণেই পূর্বোক্ত 
বিশেষণযুক্ত বিশেষগুণকে ভূতত্ব বলা হইয়াছে । ‘বহিরিন্দিয়গ্রাহত্ব এই 
বিশেষণটি পরিত্যক্ত হইলে সবস্কারত্বান্য যে গুণত্বব্যাপ্য জাতি সেই জাঁতিমৎ 
বিশেষগুণকেই ভূতত্ব বলিয়া বুঝিতে হয়। কিন্তু, ইহাতে ভূতত্বকে পৃথিবী 
প্রভৃতি পঞ্চবিধ দ্রব্যের সাধর্ময বলা যায় না। কারণ, তাদৃশ জাতি-রূপে জানত্ব- 
সুখত্বাদি গৃহীত হইবে। তাহাদের আশ্রয়ীভূত বিশেষগুণ বলিয়া জ্ঞান ও 
স্থখাদির গ্রহণ হইলে উহারা আত্মায় থাকায় অতিব্যাপ্তি দুম্পরিহর হইবে ।২ 
এই কারণেই গুধত্বব্যাপ্য জাতিতে বহিরিন্দরিয়গ্রাহত্ব-রূপ বিশেষণটি প্রদত্ত হইয়াছে। 
এক্ষণে আর অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, জ্ঞানত্ব প্রভৃতি জাতি বহিরিক্রিয়- 
রাহ নহে। “বহি:পদটি পরিত্যাগ করিয়া কেবল ‘ইন্দিয়গ্রাহত্ব’কে জাতির 
বিশেষণ-রূপে গ্রহণ করিলেও উক্ত অতিব্যাপ্তি থাকিয়াই যাইবে। কারণ, 
মনোরপ ইন্জিয়ের দ্বারা গুণত্বব্যাপ্য জ্ঞানত্বাদি জাতি গৃহীত হয়। 

প্রকুতস্থলে আত্মভিন্নত্বে সতি (অর্থাৎ আত্মভিন্নত্ববিশিষ্ট ) বিশেষগুণবত্ব- 
কেও ভূতত্ব বলা যাইতে পারে ।* পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ ও আত্মা 
এই যড়্‌.বিধ দ্রব্যে বিশেষগুণ থাকে । অবশিষ্ট তিনটি দ্রব্যে ইহা থাকে না। 
অতএব, উক্ত বড়ুবিধ দ্রবাই বিশেষগুণের আশ্রয় হইবে। ক্ষিত্যাদি 
পঞ্চবিধ দ্রব্যের সমানধর্ম-রূপে ভূতত্ব উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব» যাহ! প্রোক্ত 
ষড় বিধ দ্রব্যে থাকে সেই বিশেষগুণমাত্রকেই ভূতত্ব বলা! সঙ্গত হয় না। এই 
কারণে, প্রকাশকার আত্মভিনন্বকে বিশেষগুণের বিশেষণ-রূপে সন্নিবেশিত 
করিয়া আত্মভিরত্ববিশিষ্ট বিশেষগুণবন্কে তত্ব বলিয়াছেন। ফলে 

১ তাদৃশগংস্ারত্বজাতিমদভাবনাবনাদাস্ত্তাতিবযপ্তিবারণায় সংস্কারত্বান্যেতি জাতিবিশেষণম্‌! 


বিবৃতি, পৃঃ ১৬৯ 
২ জ্ঞানত্বমাদায় তত্রৈবাতিব্যাপ্তিবারণীয় সংস্কারত্বান্তেতে জাতিবিশেষণমূ। এ 


৩ আল্মভিন্নবিশেষগুণবনধং বাঁ। প্রকাশ, পৃঃ ১৬৯ 


১৯ 


১৮৬ কিরণাবলী 


আত্মাতে অতিব্যাপ্ডি হইবে না। কারণ, বিশেষ্ভাংশ যে বিশেষগুণবন্ব তাহা 
খাকিলেও বিশেষণাংশ বে আত্মভিন্নত্ব তাহা না থাকায় তাদৃশবিশেষণবিশিষ্ট 
বিশেষগুণবন্ধ আত্মাতে থাকে না। কেহ কেহ বহিরিন্দরিয়গ্রাহবিশেষগুণবত্বকেও 
ভূতত্ব বলিয়াছেন। কিন্তু, রুচিদত্ত তাহা সমীচীন বলিয়া মনে করেন না। 
তিনি বলিয়াছেন যে, উহা পািবাদি পরমাণুতে অব্যাপ্ত হইয়া যায় কারণ, 
বাহেক্রিয়ের দ্বারা গৃহীত রূপ-রসাদি গুণ এ সকল পরমাণুতে থাকে না। 
পাখিবাদি পরমাধুতে রূপাদি বিশেষগুণ থাকিলেও এ সকল অতিহুন্ম বিশেষগুণ 
বহিরিন্দিয়গ্রাহ হয় না। অবশ্য যদি বহিরিক্ডিযগ্রাহ বলিতে বহিরিক্রিয়গ্রহণ- 


থাকিলেও মহত্বের সহিত সম্পর্ক না থাকায় চন্ষুরাদি ইন্দিয় সাক্ষাদ্ভাবে 
উহ্থাদ্িগকে গ্রহণ করিতে পারে না। যাহা হউক, ফলত: প্রাগুক্ত নির্বচনটি . 
সপত্বাদি-জাতি-গভিত হইয়া গেল। কারণ» যোগ্যতা বলিতে কারণতার 
অবচ্ছেদকীভূত ধর্মবর্তীকে বুঝায় ।১ 

কিরণাবনীকার ভূতত্ব ও মুর্ভকে অথপ্ডোপাধি অর্থাৎ জাতি বলিয়া স্বীকার 
করেন নাই । তিনি উহাদের জাতিত্বখণ্ুনে সাক্ষর্ষ-দোষের উল্লেখ করিয়াছেন। 
ইতত্ের দ্বারা মূ্তত্ব এবং মূর্তত্বের দ্বারা ইতত্ব যে সঙ্ধীর্ণ হয় তাহা পূর্বে বিশেষ- 
ভাবে আলোচিত হইয়াছে।২ পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত-সাধারণ একটিমাত্র 
ধর্মকে ভূতত্ব বলিলে এবং ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ ও মন এই পঞ্চবিধ-দ্রব্য- 
সাধারণ একটিমাত্র ধর্মকে ূর্তত্ব বলিলে ভূতত্ব ও মর্তত্বে সঙ্ধীর্ণত| উপস্থিত হয় 
এবং সেন তাহারা জাতি হইতে পারে না। 

কিন্ত, বদি আমরা ভৃতত্ব ও মুর্তত্বকে নানা বলি অর্থাৎ পৃথিবীগত ভূতত্ব, 
স্বাগত ভূতত্ব এইরূপে তৃতত্বের পঞ্চবিধত্ব এবং তুন্যভাবে ূর্ভত্বেরও পঞ্চবিধত্ব 
স্বীকার করি, তাহা হইলে আর ভৃতত্বের সহিত ুর্তত্বের অথবা মুর্তত্বের সহিত 
ইউর সাহর্ষ হয়না। এভাবে পৃথিবীগ্ত মূর্তত্ব গৃহীত হইলে পৃথিবীগত 
ভূততে উহার সান্র্য হইবে না। কারণ, উহার! পরস্পর সমানাধিকরণ হইলেও 


৯ বহিরিক্রিয়গ্রাহাবিশেষগুণবন্বিত্যেব ₹তে  পরমাখাদাবব্যাপ্তিরিতি জাতিগর্ভম্‌ । বিবৃতি, 
পৃঃ ১৬৯ 
২ কিরণাবলী ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২৮; ২য় খও পৃঃ ১৪৬-৯ 


কিরণাবলী ১৮৭ 


পরস্পর ব্যভিচারী নহে। এইভাবেই ভূতত্ব ও মূর্তত্বের নানাবিধত্ব-পক্ষে অসাক্্ধ 
বুঝিতে পারা যায়। এই প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য এই যে, পূর্বোক্ত প্রণালীতে 
নানা জাতি স্বীকার না করিয়া লাঘবতঃ উহাকে প্রদর্শিত অথণ্ডোপাধি-রূপে 
কল্পনা করাই সমুচিত। এই কারণেই কিরণাবলীকার উহাকে পঞ্চবিধ-দ্রব্য- 
সাধারণ সথণ্ড ধর্ম বা উপাধি বলিয়াছেন । 

যদি বলা যায় বে, সান্র্য জাতির বাধক হইলে ঘটত্বাদি-রপ প্রসিদ্ধ জাতি- 
গুলিরও জাতিত্ব ব্যাহত হইবে; কারণ, উহারাও পৃথিবীত্ব প্রভৃতির দ্বারা 
সঙ্কীর্ণতা৷ প্রাপ্ত হইয়াছে । পৃথিবীত্ব নাই এমন যে সৌবর্ণ ঘট তাহাতে ঘটত্ব 
আছে ; ঘটত্ব নাই এমন যে পটাদি দ্রব্য তাহাতে পৃথিবীত্ব আছে এবং মৃদ্ঘটে 
পৃথিবীত্ব ও ঘটত্ব উভয়ই আছে । অতএব, সাঙ্কর্যের জাতিবাধকত্ব-পক্ষে যাবদ্‌-ঘট- 
সাধারণ ঘটত্বকে জাতি বলা সমীচীন হয় না। ইহার উত্তরে সিদ্ান্তরূপে বলা 
যায় যে, সাধারণ ঘটত্ব একটি জাতি নহে, কিন্ত পার্ধিব ও তৈজস ভেদে ঘটত্ব-জাঁতি 
নানা। পূর্বের স্তায় এস্থলেও বলা যাইতে পারে যে, ঘটত্বের নানাজাতিত্ব-পক্ষে 
গৌরবনিবন্ধন উহাকে সর্বঘট-সাধারণ সথগ্ ধর্ম বলাই সমীচীন হয়। ন্যায়- 
ুনমাঞ্জলির প্রকাশে বলা হইয়াছে যে, ঘটত্ব-জাতি নানা নহে। সংস্থানবিশেষ- 


বিশিষ্ট যে দ্রব্যত্ব তাহাই ঘটত্ব।১ 


ইউত্তিক্রি্প্রক্ষতিতুসিক্ড্রিলোসাদ্লানকাল্লপব্বস্থ। ভচ্চ 
লভতাহলল্ছিলানবাচছিলতভিদকক্লতক্সাস্পম্লাদকল্ীক্সন্ম্‌ । 
জন্তাখ৷ জুততিভ্য হু্তি পঞ্চমী সমানভন্ত্রে স্বভল্তে 
চলল এত টদশৰ্স্যং ন স্যাৎ ' ভ্ৰক্ততিশন্দঃ স্বভাৰা্ে। 
ব্া। ভা = সনৰোন্যবচ্ছেদ্ছান সন্নিঞিস্িদ্ধং 
বাহ্ুপচ্ছমন্সুসঞ্নীনন্‌ । 
ইন্দ্িয়প্রকৃতিত্ব বলিতে ইন্দ্রিয়ের উপাদানকারণত্ব (অর্থাৎ সমবায়ি- 
কারণত্ব বুঝিতে হইবে । অবচ্ছিনত্ব ও অনবচ্ছিননতের দ্বারা আকাশের 
ভেদ কল্পনা করিয়া অবচ্ছিন্ন আকাশে উহার ( অর্থাৎ ইন্দ্রিয়প্রকৃতিত্বের ) 
১ যদ্যপ্যেবং ঘটত্বমপি নানা ন তানসার্দসৌবর্শঘটাদিসাধারণৌপাধিনৈব ব্যবহারান্যথাসিদ্ধে- 
স্তখাপ্যেতন্মতে তত্রাগীষ্টাপভিরেব। অতএব সংস্থানবিশেখৈকার্থনসবারিদ্রব্যত্মেব ঘটত্বমিত্যুক্তং 


কন্মাঞ্জলিপ্রকাশে । বিবৃতি পৃঃ ১৭* 


১৮৮ কিরণাবলী 


উপপাদন করিতে হইবে । অন্যথা ( অর্থাৎ পূর্বোক্তরূপে ভেদ কল্পনা 
করিলে) সমানতন্ত্রীয় ( গৌতমস্ুত্রস্থ ) ভূতেভ্যঃ এই পঞ্চমী- 
বিভক্তিটির এবং নিজতন্ত্রে ( অর্থাৎ বৈশেষিক স্থত্রে ) ইহাকে যে মনের 
বৈধরম্য বলা হইয়াছে তাহাও উপপন্ন হইবে না। অথবা, প্রকৃতি-শব্দটি 
‘স্বভাব’ অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা হইলে মনের ব্যাবৃত্তির 
নিমিত্ত সন্নিহিত ‘বাহ’ পদের অনুষঙ্গ করিতে হইবে । 


ইন্জিকপ্রকৃতিত্বকে পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চবিধ দ্রব্যের সমানধর্ম বলা হইয়াছে। 
ইত্জিয়প্রকৃতিত্বের ব্যাখ্যায় আচার্য ‘প্রকৃতি’ পদকে উপাদানকারণ-রূপ অর্থে 
গ্রহণ করিয়াছেন। ইন্জিয়-সমবায়িকীরণত্বই উক্ত পঞ্চবিধ দ্রব্যের সমানধর্স 
হইবে। এলে ইন্দরিয়-পদের দ্বারা ভ্রাণাদি ইন্ডিয়ের ন্যায় অবণেন্দ্রিয়কেও গ্রহণ 
করিতে হইবে। অন্যথা, ইন্দ্রিয়ের সমবায়িকারণত্ব আকাশে না থাকায় 
ইন্দরিয়প্রকৃতিত্ব আকাশে অব্যাপ্ত হইয়া বাইবে। কিন্তু, ইহা দেখা 
যাইতেছে যে, ইন্দিয় বলিয়া শরবণেন্দ্রিয়কে গ্রহণ করিলেও আকাশে অব্যাপ্তির 
পরিহার হয় ন! । কারণ, কর্ণশ্ধুল্যবচ্ছিন্ন নভঃপ্রদেশকেই অবণেন্দরিয় বল! হয়। 
নিত্য পদার্থ হওয়ায় ত্র অবণেন্দরিয়ের কোনও উপাদানকারণই সম্ভব হয় না৷ 
অতএব, ইন্রিয়প্রকৃতিত্বের অব্যান্তি আকাশে রহিয়া গেল। ইহার উত্তরে 
কিরণাবনীকার অবচ্ছিন্ন ও অনবচ্ছিন্ন ভেদে আকাশের অনিত্যত্ব ও নিত্যত্ব 
কল্পনা করিয়া কর্ণচ্ছদ্রাবচ্ছি্ন আঁকাশ-রূপ শ্রবণেক্রিয়কে অনিত্য বলিয়াছেন । 
এক্ষণে আর এ অব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, ও অরবণেন্দিয়-রপ আকাশ অনিত্য 
হওয়ায় উহার উপাদানকারণত্ব আকাশে রহিল ২ কিন্ত, এই সমাধানকে আমরা 
সমীচীন বলিয়া মনে করিতে পারি না। কারণ, বান্তবিকপক্ষে কর্ণচ্ছিদ্রাবচ্ছিন্ 
আকাশ বলিয়া কোনও অনিত্য আকাশ নাই । নিরবচ্ছিন্ন যে নিত্য আকাশ 
তাহার বিশেষণ-রূপে কোনও অনিত্য পদার্থের প্রবেশ হইলেও তাহা অনিতা 
হুইয়া যায় না। অতএব, উক্ত অবচ্ছিন্ন আকাশের বিশেষণ যে কর্ণচ্ছিদ্র 
তাহা অনিত্য হইলেও ইন্রিয় না হওয়ায় এবং বিশেষ্যাংশ যে আকাশ তাহা 


১. ভ্বাণরসনচন্মস্বকৃশ্রোত্াণীক্রিয়ানি ভৃতেভ্যঃ ৷, স্ঠারস্ত্র ১1১১২ 
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কিরণাবলী ১৮৯ 


ইন্দ্রিয় হইলেও অনিত্য না হওয়ায় আকাশে ইন্্িয়োপাঁদীনত্বের অব্যাপ্তি 
থাকিয়াই যাইবে । এই কারণেই উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় আচার্য “প্রক্াতি” 
পদটিকে ‘স্বভাব’ অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন।১ উহাতে আর পূর্বোক্ত আপত্তির 
সম্ভাবনা থাকিবে না। কারণ, শ্রবণ-রূপ যে ইন্দ্রিয় ততস্বভাবতা আকাশে 
আছে। এই ব্যাখ্যায় ইন্রিয়স্বভাবতাঁকেই পৃথিব্যাদি পঞ্চবিধ দ্রব্যের সমীনধর্স 
বলা হইয়াছে । কিন্তু আমাদের যনে হয় বে, এই ব্যাখ্যাও সর্বথা দৌষরহিত 
হয় নাই । কারণ, ঘটপটা্যাত্মক পাধিব পদার্থে ইহা অব্যাণ্ড হইয়া যাইবে। 
প্রকুতস্থলে ইন্দরিয়ন্ভাবতাকে ইন্দিয়োপাদানতা অর্থাৎ ইন্জিয়ের সমবায়িকারণতা৷ 
বল! যাইবে না। কারণ, তাহা হইলে পূর্বকল্পের সহিত ইহার ভেদ থাকে না 
এবং পূর্বপ্রদণিত যুক্তিতে উহা আকাশে অব্যাপ্ত হইয়া বাইবে। অতএব, 
ইন্দিয়াত্কত| বা ইন্দিয়তাদাত্ম্যকেই ইন্জিয়ন্ভাবতা বলিয়া গ্রহণ করিতে 
হইবে। এরূপ হইলে ভ্রাণেন্জিয়াদি-রূপ পাধিবাঁদি_ বস্তুর ইন্জিয়ম্বভাবতা 
থাকিলেও ঘটপটাগ্াত্মক পারধিবাদি বস্তুর যে ইন্জিযস্বভাবতা থাকিবে না ইহা 
অনায়াসেই বুঝা যায়। ইহার উত্তরে আমরা বলিতে পারি থে, বহিরিক্রিয়বৃত্তি 
যে দ্রব্যবিভাক উপাধি তাহাকে প্ররুতন্থলে ইন্দরিযন্বভাবত! বলিতে হইবে। 
এক্ষণে আর পূর্বোক্ত আপত্তি হইবে না। কারণ, দ্রব্যবিভাজক উপাধি বলিতে যে 
পৃথিবীত্ব, জলত্বাদি নববিধ ধর্মকে বুঝায় উহাদের মধ্যে পৃথিবীত্ব, জলত্ব, তেজন্ব, 
বায়ুর ও আকাশত্ব এই পাচটি উপাধি বা ধর্মই বাহোেিয়বৃত্তি হইয়া থাকে। 
ইহাদের এক একটি সকল পাথিবাদি বস্তুতে থাকায় ইহারা ঘটাদি অন্তর্ভাবে 


অব্যাপ্ত হইবে না। 


হাহৈককেক্তিকিলগ্রা্যনিসেষ্ডপলস্ত্রস্থ। ৮০৮০ 
নাত্মগুণঞ্রাহছিটশটককেন্ন শ্রতিনিজ্ভেলেভি্জিলেে 
সাক্ষাুক্াল্লিভ্ভালসাশ্রনেন প্রান ্রীহণ€হমাগ্যা তে 
ভুলা পন্ধাচছ্ছন্নঃ ল্পস্পল্পং নিশেষ! ব্যবচ্ছেদ 
শুুত্ম্‌। অত ব্বিবক্ষাঁজ্তেল্কেন াহোইকতলল্তরিল- 
প্রাহ্াএ০পলভ্ভ্বং আাতহ্যতিদ্রিলপ্রাহুলিশেঞ্ডপালক্দ্রং নেকি 


হবোদ্দন্্যনূ । 


১ নু বিশিষ্টং ন কেবলাদন্তদিত্যস্বরসাদাহ। রহ, পৃঃ ১৯১ 


১৯০ কিরণাবলী 


'বাহোকৈকেনদিয়গ্রাহাবিশেষগুণবতমঠ এই মূল গ্রন্থের ব্যাখ্যা 
করা হইতেছে । বাহ্য (অর্থাৎ অনাত্ম গুণের ) গ্রাহক যে একৈক ( অৰ্থাৎ 
প্রতিনিয়ত ) ইন্দ্ৰিয় (অৰ্থাৎ সাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞানের গ্রাহক ) তাহার 
দ্বার! গ্রাহয ( অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য ) যে বিশেষ (অর্থাৎ পরস্পর ব্যাবৃত্তির 
কারণীভূত) গন্ধ প্রভৃতি গুণগুলি সেই গুণবত্তই পৃথিবী প্রভৃতি 
দ্রব্যের সমানধর্ম হইবে। এই স্থলে বিবক্ষার ভেদ’ করিয়া বাহা- 


প্রতীন্দরিয়গ্রাহ্য এবং বাহেন্দ্রিয়গ্রাহা বিশেষগুণবত্বকে পৃথিব্যাদি দ্রব্যের 
সমানধর্ম জানিতে হইবে। 


বাহৈকৈকেক্দিয়গ্রীহ্বিশেষগুণবন্থকে পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চবিধ দ্রব্যের অপর 
একটি সাধ্ম্য বলা হইয়াছে। প্রতিনিয়ত বিষয়ের গ্রাহক যে বাহেন্জিয় তাহার 
দারা গ্রহণযোগ্য যে. বিশেষগুণ তদ্বতবকে পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চবিধ দ্রব্যের 
সমানধর্ম বলা হইয়াছে। গতিনিয়ত-বিষয়-গ্রাহক ইন্দ্রিয় বলিতে চক্ষুরাদি 
ইন্দিয়গুলিকে বুঝায় ৷ কারণ, জ্ঞানজননে উহাদের বিষয়-প্রতিনিয়মন আছে। 
চক্ষুর দ্বারা রূপের গ্রহণ হয়, ইন্িয়ান্তরের ছারা রূপের গ্রহণ হয় না। এইভাবে 
স্রাণাদি অপর ইন্দ্িয়গুলির সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে 


হয়। এক্ষণে প্রাতিনিয়ত- 
বিষয়গ্রাহক ইন্দরিয়ে বাহত্ব-রূপ বিশেষণ প্রত না হইলে প্রতিনিয়তবিষয় গ্রাহক 
৷ সুতরাং, তাদৃশ মনোরূপ 
রঘারা গ্রাহথ সুখদুঃখাদি বিশেষগুণ আত্মাতে আশ্রিত হওয়ায় অতি- 
ব্যাপ্তি হইবে। এই কারণেই প্রদখিত ইন্জিয়ে বাহত্ব-রপ বিশেষণ প্রদত্ত 

! এক্ষণে আর অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, মন বাহা ইন্দ্রিয় নহে। 
ছলে অবশ্ত বিচার্য এই যে, বাহত্ব শব্দের অর্থ কি? সাধারণতঃ 
আত্মব্যতিরিক্তকেই বাহ্‌ বলা হয়। কিন্তু, এইরূপ হইলে বাহত্ব-বিশেষণের দ্বারা 
মন আত্মব্যতিরিক্ত পদার্থ ই বটে । এজন্য, 


ন্রিয়কে বহিরিন্দরিয় বনিয়াছেন। আত্মগুণ- 
ভিন্ন যে গুণ তাহাই অনাত্মগুণ। রূপ, রস প্রভৃতি গুণগুলি এরপই হয়। 


> কিরণাবলীকার এস্থলে কলদয়ের উপন্যাস করিয়াছেন। 


কিরণাবলী ১৯১ 


কিন্তু, ইহার দ্বারাও মনের পরিহার সম্ভবপর হয় না। কারণ, মন স্বতন্ত্রভাবে, 
অর্থাৎ জ্ঞানাত্তর-নিরপেক্ষভাবে রূপ, রস প্রভৃতি অনাত্মগুণের গ্রাহক না হইলেও 
জ্ঞানাদিপারতত্ত্ে এ সকল গুণের গ্রাহক হইয়া থাকে । “নীলো ঘটঃ, ইত্যাদি 
জ্ঞানের “নীলং ঘটমহং জানামি’ ইত্যাগ্ভাকারক অন্ব্যবসায়ে জ্ঞানাংশে ঘটের 
ও ঘটাংশে নীলরূপের প্রকাশ হইয়া থাকে । অতএব, অনাত্মগুণ যে রূপ, রস 
প্রভৃতি তাহাদের গ্রাহক-রূপে মনেরও গ্রহণ হইবে। এই কারণে “অনাত্মগ্ুণ- 
গ্রাহিণা” এই পদের ব্যাখ্যায় প্রকাশকার আত্মগুণের অগ্রাহকত্বকেই বাহ্ত্ব 
বলিয়াছেন।১ ইহাতে মনের গ্রহণ হইতে পারিবে না। আত্মগুণের অগ্রাহকত্ব 
মনে থাকে না। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গুলি সুখদুঃখাদি আত্মগুণের অগ্রাহকই হয়ঃ 
গ্রাহক হয় না। অতএব, উহীরা বাহ ইন্দ্রিয় হইবে এবং এ সকল ইন্দিয়ের 
দ্বারা গ্রান্থ রূপ, রস, প্রভৃতি গুণগুলি পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চবিধ দ্রব্যে থাকায় 
আত্মগুণাগ্রাহক-ইন্দ্রিয়গ্রাহ-বিশেষগুণবত্ব উক্ত দ্রব্যগুলির অমানধর্ম হইতে 
পারে। 

কিন্ত, আমরা প্রকাশকারের ব্যাখ্যাকে সমীচীন বলিয়া মনে করি না। 
কারণ, চক্ষুরাদি ইন্দ্িয়েও আত্মগুণাগ্রাহকত্ব-রূপ বাহ্যত্ব থাকে না। জ্ঞাতো 
ঘটঃ ‘জ্ঞাতং রূপম্‌ ইত্যাদিস্থলে ঘটাদির বিশেষণ-রূপে জ্ঞানলক্ষণ-সন্গিকর্ষের 
সাহায্যে চক্ষুরাদি ইন্জিয়ের দারা জ্ঞানাদি-রূপ আত্মগুণেরও গ্রহণ হইয়া থাকে । 
অতএব, মনোভিন্নত্বকেই এন্থলে বাহ'ত্ব বলিয়া বুঝিতে হইবে । এইরূপ হইলেও 
কথিত বিশেষগুণ-রূপে ভ্ঞানাদির গ্রহণ হওয়ায় আত্মাতে অতিব্যাপ্তি থাকিয়াই 
গেল। কারণ, বাহ অর্থাৎ মনোভিন্ন যে চক্ষুরাদি ইন্জিয় তাহার দ্বারা গ্রাহথ 
বিশেষগুণ-রূপে জ্ঞানের গ্রহণ সম্ভবপর হইয়া থাকে। অতএব, এই 
স্থলে প্রত্যক্ষনিরপিত-লৌকিক-বিষয়তাকেই গ্রাহাত্ব বলিতে হইবে। এক্ষণে 
আর অতিব্যাপ্তি থাকিবে না। কারণ, মনোভি্ন যে ইন্রিয় তজ্জন্ত প্রত্যক্ষ 
লৌকিকভাবে জ্ঞানাদির গ্রহণ হয় না । এইরূপ হইলে অনাত্মগুণনিষ্ঠ যে লৌকিক 
বিষয়তা ততপ্রয়োজকত্বকেও বাহত্ব বলা যাইতে পারে এবং ইহাতে বাহাত্ব- 
নিরূপণে কিরণাবলীকারের অভিপ্রায়ও রক্ষিত হইতে পারে 

বাহ এক এক ইন্দিয়ের গ্রাহ, অর্থাৎ ইন্জিয়গুলির মধ্যে কোনও একটিমাত্র 
ইন্জিয়ের গ্রাহথ যে বিশেষগুণ তরকে পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চবিধ দ্রব্যের সমানধর্ম 


BCE OAM 
১ অনাত্মগুণগ্রাহকত্বং মনস্তপীত্যাত্বগুণাগ্রাহকেণেত্যর্থঃ। প্রকাশ, পৃঃ ১৭১ 


১৯২ কিরণাঁবলী 


বলানায়। এস্থলে বিশেষণাংশে বাহ্যৈকৈকেন্দৰিয়গ্াহ্যত্বের স্থলে বহিরিক্রিয়- 
গ্রাহ্যত্ব-র্ূপ বিশেবণের দ্বারাই অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে 
করিলে ‘একৈক’ অংশের প্রবেশ নিরর্থক বলিয়া প্রতিভাত হইবে৷ পূর্বোক্তরপে 
ব্যাখ্যাত যে বহিরিন্দিয়গ্রাহ্যত্ব তাহার আশ্রয়ীভূত বিশেবগুণ বলিতে রূপরসাদির 
গ্রহণ হইবে। এরূপ বিশেবগুণগুলির মধ্যে কোনও বিশেষগুণই পৃথিবী প্রভৃতি 
পঞ্চবিধ দ্রব্যের অতিরিক্ত দ্রব্যে না থাকায় অতিব্যাপ্ডি হইবে না) এবং উহাদের 
এক একটি উক্ত পঞ্চবিধ দ্রব্যের এক একটিতে থাকায় অব্যাপ্তিও হইবে না। 
অতএব, ‘একৈক’ অংশটি নিশ্রায়োজন বলিয়া মনে হইতে পারে। এই কারণেই 
নখ হয় আচার্য প্রকারান্তরে মূলগ্রহথের ব্যাখ্যায় প্রত হইয়াছেন--বাহ্যৈ- 
কৈকেন্দদিয়গ্রাহ্যগুণবত্বং বাহ্যক্িয়গ্রাহবিশেষগুণব্ধং বা। এই ব্যাখ্যায় দেখা 
যায় যে, আচার্য পরমমূলগ্রন্থের বিভাগপূর্বক ছুইাট সাধ্য প্রদর্শনে তাৎপর্য বিবৃত 
করিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি বাহ্যৈকৈকেন্দৰিয়গ্ৰাহযগুণবত্বকে এবং দ্বিতীয়তঃ 
বাহোল্িয়গ্রাহাবিশেষগুণবন্ধকে পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চবিধ দ্রব্যের সমানধর্ম 
বলিয়াছেন। বাহ্যৈকৈকেন্দিয়গ্রাহ্যগুণবব্বের স্থলে বাহ্যোন্দরিয়গ্রাহ্যগুণবত্বকে 
পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চবিধ দ্রব্যের শমানধর্ম বলা যাইবে না । কারণ, বাহ্যেন্দিয়গ্রাহ্য- 
গুণ-রূপে সংযোগাদি গৃহীত হইবে । উহা কালাদি-সাধারণ হওয়ায় অতিব্যাপ্তি- 
দোষ হইবে। একৈকেন্িয়গরাহাত্বকে বিশেষণ-রূপে গ্রহণ করিলে উক্ত অতিব্যাপ্ত 
হইবে না। কারণ মংঘোগ একাধিক বাহোন্রিয়ের ছারা গৃহীত হইয়া থাকে। 
চন্ষুঃ ও ত্বক এই ইন্জিয়দয়ের দ্বারাই সংযোগের প্রত্যক্ষ হয়। দ্বিতীয়কল্পে 
সংযোগাদি গুণের গ্রহণ হইবে না: কারণ, উহারা বিশেষগুণ নহে। 


যথাশ্রুত বাহৈকৈকেন্দৰিয়গ্ৰাহগুণবত্বকে পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চবিধ দ্রব্যের 
সমানধর্ম বলা যায় না। কারণ, উহা পাধিবাদি পরমাণুতে অব্যাপ্ত হয়।১ 
“রিমাণুগত রপরসাি বহিরিন্তিয়ের দ্বারা গৃহীত হয় না। যাহারা বাহ ইন্দরিয়ের 


সকল ইন্দিয়ের দ্বারা 
অবযাপাজাতি তদাশয়গুণবন্বই পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চবিধ ভ্রব্যের সমানধর্ম 


১ পরমাগ্নাদাবব্যাপ্তিরিতি জাতিগর্ভম্‌। বিবৃতি, পৃঃ ১৬৯ 


কিরণাবলী ১৯৩ 


হুইবে।১ এক্ষণে আর পরমাণুতে অব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, পরমাণুগত 
রূপরসাদি সাক্ষাদ্ভাবে বহিরিক্রিয়গ্রাহ না হইলেও উহারা দ্রব্যগ্রাহক 
সকল ইন্দ্িয়ের দ্বারা অগ্রাহ এমন যে রূপত্ব-রসত্বাদি বহিরিক্রিয়গ্রাহগুণবৃতি- 
গুণত্বব্যাপ্য জাতি তাহাদের আশ্রয় হওয়ায় এরূপ গুণব্ধ পার্থিবাদি পরমাখুতে 
বিদ্যমান আছে। ড্রব্যগ্রাহক-যাঁবদিন্রিয়া গ্াহ্ত্বকে গুণত্বব্যাপ্য জাতির বিশেষণ 
বণিয়া বুঝিতে হইবে । এই বিশেষণটি পরিহার করিলে বহিরিক্রিগরাহ- 
গুপত্বব্যাপ্য বে জাতি তদাশ্রয়গুণবত্বকেই পৃথিবী প্রভৃতি ভ্রব্যপঞ্চকের সমানধর্ম 
বলিয়া বুঝিতে হয়। কিন্তু, এইরূপ হইলে গুণত্বব্যাপ্য জাতিও আত্মা 
প্রভৃতি পদার্থে অতিব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে । এই কারণেই গুণত্ব্যাপ্য জাতিতে 
পূর্বোক্ত বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। সংযোগত্ব-রপ যে গুণসব্যাপা জাতি তাহা 
চক্ষুরাদি বহিরিন্দরিয়ের দ্বারা গৃহীত হইয়া থাকে । অতএব, বহিরিন্দিয়গ্রাহুণত্ব 
ব্যাগ্য জাতি-রূপে সংযোগত্ব গৃহীত হইবে । আর, এ সংযোগত্ব-রূপ জাতির 
আশ্রয়-রূপে শরীরাদির সহিত আত্মার যে সংযোগ তাহারও গ্রহণ হইবে। 
গর সংযোগ আত্মাতে থাকায় তনন্তর্ভাবে উহা অতিব্যাপ্তি-দোষে দুষ্ট হইয়া যায়। 
কিন্ত, উক্ত জাতিতে দ্রব্যগ্রাহকসকলেক্িয়াগ্রাহত্ব-রূপ বিশেষণটি প্রদত্ত হইলে 
উক্ত অতিব্যাপ্তি হয় না। কারণ, সংযোগত্ব-রপ জাতি দ্রব্যগ্রাহক সকল 
ইন্জিয়ের দ্বারাই গৃহীত হইয়া থাকে। গুণৃত্তিগুণতবব্যাপ্য-দাতি’ এই অংশে 
গুণবৃত্তিত্বটিকে স্বরূপ-কীর্তন ববিয়াই বুঝিতে হইবে । কারণ» গুণত্বব্যাপ্য 
জাতি স্বভাবতঃই গুণবৃতি হইয়া থাকে। দ্রব্যগ্রাহকযাঁবদিক্জিয়াগ্রাহাত্বের 
স্থলে যদি দ্রব্যগ্রাহক ইন্দিয়ে যাবত’ এই বিশেষণের উল্লেখ না থাকে তাহা 
হইলে উহা পৃথিবী প্রভৃতিতে অসম্ভব-দৌষে দুষ্ট হইয়া যাইবে । এইজন্য উক্ত 
বিশেষণটি প্রদত্ত হইয়াছে। এই বিশেষণ প্রদত্ত না হইলে দ্রব্যগ্রাহকেন্ডরিয়া- 
গ্রাহ এমন যে গুণত্বব্যাপা জাতি তদাশ্রয়গুণবত্বই পৃথিব্যাদি দ্ৰব্যপঞ্চকের 
সাধ্য বগিতে হয়। এইরূপ হইলে রূপত্ব, রমত্ব প্রভৃতি জাতি গৃহীত হইবে 
না। কারণ, ধর সকল জাতিই দব্যগ্রাহক যে চন্গুরাদি ইন্রিয় তাহার দারা 
গৃহীত হইয়া থাকে । ‘যাবত’ এই বিশেষণটি প্রদত্ত হইলে পূর্বোক্ত অসম্ভব-দোষ 
থাকিবে না। কারণ, এ সকল জাতি দ্রব্যগ্রাহক চক্ষুরাদি তভৎ ইন্দরিয়ের দ্বারা 


) ত ৰগ্ৰাহকষাবিদিলিযাগ্ৰা্ববহিরিন্তিয়্াহাুণতৃত্তিগণত্ব্যাপযজাতিমদগুণডমিত্য্। 


প্রকাশ, পৃঃ ১৭২ 


বযগ্রাহক-যাবদিক্িয়াগ্রাহ হইয়াছে এবং মনোরূপ ইন্জিয়ের দ্বারা গ্ৰাহ 


পরত হইলে উক্ত অতিব্যা্তি নিরস্ত হইবে। কারণ, সুখত্ব, জ্ঞানত্ব প্রভৃতি 


গুগত্বৰ্যাপ্য জাতিগুলি বহিরিন্দিয়গ্রাহ হয় না। 
রাহবিশেষগুণবন্ধকে পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চবিধ দ্রব্যের 


পাধিবাদি পরমাণুতে অতিব্যাপ্তি হইবে। 
কারণ, বহিরিজ্জিয়ের দ্বারা পরমাণুতে আশ্রিত নে রূপ, রস প্রভৃতি বিশেষগুণ 


হইবে-_মহত্বের আশুয়ী হত ইন্দিয়ের 


কিরণাবলী ৫ 


আশ্রিত যে গুণত্বব্যাপ্য জাতি তাদুশ জাতির আশ্রয়ীভূত গুণবত্ব১। এক্ষণে 
আর অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকিবে না। কারণ, মহত্বের আশ্রয়ীভূত ইন্দিয়-রূপে 
গৃহীত যে চক্ষুরাদি ইস্জিয়গুলি তাহাদের দ্বারা গ্রাহ্য বিশেষগ্ুণ হইবে ঘটাদিগত 
রূপাদি। উহাতে বিদ্যমান গুণত্বব্যাপ্য জাতি হইবে রপত্বাদি। তাদৃশ 
রূপত্বাদি জাতির আশ্রয় হইবে ঘটাদিগত রূপাদির ন্যায় পরমাণুগত রূপাদি। 
উক্ত রূপাদি পরমাণুতে থাকায় অব্যান্তি নিরস্ত হইল। মহত্বের আশ্রয়ীভূত ইন্দ্রিয় 
বলিতে মনের গ্রহণ হইবে না, চক্ষুরাদি ইন্রিয়েরই হইবে। কারণ, স্তায়- 
বৈশেধষিক মতে মনকে পরমাণুপরিমাণ বলা হইয়াছে। 

পূর্বোক্ত ব্যাখ্যায় বিশেষগুণে মহত্বের আশ্রয়ীভূত যে ইন্দ্রিয় তদ্গ্রাহত্বকে 
বিশেষণ করা হইয়াছে । এই বিশেষণটি প্রযুক্ত না হইলে আত্মান্তর্জাবে 
অতিব্যাপ্তি হয়। কারণ, উক্ত বিশেষণটি পরিত্যাগ করিলে বিশেষগুণবৃত্তি যে 
গুণত্বব্যাপ্য জাতি তদাশ্রয়ীভূত যে গুণবত্ব, তাহাকেই পৃথিব্যাদি পঞ্চবিধ দ্রব্যের 
সাধর্ম্য বলিতে হয়। রূপ, রস প্রভৃতির ন্যায় জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতিও শাস্ত্রে বিশেষ- 
গুণ বলিয়া বর্ধিত আছে। এইরূপ হওয়ায় রূপত্ব প্রভৃতির ন্যায় জ্ঞানত্ব, ইচ্ছাত্ব 
প্রভৃতিও বিশেষগ্রণবৃভি জাতি-রূপে গৃহীত হইবে। অতএব, এরূপ জাতির 
আশ্রয়ীভূত জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ আত্মাকে থাকায় অতিব্যাপ্তি হইবে। 
কিন্তু, বিশেষগুণে উল্লিখিত বিশেষণটি প্রযুক্ত হইলে অতিব্যান্তি হইবে না।২ 
কারণ, মহত্বের আশ্রয়ীভূত যে ইন্দিয়গুলি তাহাদের ছারা গ্রহণীয় বিশেষগুণ-রূপে 
রূপ, রস প্রভৃতিরই গ্রহণ হয়, জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতির নহে। 

এন্থলে বিশেষগুণের স্থানে গুণমাত্রকে গ্রহণ করিলেও আত্মাতে অতিব্যাপ্ডি 
নিবারিত হইবে না। এই কারণে বিশেষগুণ বলা আবশ্যক | ‘বিশেষ’ পদটি 
পরিত্যাগ করিয়া কেবল গুণ-পদের প্রয়োগে মহত্বাশরয়ীভূত-ইন্দিয়-গ্রাহা যে গুণ 
তদাশ্রিতগুণত্বব্যাপ্াজাতিমদ্গুণব্কেই পৃথিব্যাদি পঞ্চবিধ দ্রব্যের সমানধর্ম 
বলিতে হয়। এইরূপ হইলে তাদৃশ গুণ বলিয়া রূপ, রস প্রভৃতির ন্যায় সংযোগের 
গ্রহণ হইবে। কারণ, ভূতল-ঘটের সংযোগ চক্ষুরাদি ইন্জিয়ের দ্বারা গৃহীত হয়। 
সুতরাং, তাদৃশ-গুণবিশিষ্ট জাতি-রূপে সংযোগত্বেরও গ্রহণ হইবে। উহার 
আশয়ীতূত যে শরীরাত্ম-সংযোগাত্মক গুণ তদর বা তদাঅরয়ত্ব আত্মাতে অবহই 


১ মহত্বারযেন্সিয়গ্রাহবিশেষগুণৰৃততিগুণত্বব্যাপ্যজাতিমদ্গুণত্বমিত্যর্ঘঃ । প্রকাশ, পৃঃ ১৭২ 
২ আত্মন্থতিব্যাপ্তিবারণায় গ্াহযান্তং গুণবিশেষণমূ। বিবৃতি, পৃঃ ১৭১-২ 


১৯৬ কিরণাবলী 


আছে। এই অতিব্যাপ্তির পরিহারকল্লে বিশেষগুণ কীতিত হইয়াছে । সংযোগ 
বিশেষগুণ ন! হওয়ায় অতিব্যাপ্তি হইবে না।১ 

উক্ত বিশেষণে ইন্দিয়ত্ব-রূপে ইন্জিয়ের প্রবেশ না থাকিলেও ফলত: আত্মাতে 
অতিব্যাপ্তি থাকিয়া বায়। এই কারণে মহত্াশ্রিত ইন্দিয়ের কথা বলা হইয়াছে । 
ইন্জিয়াংশ পরিত্যাগ করিলে মহসবাশমীভৃত-গ্রাহ্বিশেষগুণবৃতিরূপে জ্ঞানাদি 
গৃহীত হইবে। কারণ, মহত্বের আশ্রয়ীভূত বে আত্মপদার্থ তাহার দ্বারা এ 
বিশেষগুণেরও গ্রহণ হয়। কিন্ত, তাদৃশ-ইন্দরিয়গ্রাহ বলিলে ভ্ঞানাদির গ্রহণ 
হইতে পারে না। কারণ, মহত্বের আশরয়ীভূত বে চক্ষুরাদি ইন্জিযগুলি তাঁহাদের 
দারা জ্ঞানাদির প্রত্যক্ষ স্বীকৃত হয় নাই । 

উক্ত জাতিতে গুণত্বব্যাপ্যত্ব-রূপ বিশেষণটি প্রযুক্ত না হইলে সত্তা-রূপ জাতি 
অবলম্বনে আত্মাদিতে অতিব্যাপ্তি অনিবার্য হইবে।২ এ বিশেষণটি পরিত্যক্ত 
হইলে মহত্বের আশ্রয়ীভূত ইন্রিযের দ্বারা গ্াহ যে বিশেষগুণ তদভি জাতিমদ্গুণ- 
বকে পৃথিব্যাদি দ্রব্যপঞ্চকের সমানধর্ম বলিতে হয়। তাদৃশ বিশেযেগুণ-রূপে 
গপ, রস প্রভৃতির গ্রহণ হয়। ও সকল গুণে রূপত্ব, রসত্ব প্রভৃতির স্তাঁয় সত্তাও 
আঙ্িত হয়। উহাদের মধ্যে সত্তা-রূপ জাতির আশ্রয়ীভূত সংখ্যা- 
পরিমাণাগ্যাত্মক গুণের আশ্রয়ত্ব আত্মাতে আছে। অতএব, তাদৃশজীতিমদ্গুণবন্ত 
আত্মাদি দ্রব্যের অন্তর্তাবে অতিব্যাপ্ত হইয়া যায়। এই অতিব্যাপ্ডির নিরসনে 
লক্ষণপ্রবিষ্ট জাতিতে গুণত্বব্যাপ্যত্ব-রূপ বিশেষণটি আবশ্যক হয়। এক্ষণে আর 
এ অতিত্যাপ্তি হইবে না। কারণ, সতা-রূপ জাতি কখনো গুণত্বের ব্যাপ্য হয় 
না। উক্ত প্রয়োজনে গুণত্বব্যাপ্যত্বের নিবেশ থাকিলে উহাতে আর পৃথগ ভাঁবে 
বিশেষণ-রূপে গুণবৃতিত্বের প্রবেশের কোন প্রয়োজন থাকে না। কারণ, যাহা 
গুতব্যাপ্য তাহা গুণৰৃত্তি হইবে। সুতরাং, উহা স্বরূপকখন মাত্র, বিশেষণ 
নহে) ইহাই বুঝিতে হইবে৷ 

এই পরি্কারে বিশেষগুণের বিশেষণ-্ূপে মহত্বাশ্রয়ীভৃতেক্রিয়গ্রাহত্ব বণিত 
হইয়াছে। এক্ষণে ইহা বিবেচনা করা যাইতে পারে যে, পূর্বকল্পের ন্যায় এই 
বিশেষণটি জাতিতে প্রদত্ত হইতে পারে কিনা। যদি বিশেষণটি জাতিতে 
গত হয় তাহা হইলে নিয়োক্ত প্রকারে লক্ষণটির পর্যবসান হইবে। মহত্ের 


৯. সংযোগত্বমাদায় দোষতাদবস্থ্যাদাহ বিশেষেতি। বিবৃতি পৃঃ ১৭২ 
সত্তামাদায়াতিব্যাপ্তেরাহ্‌ গুণত্বব্যাপ্যেতি। ত্র 


কিরণাবলী ১৯৭ 


আশুয়ীভূত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ এমন যে বিশেষগুণবৃত্তি গুণত্ব্যাপ্য জাতি 
তদাশরয়গুণবর পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চবিধ দ্রব্যের সমানধর্ম হয়। ইহাতে পূর্বোক্ত 
জাতি-রূপে সংস্কারত্বকে গ্রহণ করা যাইবে। ব্রিবিধসংস্কারসাধারণ সংস্কারত্ব- 
জাতিটির আশরয়ীভূত গুণ-রূপে স্থিতিস্থাপকত্ব ও বেগের ন্যায় ভাবনাখ্য সংস্কারেরও 
গ্রহণ হয়। ভাবনাখ্যসংস্কার আত্মাশিত হওয়ায় আত্মাতে অতিব্যাপ্তি 
হইবে। এই কারণেই মহতবাশ্রয়ীভূতেন্রিয়গ্রাহত্বকে জাতির বিশেষণ না করিয়া 
বিশেষগুণের বিশেষণ করা হইয়াছে। উক্ত লক্ষণে জাতিত্ব-রূপে জাতির প্রবেশ 
না থাকিলে মহস্বাশয়ীভৃতেক্তিয়গ্রাহবিশেষগুণবৃভিগুণতব্যাপ্যবদাশ্রয়ত্বকেই 
পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চবিধ দ্রব্যের সাধর্ম্য বলিতে হইবে। ইহাতে গুণত্বাভাববদ্‌- 
ভিন্নত্বকে অবলম্বন করিয়া আত্মাদি দ্রব্যে অতিব্যাপ্তি অপরিহার্য হইবে । কারণ, 
গুণত্বের অভাববৎ বলিতে গুণভিন্ন পদীর্ঘমাত্রই হইবে । তদ্ভিন্নত্ব একমাত্র গুণেই 
থাকিবে। অতএব, উহা গুণত্বের ব্যাপ্য বলিয়া গৃহীত হইবে । গুণত্বব্যাপ্যত্ব- 
রূপে গৃহীত এই বে গুণত্বাভাববদ্ভিন্নস্ব তাহার আশ্রশ্নীভূত গুণ-রূপে অনৃষ্ঠাদি 
গুণেরও গ্রহণ হইবে। এ অদৃষ্ট আত্মাতে থাকায় অতিব্যাপ্তি সুস্পষ্ট আছে। 
জাতিত্ব-রূপে জাতি গৃহীত হইলে এই অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না। কারণ 
গুণত্বাভাববদ্ভিনত্ব জাতি নহে, উহা সপ্তম পদার্থের অন্যতম | 
ত্তুর্পাং প্ুথিন্যসহভতজ্কানাস্বলাং জল্ঢাল্লস্তব্ভহ ভহ্য- 
সমবাজিক্ালশতস্্‌। স্পম্পশনত্ত্রথ স্পর্শলমলাস। 
'ভপলক্ষণট্তৎ ৷ জঅবাস্তৱাণুতসহত্ত্ৰে ছিভহাপক- 
সংহ্কালতমাগঃ শলীল্রে জিক্সান্ক্তকত্র্ণেতভ্যন্সি অব্যস্। 
দ্রব্যারস্তকত্বকে ( অর্থাৎ দ্রব্যের সমবায়িকারণত্বকে ) পৃথিবী, জল, 
তেজ ও বায়ু এই চারিটির সমানধর্ম বলিয়া বুঝিতে হইবে। প্রকৃতস্থলে 
স্পর্শের সমবায়ই স্পর্শবত্ব হইবে।১ ইহাকে (অর্থাৎ ভ্রব্যারস্তকত্ব 
ইত্যাদি গ্রন্থকে ) উপলক্ষণ বলিয়া বুঝিতে হইবে । তাহার দ্বারা 
অবান্তর অণুত্ব ও অবান্তর মহত্ব, স্থিতিস্থাপকাখ্য সংস্কারের যোগ 
( অর্থাৎ সম্বন্ধ ) ও শরীরের আরম্তকত্ব ( অর্থাৎ উপাদান-কারণত্বকেও ) 
উক্ত চতুধিধ দ্রব্যের সাধর্ম্য বলিয়া জানিতে হইবে। 


১. চতুণাং দ্রব্যারন্তকতল্পর্শবন্তে। প্রশস্তপাদ 


১৯৮ কিরণাবলী 


পরমমূলকার পৃথিব্যাদি বায়ু পর্যন্ত চতুবিধ দ্রব্যের সার্ধম/বর্ণনাপ্রসঙ্দে দ্রব্যারম্ত- 
কত্বকে উহাদের সাধর্স্য বলিয়াছেন। সাধারণতঃ দ্রব্যারন্তকত্ব বলিতে দ্রব্য- 
কারণত্বকে বুঝায়। বদি দ্রব্যারভ্তকত্ব বলিতে দ্রব্যকারণত্বমাত্রই বুঝায় তাহা 
হইলে কালাদির অন্তর্ভাবে উহা অতিব্যাপ্ত হইয়া যাইবে । কারণ, কার্যমাত্রের প্রতি 
কাণাদির নিমিত্তকারণত্ব স্বীকৃত আছে। এজন্য, প্রকৃতস্থলে আচার্য ভ্রব্যারন্ত- 
কত্বকে দ্রব্যসমবায়িকারণত্ব বলিয়াছেন। এইরূপ বলিলে আর অতিব্যাপ্তি 
হইবে না। কারণ, জন্ত-দ্রব্যমাত্রের প্রতি কাল নিষিত্তকারণ হইলেও সমবায়িকারণ 
হয় শা। কান-ূপ উপাদানের দ্বারা কোন জন্য-দ্রব্য নিমিত হইয়াছে বলিয়া দেখা 
যায় ন! কিন্তু, আমরা মনে করি যে আচার্যের উক্ত ব্যাখ্যা সর্বথা নির্দোষ নহে। 
কারণ, এইরূপ ব্যাখ্যা স্বীকার করিলেও দেখা যাইবে যে, উক্ত লক্ষণ অন্ত্যাবয়বী 
দ্রব্যে অব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে। আমরা জানি যে, অন্ত্যাবয়বী কোনও জন্য-দ্রব্যের 
সমবায়িকারণ হয় না। পূর্বোক্ত অব্যাপ্তির পরিহারকল্পে প্রকাশকারের পরিষ্কার 
এইরূপ যে, ভব্যসমবায়িকারণবৃ্ভি যে দ্রব্যবিভাক উপাধি তদ্বতই পৃথিব্যাদি 
'চতুবিধ দ্রব্যের সমাঁনধর্ম।১ ইহাতে আর অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না । কারণ, 
অস্তযাবয়বি-রূপ দ্রব্য কোন জন্ত-দ্ব্যবিশেষের সমবায়িকারণ না হইলেও উহা 
দ্রব্যসমবায়িকারণৃত্তি যে দ্রব্যবিভাজক উপাধি তাহার আশ্রয় হইয়া থাকে । 
দ্রব্যের সমবায়িকারণ বলিতে অবয়বাত্মক দ্রব্যগুলিকে পাওয়া যায় । তাহাতে 
পৃথিবীত্ব প্ৰভৃতি ঢারিটি জাতি দ্রব্যবিভাজক উপাধি-রূপে গৃহীত হইবে। উহারা 
অবশ্ঠই অন্ত্যাবয়বী দ্রব্যেও আশ্রিত হয় । নিত্য ও অনিত্য যাবতীয় পাথিবাঁদি 
পদাৰ্থই পৃথিবীত্বাদি জাতির আশ্রয় হইয়া থাকে । এই পরিফারে ভ্রব্যবিভাজক 
উপাধিতে দ্রব্যসমবায়িকারণবৃত্তিত্বকে বিশেষণ-রূপে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। 
ও বিশ্ষেণটি প্রদত্ত না হইলে কালাদির অন্তর্ভাবে উহা অতিব্যাপ্ত হইয়া যাইবে । 
কারণ, এই অংশ পরিত্যাগ করিলে দ্রব্যবিভাগকোপাধিমন্বকেই সাধ্য বলিতে 
হয়। পৃথিবীত্ের ন্যায় কালত্ব প্রভৃতিও দ্রব্যবিভাজক উপাধির অন্তর্গত । দ্রব্য- 
বিভাব্রক উপাধিটি কালে থাকায় উক্ত অতিব্যাপ্তি পরিস্কুট আছে। এই 
কারণে উক্ত উপাধিতে দ্রব্সমবায়িকারণবৃত্তিত্বকে বিশেষণ কর! হইয়াছে । 
ফলে আর উক্ত অতিব্যাপ্তি হয় না। কারণ, ভ্রব্যবিভাজক উপাধিরূপে কালত্বের 
গ্রহণ হইলেও উহা দ্রব্যের সমবাঁয়িকারণ হয় না। “দ্রব্যসমবায়িকারণবৃভি” এই 


82415: 
৯ অব্যদমবাযিকারগনৃততিব্যবিভাজকোপাধিমন্নত্যর্াৎ। প্রকাশ, পৃঃ ১৭২ 


কিরণাবলী ১৯৯ 


হইলে দ্রব্য-পদের প্রয়োগ না করিলেও উক্ত অতিব্যান্তি থাকিয়াই যায়। এই 
কারণে এই পদটি প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রথম দ্রব্যাংশ পরিত্যাগ করিলে সমবায়ি- 
কারণবৃতি যে দ্রব্যবিভাঁজক-উপাধি তদ্বত্বকেই পৃথিব্যাদি চতুবিধ দ্রব্যের সমানধর্ম 
বলিতে হয়। কিন্ত, তাহা হইতে পারে না। কারণ, এইরূপ ভ্রব্যবিভাজক- 
উপাধি কালেও থাকে । কালাত্মক দ্রব্য দ্রব্যবিশেষের সমবায়িকীরণ না হইলেও 
উহা স্বগত দ্বিত্বাদি সংখ্যার প্রতি সমবায়িকারণ হয়। কালগত দ্বিত্ব বলিতে 
কাল ও ঘট এইরূপ পদার্থদয়গত দ্বিত্বকে বুঝিতে হইবে । উক্ত দ্বিত্ব-সংখ্যার 
প্রতি ঘটের ন্যায় কালও সমবায়িকারণ হইয়া থাকে । সংখ্যার ন্যায় কালেরও 
সংযোগাদি গ্রহণ করিয়া কালের সমবায়িকারণত্ব ব্যখ্যাত হইতে পারে। 
তরাং, সমবায়িকারণবৃত্তি যে কালত্ব-রূপ ভ্রব্যবিভাজক উপাধি তদাশয়ত্ব কালে 
থাকায় অতিব্যাপ্ডির বারণ সম্ভবপর নহে। প্রথম ভ্রব্-পদের নিবেশ থাকিলে 
উক্ত অতিব্যাপ্ডির সম্ভাবনা থাকে না। কারণ, কাল কোন দ্রব্যেরই সমবায়িকারণ 
না হওয়ায় ভ্রব্যসমবায়িকারণবৃতি ভ্রব্যবিভাজক উপাধি-রূপে কাল গৃহীত হইবে 
না। দ্রব্যবিভাজক উপাধি এই বিশেঙ্তাংশে প্রবিষ্ট দব্য-পদের পরিহার করিলেও 
কালে অতিব্যাপ্তি ছুনিবার হইয়া যাইবে । কারণ, ভ্রব্সমবায়িকারণবৃত্তি যে 
বিভাজক উপাধি তদাশযত্বকে পৃথিব্যাদি চতুবিধ দ্রব্যের সমানধর্ম বলিলে দ্রব্য- 
সমবায়িকারণবৃত্তি বিভাজক-উপাধিরূপে দ্রব্যত্বেরও গ্রহণ হইবে। দ্রব্যের 
সমবায়িকারণ যে কপালাদি পদার্থ তাহাতে দ্রব্যত্ব অবশ্তই আশ্রিত আছে এবং 
উহা পদার্ঘবিভাজক উপাধিও বটে । উক্ত জব্যত্ব কাঁলে না থাকায় অতিব্যাপ্তি 
ছুম্পরিহর হইবে। দ্বিতীয় দ্রব্য-পদটির নিবেশ থাকিলে উক্ত অতিব্যাপ্তি নিরন্ত 
হইয়া যায়। কারণ, ভ্রব্যত্ব পদীর্থবিভাজক উপাধি হইলেও কখনও  দ্রব্য- 
বিভাজক উপাধি হয় না।১ 

কিরণাবণীকার “চতুর্ণাং দ্রব্যারস্তকত্বম’ এই পরমূলগ্রন্থকে উপলক্ষণ বলিয়া 
অবান্তর অণুত্ব, অবান্তর মহত্ব, স্থিতিস্থাপকসংস্কারযৌগ ও শরীরান্তকত্ব এই 
চারিটিকে পৃথিব্যাদি দ্রবাচতুষটয়ের অতিরিক্ত সাধ্য বলিয়াছেন। অবান্তর 
অধুত্ব ও অবাস্তর মহত্ব বলিতে জন্য-অণুত্ব ও জন্য-মহন্বকে বুঝিতে হইবে। জন্য 

১ সংযোগাদিসমবায়িত্বং কালাদাবগীতি প্রথনজব্যপদম্। দ্রব্যনিমিতকারণং ভীট্রবেতি 
ঈমবায়ীতি। তাদৃশদ্রব্যতসত্বাৎ তত্ৈবাতিব্যাপ্তেরিতি চরমন্রব্যপদং ব্র্থম্‌। তথাপি ভবযসম- 
বায়িকারণডবং জবানিমিততকারণাসমবায়িকারণভিন্কারণভমিতাদোষঃ। বিবৃতি, পৃঃ ১৭২ 


২০০ কিরণাবলী 


ও নিত্য ভেদে অণুত্ব-পরিমাণ ও মহত্ব-পরিমাণ দ্বিবিধ হইয়া থাকে। পরমাণু ও 
দ্যণুক অণুত্ব-পরিমাণ বিশিষ্ট দ্রব্য । ইহদের মধ্যে পরমাণুগত অণুত্ব পরিমাণ 
নিত্য ও দ্যপুকগত অথুত্র-পরিমাণ অনিত্য বলিয়া সিদ্ধান্তিত আঁছে। এস্থলে 
দ্বিতীয় প্রকার অণুত্ব-পরিমাণকেই অবান্তর অণুত্ব বলা হইয়াছে। উহাই পৃথিবী 
প্রভৃতি চতুবিধ দ্রব্যের সাধ্য । কিন্ত, বিচার করিলেই ইহ! প্রতীয়মান হইবে 
যে, উহা পৃথিব্যাদি চতুবিধ দ্রব্যের সমানধর্ম হইতে পারে না। কারণ, পারধিবাদি 
পরমাণু ও ঘটাগ্যাত্মক সাবয়ব দ্রব্যে উহা অব্যাপ্ত হইয়া! গিয়াছে। জন্ত-অণুত্ব- 
পরিমাণ পরমাণুতে ও ঘটাগ্যাত্মক সাবয়ব বস্তুতে থাকে না; উহ! সাবয়ব বস্তুর 
মধ্যে কেবল দ্যসুকেই থাকে। সুতরাং, কিরণাবলীকারের গ্রন্থের ন্যনত! 
পরিহারের জন্য প্রকাশকার বলিয়াছেন যে, উক্ত গ্রন্থের দ্বারা আচার্য জন্য-অণুত্ব- 
পরিমাণবদ্রৃত্তি বে দ্রব্যত্ব-জাতি তদত্বকেই পৃথিব্যাদি দ্রব্যচতুষ্টয়ের সমানধর্ম 
বলিয়াছেন। ইহাতে আর অব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না। কারণ, জন্ত- 
অণুত্ব-পরিমাণের আশ্রয়-রূপে গৃহীত যে পাধিবাঁদি দ্যণুক তাহাতে আশ্রিত 
দ্ব্যত্বব্যাপ্য জাতি-রূপে পৃথিবীত্বাদি জাতির গ্রহণ হইবে। উহা ঘটাদি 
সাবয়ব বস্তু ও পাধিবাদি পরমাণুতে থাকায় অব্যাপ্তি পরিহৃত হইয়া যাইবে। 
উক্ত জাতিতে দ্রব্যত্বব্যাপ্যত্ব-র্ূপ বিশেষণাটি প্রযুক্ত না হইলে উহা আত্মাদিতে 
অতিব্যাপ্ত হইয়া যাইবে । প্র বিশেষণটি পরিত্যাগ করিলে জন্য-অণুত্ববদ্বৃত্তি- 
জাতিমন্বকে পৃথিব্যাদি চতুবিধ দ্রব্যের সমানধর্ম বলিতে হয়। জন্য-অণুত্বের 
আশ্রয়-রূপে গৃহীত যে পাধিবাদি দ্যাণুক তদাশ্রিত জাতি-রূপে দ্রব্যত্ব ও সত্তার 
গ্রহণ হয়। এ জাতি আত্মাদি দ্রব্যে বিদ্যমান থাকায় অতিব্যাপ্তি হয়। 
দ্রব্যত্বব্যাপ্যত্ব-রূপ বিশেষণটি প্রযুক্ত হইলে আর উক্ত অতিব্যাপ্তি হইবে না। 
কারণ, দ্রব্যত্ব বা সত্তাকে দ্রব্যত্বের ব্যাপ্য-রূপে গ্রহণ করা বায় না।১ 

অবান্তর মহত্বকেও পৃথিব্যাদি চতুবিধ দ্রব্যের সমানধর্স বলা হইয়াছে। 
অন্য যে মহত্ব-পরিমাণ তাহাকে অবান্তর মহত্ব বলা হইয়াছে । কিন্তু, এরূপ 
মহব-পরিমাণকে পৃথিব্যাদি চতুধিধ দ্রব্যের সাধর্সা বলা যায় না। কারণ, উক্ত 
চতুধিধ দ্রব্যের অন্তর্গত যে পাধিবাদি দ্যগুক ও পরমাণুগুলি তাহাতে জন্য-মহত্ব- 
পরিমাণ না থাকায় ত্দন্তর্ভাবে লক্ষণটি অতিব্যাপ্ত হইয়া বায়। অতএব, পূর্বের 
টায় জন্যমহবমদ্বৃত্তি যে দ্রব্যত্বব্যাপ্য জাতি তদ্বত্বকেই পৃথিব্যাদি চতুবিধ দ্রব্যের 


৯. দষ্যাণ্ত্বদ্ৰৃত্তিদ্ব্যত্বব্যাপ্যজাতিমন্বমিত্যৰ্থঃ। প্রকাশ, পৃঃ ১৭২-৩ 


কিরণাবলী ২০১ 


সমানধর্ম বলিয়া বুঝিতে হইবে । এক্ষণে আর অব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, 
অন্ঠ-মহবের আশ্রয়ীভূত যে ঘটাদি ভ্রব্যগুলি তদাশ্রিত ভ্রব্যত্বব্যাপ্য জাতি-রূপে 
গৃহীত পৃথিবীত্বাদি জাতিগুলি পারিবাদি পরমাণুতে থাকায় অতিতব্যাপ্তি পরিহৃত 
হইয়া যাইবে ।১ 

কিরণাবলীকার স্থিতিস্থাপকত্বাখ্য সংস্কারকেও পৃথিব্যাদি চতুবিধ দ্রব্যের 
সমানধর্ম বলিয়াছেন । কট (মাদুর), রার প্রভৃতি পার্ধিবদ্রব্যে যে স্থিতিস্থাপকত্ 


দ্রব্যে থাকায় অব্যাপ্তি নিরাক্ৃত হইবে। 
কিন্ত, এস্থলে আমাদের বিচার অন্তরূপ। উ 
দ্রব্য পরিসরপ্রাপ্ত হইয়া উত্তীপের উপশমে 


ইনকছাধাসংারমমানাধিকরপজব্বযাপাজাতিমকেই পৃথিব্যাদি চত্ধিধ 
অব্যের সমানধর্ম বলিতে হইবে। 


১ এবমবাস্তরমহতমপি নির্বাচ্যমূ। প্রকাশ, পৃঃ ১৭২-৩ 
২০ 


২০২ কিরণাবলী 


শরীরারন্তকত্বকেও পৃথিব্যাদি চতুবিধ পদার্থের আর একটি সাধ্য বলা 
হইয়াছে। চেষ্টাবিশিষ্ট ভৌতিক ভ্রব্যকে শরীর বলা হয়। উহার আরন্তকত্ব, অর্থাৎ 
সমবায়িকারণতুকে পৃথিব্যাদি চতুবিধ দ্রব্যের সমানধর্স বলা হইয়াছে। পাধিব, 
জলীয়, তৈজন ও বায়বীয় ভ্রব্যগুলি বে শরীরের সমবায়িকারণ হয় তাহা! পৃথগ- 
ভাবে এ সকল দ্রব্যের আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে। কিন্তু, পািবাদি 
ভব্যবিশেষ শরীরবিশেষের সমবায়িকারণ হইলেও সকল পাধিবাদি দ্রব্যই যে 
শরীরের আরম্ভক হয় ইহ! মনে করা সঙ্গত হইবে না। ্ররূপ হইলে এ সকল 
্রব্যান্তর্ডাবে শরীরারন্তকত্ব-রূপ সাধর্ম্যের অব্যাপ্তি হইয়া যায়। এই অব্যাপ্তির 
সমাধানেও পূর্বোক্ত পথ অবলম্বন করিয়াই আমরা বলিতে পারি যে, “দ্রব্যসমবায়ি- 
কাঁরণত্বম! এই গ্রন্থের দ্বারা আচার্য শরীরারভ্তকবৃতিদ্ব্যত্ব্যাপ্যদ্রাতিমন্বকেই 
পৃথিব্যাদি চতুবিধ দ্রব্যের সাধর্ম্য বলিয়া বিবক্ষিত করিয়াছেন ।১ এক্ষণে আর 
উক্ত অব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, যাবতীয় পাধিবাদি শরীরের কারণ না হইলেও 
এ সকল দ্রব্যের যে-যে অংশ শরীরের সমবায়িকারণ হয় তাহাতে আশ্রিত 
দরব্যত্বব্যাপ্য জাতি লইয়া পৃথিবীত্বাদি জাতিগুণি গৃহীত হইবে। শরীরারস্তক 


অথবা শরীরানারন্তক সকল পাখিবাঁদি দ্রব্যেই এ জাতিগুলি থাকায় অব্যাপ্তি 
পরিহৃত হইবে । 


এই থলের ব্যাবৃতিগুলি পূর্বপ্রদর্শিত ব্যাবৃত্তি অন্থসারেই বুদ্ধি করিতে 
হইবে। একই কথার পুনঃ পুনঃ উল্লেখে পাঠকবর্গের ধৈর্যচ্যুতি 
অস্বাভাবিক নহে। এই জন্য আমরা এ গুলির পৃথক গৃথক্‌ উল্লেখ হইতে 
বিরত হইতেছি। কিন্ত, পূর্বে অন্তুল্িখিত একটি মাত্র ব্যাবৃতি এস্থলে প্রদর্শন 
করা যাইতেছে। পূর্বোক্ত সাধর্ম্যের পরিষ্ধারে জাতিত্ব-রূপ জাতির নিবেশ করা 
হইয়াছে। উহা না করিলে আকাশাদির_ অন্তর্তাবে অতিব্যাপ্তি হইবে। 
জাতিত্ব-রূপে যদি জাতি নিবিষ্ট না হয়, তাহা হইলে শরীরসমবায়িকারণবৃি 
থে অব্যস্বব্যাপ্য ধর্ম তদ্বব্‌কেই পৃথিব্যাদি চতুধিধ দ্রব্যে সমানধর্ম বলিতে হয়। 
এই ব্যাখ্যায় দ্ৰব্যত্থের ব্যাপ্য না হওয়ায় সভা বা দরব্যত্বের গ্রহণ না হইলেও 
পৃথিবী ও আকাশবৃত্তি ষে অন্যতরত্ব-রূপ ধর্ম তাহার গ্রহণ হইবে । জব্যাতিরিক 
পদার্থে ন। থাকায় উক্ত ধর্মাটি অবশ্ঠই দ্রব্যত্বের ব্যাপ্য হইবে। পাথিব বস্তুতে 
থাকায় উহা শরীরসমবায়িকারণে আশ্রিতও: হইয়াছে। অতএব, শরীর- 


* শঙ্ীরারস্তকৃত্তিদ্ব্যতবব্যাপ্যজাতিমক্মিত্যর্ঘঃ। প্রকাশ, পৃঃ ১৭৩ 


কিরণাবলী ২০৩ 


সমবায়িকারণবৃভিদব্যত্ব্যাপ্য ধর্ম-রূপে উক্ত অন্যতরত্ব গৃহীত হইয়া বাইবে। 
পৃথিবীর ন্যায় আকাশও এ ধর্মের আশ্রয় হওয়ায় অতিব্যাপ্তি সুস্পষ্টই আছে। 
কিন্তু, জাতিত্ব-রূপে জাতির প্রবেশ থাকিলে এই অতিব্যাপ্তি হইতে পারিবে না। 
কারণ, অন্ঠতবত্ব প্রভৃতি ধর্মগুলি শাস্ত্রে জাতি-রূপে গৃহীত হয় নাই । পূর্ব পূর্ব 
স্থলেও প্রয়োগান্নসারে জাতিত্ব-রূপে জাতির প্রবেশের অনুরূপ তাৎপর্যই বুদ্ধিস্থ 
করিতে হইবে। উক্ত পরিষ্কারে শরীরসমবায়িকারণত্ব-বূপে তাদৃশ কারণের 
প্রবেশে গ্রন্থের তাৎপর্য নাই। কারণ, শরীরবৃতি যে দ্রব্যত্বব্যাপ্য জাতি 
তদ্বব্বকে পৃথিব্যাদি চতুবিধ দ্রব্যের সমানধর্ম বলিলেও কোনও ক্ষতি হয় না। 
সুতরাং, নির্ষে উহীকেই “দ্রব্যসমবায়িকারণত্বম্, এই গ্রন্থের তাৎপর্য বলিয়া 
জানিতে হইবে। 


ভ্ৰন্নাণাং? প্ুতিবল্যপতভজ্ঞসাম্‌ । শ্ৰভ্যক্ষত্ৰং াতহ্া- 
ভ্রিনগ্রান্থভ্ুহ হ্দপবসত্তং ব্দবপসমসবাতো ভবভব 
জমক্রসস্বলাল্স€। সম্ভাব্যতভি 255৪ । 


পরমমূলস্থ 'ত্রয়াণাম্‌* এই স্থলে ব্রি-পদের দ্বারা পৃথিবী, জল ও 
তেজ এই ত্রিবিধ দ্রব্যের অভিধান হইয়াছে। ( এইস্থলে ) বাহোক্টরিয়- 
গ্রাহাত্বই প্রত্যক্ষত্ব হইবে ; রূপের সমবায় রূপবত্ব এবং দ্রবত্বের সমবায় 
দ্রবত্ববত্ব হইবে। ইহার (অর্থাৎ দ্রবত্ববত্বের) সম্ভাবনামাত্রই 
বিবক্ষিত হইয়াছে । 


প্রত্যক্ষত্ব, রূপবন্ধ ও দ্রবত্ববন্বকে পৃথিবী, জল ও তেজের সমানধর্স বলা 
হইয়াছে। মনের দ্বারা আত্মারও লৌকিক প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । অতএব, 
আপত্তি হওয়া স্বাভাবিক যে, আত্মা-অন্তর্ভাবে অতিবাপ্ত প্রত্যক্ষকে, অর্থাৎ 
প্রত্যক্ষবিষয়ত্বকে কিরূপে পৃথিব্যাদি ত্রিবিধ পদার্থের সাধ্য বলা যাইতে পারে? 
এই আশঙ্কার সমাধানেই কিরণাবলীকার প্রকতস্থলে বাহোন্দরিয়গ্রাহ্ত্বকে 
প্রত্যক্ষত্ব বলিয়াছেন। ইহাতে আর অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, আত্মা 
মানস প্রত্যক্ষের বিষয় হইলেও বহিরিন্দিয়জন্ত প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না।২ 


১ রয়াণাং প্রত্যক্ত্বরাপবন্বজবত্ববন্থানি। প্রশস্তপাদ 
২ অন্থা মনোগ্াহো আত্মন্ততিব্যাপ্ডেরিত্যর্থ:। ভাস্বর, পৃঃ ৬৩ 


২০৪ কিরণাবলী 


অতএব, বাহেন্দরিয়জন্প্রত্যক্ষত্বকে পৃথিবী প্রভৃতি ত্রিবিধ দ্রব্যের সাধর্স্য বলিতে 
কোনও বাধা নাই । 

এ বিষয়ে অন্য আঁপত্তি হইতে পারে যে, পাধিবাদি পরমাণু এবং এ ত্রিবিধ 
দ্রব্যের অন্তর্গত পাখিব, জলীয় ও তৈজস এই ত্রিবিধ ইন্দ্রিয়াদি বস্তগুলি বাহেন্দরিয়- 
ভন্তপ্রত্যক্ষবিষয় না হওয়ায় বাহেন্দরিয়জন্ত প্রত্যক্ষত্বকে উক্ত ত্ৰিবিধ দ্রব্যের 
সমানধর্ম বলা যাইতে পারে না। ইহার সমাধানে বলা যায় যে, বহিরিন্দিয়জন্ত- 
প্রত্যক্ষবিষয়ত্বসমানাধিকরণ ঘে দ্রব্যত্বব্যাপ্য জাতি সেই জাতিমন্কে পৃথিব্যাদি 
ত্ৰিবিধ পদার্থের সমানধর্ম বলা যাইতে পারে। ফলে পূর্বোক্ত অব্যাপ্তির আশঙ্কা 
থাকে না । কাঁরণ, উক্ত জাতি-রূপে পৃথিবীত্বাদি জাতিগুলির গ্রহণ হইবে ৷ 
উহার ইন্দরিয়গ্রাহ্‌ ও অতীন্দ্রিয়সাধারণ হওয়ায় অব্যাপ্ডির পরিহার হইয়া যায় । 

রপবত্ব ও দ্রবত্ববত্বকে উক্ত ত্রিবিধ পদার্থের সাধর্স্য বলা হইয়াছে । উৎপন্ন- 
বিনষ্ট পাধিবাদি দ্রব্য অস্বীকার করিলে যথাশ্রুত রপবত্বকেই নির্দোষ বলা যায়। 
কিন্তু, দ্রবত্ববন্বকে কখনও এরূপভাবে নির্দোষ বলা যায় না। কারণ, কোন- 
কোন পাধিবাদি দ্রব্য দ্রব হইলেও উক্ত যাবতীয় দ্রব্য কখনও দ্রব হয় না। 
ঘটপটাদি-রূপ পাথিবাদি বন্থগুলিকে কৌনওরূপেই দ্রব বলা যায় না। অতএব, 
রবস্ববনবৃতিতব্যত্ব্যাপ্যজীতিমববকেই পৃথিব্যাদি ত্ৰিবিধ দ্রব্যের সমানধর্ম বলিতে 
হইবে।১ এইরূপ হইলে ঘটপটাদি দ্রব্যান্তর্ভাবে অব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, 
ওঁ গুলি স্বভাবতঃ দ্রব না হইলেও দ্রবত্ের আশ্রয় যে ছুগ্ দত প্রভৃতি পাথিব 
বস্তু তদাশ্রিত যে ভ্রব্ব্যাপ্য পৃথিবীত্ব-রূপ জাতি, তদ্ববব দুগ্-দ্রতাদির ন্যায় 
ঘটপটাদি পাখিব দ্রব্যে থাকে। এই ভাবেই অগ্নি প্রভৃতি তৈজস বস্তুতে 
অব্যাণ্ির পরিহার বুঝিতে হইবে। অগ্ন্যাদ্ি-রূপ তৈজস বন্তগুলি দ্রব না 
হইলেও নৈমিত্তিকদ্রব-রূপে গৃহীত ঘে স্ুবর্ণাদি-রপ তৈজস বন্তগুলি তদাত্রিত 
দরব্যত্বব্যাপ্যজ্জাতি যে তেজন্থ তাহা স্ুবর্ণাদির ন্যায় অগ্নি প্রভৃতি তৈজস বস্তুতে 
যথাযথভাবে আঁছে। 

ছল শুতি স্ল্যদ্কল্ে। গু ব্ৰুত্ুং ভৎ ক্ৰাৰ্মং সভল্ঞও 
সনভ্দ্রৎ লতসা। মাহদি ভ্বস্‌ । আলোকল্রকাশ্য" 
ভ্ৰম ভা স্বত্ব ব্দপন্বভ্ূপঞ্ডেতি ‘চাহ । 


৯. দ্রবত্ববদ্ৃত্তিদরব্যত্বব্যাপ্যজাতিমত্বমিত্যর্থঃ। প্রকাশ, পৃঃ ১৭৩ 
২ ছয়োগু রুতবং রসবত্ঞ্চেতে। প্রশস্তপাদ 
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দ্বয়োঃ এইস্থলে দ্বি-পদের দ্বার! পৃথিবী ও জল এই দুইটি দ্রব্য 
গৃহীত হইয়াছে। এইস্থলে গুরুত্ব বলিতে গুরুত্ব ও তাহার কার্য 
পতনকে বুঝিতে হইবে। মাধুর্ধ প্রভৃতি যে রস তত্বত্বকেই (এস্থলে ) 
রসবত্ব বলা হইয়াছে। পরমমূলস্থ “চ'কারের দ্বারা আলোক- 
প্রকাশ্টত্ব ও অভাম্বররূপবত্ব সমুচ্চিত হইয়াছে । 

পরমমুলগ্রস্থে গুরুত্ব ও রসবন্থকে পৃথিবী ও জল এই দ্বিবিধ দ্রব্যের সাধশ্য 
বলা হইয়াছে । উক্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্দে কিরণাবলীকার গুরুত্বের কার্য যে 
পতনাত্মক-ক্রিয়া তাহীকেও উক্ত দ্বিবিধ দ্রব্যের সাধর্ম্য বলিয়াছেন। যদি 
অধ্ঃসংযোগানুকুল ক্রিয়ামাব্রকেই পতন বলা হয়, তাহা হইলে উহা! অলৌকাদি 
তৈজদ দ্রব্যে অতিব্যাপ্ত হইয়া যাইবে। উর্ধধদেশস্থিত আলোকরশ্মি যে 
নিশ্নদেশেও সংযুক্ত হয় ইহা আমাদের প্রত্যক্ষান্ুভবসিদ্ধ। অতএব, অধঃ- 
সংযোগান্গকুল ক্রিয়ার আশ্রয় হইতে আলোক প্রভৃতি তৈজস দ্রব্যও হইবে । 
কিন্তু, প্ররুতস্থলে অধ:সংযোগান্গকুল ক্রিয়ামাত্রকেই ‘পতন’ বলা হয় নাই । গুরুত্ব 
যাহার কারণ এইরূপ যে অধঃসংযোগানুকূল ক্রিয়াবিশেষ তাহাকেই পতন-রূপে 
গ্রহণ করা হইয়াছে। আলোকাঁদি তৈজস বস্তুতে অধঃসংযোগানুকূল ক্রিয়া 
থাকিলেও ও ক্রিয়া গুরুত্বের ফলে উৎপন্ন ন! হওয়ায় উহাকে ‘পতন’ বলা যায় 
না।১ অতএব, পতনক্রিয়া তৈভস দ্রব্যে না থাকায় অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা নাই । 
যদি কথিত আলোকগত ক্রিয়াকেই পতন বলিয়া গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে 
গুরুত্ব-প্রযোজ্য পতনত্বের ব্যাপ্য যে জাতি তদীশরয়ত্ববন্বকেই পৃথিবী ও জল এই 
দ্রব্যঘয়ের সাধর্ময বলিতে হইবে । এক্ষণে আর পূর্বোক্ত অতিব্যাপ্তি হইবে না। 
কারণ, আলোকগত ক্রিয়াতে অভিমত জাতি না থাকায় উহা অভিমত ‘পতন’ 
বলিয়া! গৃহীত হইবে না.।২ 

দ্বয়োগুরুত্বং রসবন্বঞ্চেতি এই পরমমূলন্থ %? কাঁরকে অনুক্তসমূচচয়ার্থে গ্রহণ 
করিয়া কিরণাবলীকাঁর বলিয়াছেন বে, উহার দ্বারা আলৌকগ্রকাশ্তত্ব ও 
অভান্বররূপবন্ধকেও পৃথিবী ও জলের সমান ধর্ম বলিয়া বুঝিতে হইবে। 


১ ননু পতনমধ্নংযোগফলিকা! ক্রিয়। যদি তদ! তেজশ্ততিপ্রনঙ্গঃ। প্রকাশ, পৃঃ ১৭৪ 
৯ মৈবম।  গুরুত্বপ্রযোজ্যপতনত্বব্যাপ্যজাতিমতঃ পতনস্ত বিবন্ষিতত্বাৎ। প্র 
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স্ববাচকপদের দ্বারা এই দুইটি সাধর্ম্য কথিত হয় নাই। অতএব, 
Ee চি” কারের দ্বারা এই দুইটি অতিরিক্ত সাধর্স্য বিবক্ষিত 
হওয়ায় উক্ত ‘চ’-কারটি অনুক্তের সমুচ্চায়ক হইয়াছে। আলোকপ্রকাশ্যত্ 
বলিতে আলোকভ্্যজ্ঞানবিষয়ত্বকে বুঝিতে হইবে। পাখিব ও জলীয় দ্রব্যের 
চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে আলোকের নিমিতকারণতা স্বীকৃত আছে। অতএব, ও 
সকল দ্রব্যে আলোকভজন্তজ্ঞানবিষয়তা থাকায় উহা পূর্বোক্ত দ্বিবিধ দ্রব্যের 
সাধ্য হইতে পারিবে । এস্থলে বদি আপত্তি করা বায় বে, আলোকপ্রকাশ্ঠত্ব 
আলোকে অতিব্যাপ্ত হওয়ায় উহা কখনও পৃথিবী ও জলের সাধর্ম্য হইতে পারে 


এনে ইহা বলা সঙ্গত হইবে না থে ‘আলোকপ্রকাশ্যত্বম’ এই গ্রন্থের দারা 
কিরণাবলীকার তাদাত্ম্যাতিরিক্ত বচ্ছিননকারণতানিরূপিতচাকষুষপ্রতযক্ষাবচ্ছিন্- 
নর আশম়ীভূত যে জান তদ্বিযয়ত্বকেই পৃথিবী ও জলের সাধৰ্ম্য বলিয়াছেন। 
নী ইহাতেও আুবর্াদি তৈরস বন্ততে অতিৱ্যাপ্তির উদ্ধার হইবে না। 
এর চাহ্্ষণ্রত্যক্ষের যায় ুবর্ণাদি বস্তুর চা্ষ্প্রত্যক্ষেও আলোক 
শংযোগসম্বন্ধেই কারণ হইয়া থাকে । অতএব, সুবর্ণা দি দ্রব্যের চাক্ষুযপ্রত্যক্ষকে 
আমরা পূর্বকথিত কারিণতানিরূপিতকার্ষতাশালিজ্ঞান-রূপে গ্রহণ করিতে পারি 
এবং এর জ্ঞানবিষয় ও সবর্াদি বস্তুতে থাকায় অতিব্যান্তি সম্পষ্টই থাকে । 
আলোকে অতিব্যাপ্তি বারণ করিতে বাইয়া প্রকাশকার বলেন যে, 
ালোকজ্ি্ববিশি্ট আলোকপ্রকাশ্তত্বকেই পৃথিবী ও জলের সাধধর্য বলিয়া 
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বুঝিতে হইবে । এরূপ হইলে আলোকে অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকিবে না। 
কারণ, আলোকভিন্বত্ব আলোকে থাকে না। কিন্তু, আমরা এই সমাধানকে 
অভিনন্দিত করিতে পারি না। কারণ, ইহাতেও স্থবর্ণাদিতে অতিব্যাপ্তি 
থাকিয়াই যায়। সমাধানে আমরা অবশ্য এইরূপ বলিতে পারি যে, তেজোঁ ভিননত্ব- 
বিশিষ্ট আলোকপ্রকাশ্ঠত্ব পৃথিবী ও জলের সাধর্ম্য হইবে। : ইহাতে 
সবর্ণাদি তৈসদ্রব্যান্তর্তাবে অতিব্যাপ্তির সম্ভাবন। থাকিবে না। কিন্ত, 
ইহাতেও পার্িবাদি পরমাণু ও ইন্দ্রিয়াদি অতীন্দরিয় বস্তুতে অব্যাপ্তি থাকিবে । 
কারণ, উক্ত জ্ঞানবিষয়ত্ব অতীন্দ্রিয় বস্তুতে থাকে না। ইহার সমাধানে বলা 
যায় যে, তেজোভিন্ত্ববিশিষ্ট 'আলোকভন্যপ্রত্যক্ষবিষয়বৃ্ভিদরব্যত্বব্যাপ্যজীতিমত্বই 
পৃথিবী ও জলের সমানধর্ম হইবে। এইরূপ জাতি বলিতে পৃথিবীত্ব 
ও জলত্ব এই দুইটি জাতিরই গ্রহণ হইবে । উহারা পরমাথীদি-সাধারণ হওয়ায়, 
অব্যাপ্তি হইবে না৷? 


জভূতাজ্মনাহ২ সুন্িন্াদ্লীলাহ সালামা । 
ইশ্পেহিকপবভ্দ্রথ ববা্জন/নচ্ছেত্ৌ লল্িীলাভ্ভল" 
সামান্তনিস্পেষবন্তে। বৈশেষ্বিক। শুপা কসাদজো। 
বুদ্ধ্যাদত্ৰশ্ড। ভদত্তুস্‌। ভপলক্ষণই্চচতৎ অভ্যক্ষ- 
গুণৰজ্বঞ্ৰেত্যপি ভউল্যস্ম্‌। 

‘ভুতাত্মনাম্‌ এই স্থলীয় ভূত-পদের দ্বারা পৃথিবী প্রভৃতি পীচটি 
এবং আত্মন্পদের দ্বারা আত্মদমূহ বিবক্ষিত হইয়াছে। বৈশেষিক- 
গুণবত্বম্‌ এই স্থলীয় বৈশেষিকগুণ-পদের দ্বারা নিজের আশ্রয়কে 
পদার্থান্তর হইতে ব্যাবতিতি করিবার উপযোগী অবাস্তরসামান্য- 
বিশেষের অর্থাৎ অপরজাতির আশ্রয়ীভূত রূপাদি ও বুদ্ধাদি গুণগুলিই 
বিবক্ষিত হইয়াছে। তদ্বত্বই ভূত ও আত্মার সাধর্ম্য। ইহাও উপলক্ষণ। 
প্রত্যক্ষুণবত্বকেও উহাদের সাধর্ম্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। 


১ নন্বেতদালোকেহতিব্যাপকং বিষয়তয়া তৎপ্রত্যক্ষে তস্তাপি হেতুত্বাৎ। ন চালোকান্ত্বেন 
বিশেয়ং পরমাগ্বান্ব্যাপকত্বাৎ। ন। আলোকান্তত্বে সতি তজ্জন্তপ্রত্যক্ষবিষয়দ্রব্যবৃত্তিদ্রব্যত্বাপর- 
জাতিমত্বস্তাভিপ্রেতত্বাৎ। প্রকাশ, পৃঃ ১৭৪ 

২ ভুতাসত্মনাং বৈশেষিকগুণযোগঃ। প্রশস্তপাদ 


২০৮ কিরণাবলী 


পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূত ও আত্মা এই ষড় বিধ দ্রব্যের সমানধ্মবর্ণনাপ্রসঙ্গে 
কিরণাবলীকাঁর বৈশেষিকগুণবত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। বৈশেষিকগুণ বলিতে 
সাধারণতঃ বৈশেষিকসম্মত গুণগুলিই বুদ্ধিস্থ হয়।১ এইরূপ হইলে গুণমাত্রই 
গৃহীত হইবে । উহাদের মধ্যে সংখ্যা, পরিমাণ প্রভৃতি গুণগুলি দিক্‌ ও কালে 
থাকায় অতিব্যাপ্ড হইয়া যায়।২ এই কারণেই আচার্য উহার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্দে 
বলিয়াছেন যে, নিজের আশ্রয়কে দ্রব্যাস্তুর হইতে ব্যবচ্ছিন্ন করিবার উপযোগী 
থে অবাস্তর-সামান্যের আশ্রয়ীভূত গুণ তাহাকেই প্রকৃতস্থণে বৈশেষিকগুণ বলিয়া 
বুঝিতে হইবে । তদাশ্য়ত্বকে পূর্বোক্ত যড়.বিধ দ্রব্যের সমানধর্স বলা হইয়াছে। 
এরূপ গুণ বলিতে আমরা রূপ, রস প্রভৃতি গুণগুলিকে গ্রহণ করিতে পারি। 
কারণ, ক্ষিতি, জল ও তেন এই ত্রিবিধ দ্রব্যে থাকায় রূপকে এ ত্রিবিধ দ্রব্যের 
থে দ্রব্যাস্তর হইতে ব্যবচ্ছেদ, অর্থাৎ ব্যাবৃতি তাহার উপায় বল! যাইতে পারে। 
আর বুদ্ধি প্রভৃতি গুণগুলিকেও আত্মব্যতিরিক্ত দ্রব্য হইতে আত্মব্যের ব্যাবর্ত 
বণিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। অতএব, উহারাও বৈশেবিকগুণ বলিয়া 
পরিগণিত হইতে পারে। কিন্ত, সংখ্যা, পরিমাণ প্রভৃতি গুণগুলি এরূপ 
বৈশেধিকগুণ হইবে না। কারণ, উহারা সর্বদ্রব্যসাধারণ হওয়ায় নিজের আশয়ীভূত 
অ্রবাকে দ্রব্যাস্তর হইতে ব্যাবৃত্ত করিবার উপযোগী হয় না। পূ্ববর্ধিত 
বিশেষগুণ পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চবিধ দ্রব্যে এবং আত্মাতে আছে। 
উহাকে প্রদর্গিত বড়বিধ দ্রব্যের সমানধর্ম বলা যায়। 
ওকাশকার স্বাশরয়বাবচ্ছেদ ..ইত্যাি, গ্রন্থের অন্তাদবশ ব্যাখ্যান 
করিয়াছেন।৩ তিনি বলিয়াছেন যে, স্বাশ্রয়সমানাধিকরণ যে ভ্রব্যবিভাজক 
[স্তাভাবের অধিকরণে আশ্রিত গুণে যাহা থাকে না এমন 
থে গুণত্বব্যাপ্য জাতি তদাশ্রয়গুণবন্ব পৃথিবী প্রভৃতি ষড় বিধ দ্রব্যের সাধর্স্য 
! এইরূপ গুণ বলিতে গন্ধাদি ও বুদ্ধযাদি গুণের গ্রহণ হইবে। 
উহার দিক্‌, কাল প্রহতিতে না থাকায় এবং প্রোক্ত ষড়বিধ দ্রব্যে থাকায় 
১. বৈশেধিকগুণবন্ধং বিশেষগুণতয়া ”র্রিভাষিতগুণবত্বণ্_'রপপ্পর্শগন্ধরনশব্দাঃ সাংনিদিকো 
জবঃ| বৃদ্ধযাদি নব শব্দশ্চ বৈশেষিকগুণাঃ স্থতাঃ॥ ইতি প্রাচৈঃ পরিভাষিতত্বাৎ। স্মৃতি, 
২. বৈশেষিকমতসিদ্ধা গুণাঃ সংখ্যাদয়োইপি। ভাস্বর, পৃঃ ৬৪ 


৩ দৰ নাধিকযণতবৰযযিভাজকোপাধ্যতান্তাভাবদমানাধিকরণণুণাতৃতিভ্ণতৰযাপাভা ডিম 
গুণবৰ্বমিত্যৰ্ঘঃ। প্রকাশ, পৃঃ ১৭৪-৫ 


অতএব, 


কিরণাবলী ২০৯ 


পৃথিব্যাদি যড় বিধ দ্রব্যের সমানধর্ম হইতে পারে । প্ররুতস্থলে স্ব-পদে গুণত্বের 
ব্যাপ্য কোন জাতিকে লইতে হইবে । গন্ধত্ব-রূপ ‘স্ব’ এর আশ্রয় বে গন্ধ তাহার 
সমানাধিকরণ দ্রব্যবিভাক্রক উপাধি বলিতে পৃথিবীত্বকে পাওয়া যাইবে । উক্ত 
পৃথিবীত্বের অত্যন্তাভীবের অধিকরণ যে জলাঁদি তাহাতে আশ্রিত যে শ্নেহাদি 
গুণ তাহাতে অনাত্রিত বলিতে গন্ধত্বের গ্রহণ হইবে। তদাশ্রয়ীভূত বে 
গন্ধাত্মক গুণ, তদ্বত্ব পৃথিবীতে থাকায় লক্ষণের সমন্বয় হইল।১ তুল্যভাবে 
বুদ্ধি প্রভৃতিরও গ্রহণ হইবে। তদ্বারা আত্ম-পদার্থেও লক্ষণের সমন্বয় হইবে । 
কিন্ত, সংযোগত্বাদি গুণত্বব্যাপ্য জাতিগুলিকে প্ররুতস্থলে গ্রহণ করা যাইবে না। 
কারণ, উক্ত “স্ব? এর আশ্রয় যে সংযোগ তৎসমানাধিকরণ দ্রব্যবিভাঙক 
উপাধি-রূপে পৃথিবীত্ব প্রভৃতি নয়টি ধর্মের গ্রহণ হইবে। তাঁহাদের অভাব 
কোনও দ্রব্যে থাকে না। সুতরাং, উক্ত উপাধির অত্যন্তাভীবের অধিকরণ 
হইতে দ্রব্যাতিরিক্ত পদার্থই হইবে । তাহাতে কোনও গুণ/না থাকায় লক্ষণটি 
অপ্রসিদ্ধি-দোষে দুষ্ট হইয়া যায়। 

প্রত্যক্ষসিদ্ধ গুণবত্বকেও উক্ত ষড়বিধ দ্রব্যের অপর একটি সাঁধর্স্য বলা 
হইয়াছে প্রত্যক্ষসিন্ধ গুণ বলিতে রূপাঁদি এবং বুদ্ধি প্রভৃতি গুণের গ্রহণ হইবে। 
উহাদের মধ্যে রূপাদি গুণগুলি পৃথিব্যাদি পঞ্চবিধ দ্রব্যে ও বুদ্ধি প্রভৃতি গুণগুলি 
আত্মদ্রব্যে থাকায় প্রত্যক্ষসিদ্ধ গুণবন্থটি পৃথিবী প্রভৃতি ষড়বিধ দ্রব্যের সাধ্ম্য 
হইতে পারে। সংখ্যা, পরিমাণ, সংযোগ, বিভাগ প্রভৃতি গুণগুলিও প্রত্যক্ষসিদ্ধ 
গুণের অন্তর্গত হইবে । কিন্ত, অতীন্দ্রিয় যে কালাদি দ্রব্য তদ্গত সংখ্যাদি 
গুণগুলি ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যক্ষসিদ্ধ গুণ বলিয়া গৃহীত হইবে না। কালাদির 
সহিত ঘটাদির সংযোগ বা বিভাগ ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যক্ষসিদ্ধ হয় না। 
কারণ, অন্থযোগী ও প্রতিযোগী উভয়ে প্রত্যক্ষসিদ্ধ না হইলে এ সকল গুণের 
প্রত্যক্ষ সম্ভবপর নহে। অতএব, প্রত্যক্ষসিদ্ধ গুণ-রূপে প্রত্যক্ষমিদ্ধদ্রব্যগত 


১ স্বং গন্ধত্বাদি তদাশ্রয়ে গন্ধাদিস্ততসমানাধিকরণতাদুশোপাধিঃ পৃথিবীত্বাদিস্তদত্যন্তাভাবো৷ 
জলাঁদৌ তত্সমানাধিকরণগুণাবৃত্তি গন্ধত্বাদি তত্ন্বং বিশেষগুণত্বং তদাশ্রয়ত্বঞ্চ বৈশেধিকগুণবন্ধং 
ক্ষিত্যাদীনাং সাধস্যমিত্যর্থঃ॥ বিবৃতি, পৃঃ ১৭৫ 

এস্কলে মেতুটাকাকার অন্ুরূপভাবেই 'বর্ধমানোপাধ্যায়াস্ত' এইরাপে উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন ।-_বর্ধমানোপাধ্যায়ান্ত স্বাশ্রয়সমানাধিকরণ--***বিশেষগুণত্ম্‌। স্বং গন্ধত্বং তস্তাত্রয়ো 
গবস্ততর সমানাধিকরণো দ্রব্যবিভাজকোপাধিঃ পৃথিবীত্বং তদত্যন্তাভাবসমানাধিকরণো৷ দ্রব্যগুণজলাদে 


২১০ কিরণাবলী 


সংখ্যা, পরিমাণাদির গ্রহণ হইলেও অপ্রত্যক্ষদ্রব্গত এসকল গুণকে প্রত্যক্ষসিদ্ 
গুণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে না। অতএব, উক্ত সাধ্য কালাদ্দিতে 
অতিব্যাপ্ত হইবে না। কিন্তু এস্থলে বক্তব্য এই যে, যদিও উক্ত সাধর্ম্য 
কালাদির অন্তর্ভাবে অতিত্যাপ্ত হয় নাই ইহা সত্য, তথাপি উহাকে নির্দোষ বলা 
যায় না। কারণ, ঈশ্বর ও পার্ধিবাদি পরমাণুর অস্তর্ভাবে উহা অব্যাপ্তি-দোষে 
ইষ্ট হইয়া গিয়াছে। কথিত প্রত্যক্ষ বলিতে লৌকিক প্রত্যক্ষকেই বুঝায়।১ 
ঈশবরীয় নিত্যজ্ঞান প্রভৃতি গুণের বা পরমাগ্াদিগত রূপ, রস প্রভৃতির লৌকিক 
প্রত্যক্ষ হয় না। যাহারা লৌকিকভাবে প্রত্যক্ষবিষয় হয় ঘটপটাদিগত সেই 
শিকল রূপ» রস প্রভৃতি ব্যক্তিগুলির অন্তর্গত কোন গুণব্যক্তি ঈশ্বরে বা 
পরমামুতে না থাকায় অব্যাপ্তি সুস্পষ্টই আছে। 


যদি বলা যায় যে, উক্ত গ্রন্থের দ্বারা প্রত্যক্ষসিদ্ধগুণবৃত্তি যে গুণবিভাজক 
উপাধি সেই উপাধির আশিয়ীভূত গুণবস্থকেই কথিত যড়্‌ বিধ দ্রব্যের সাধৰ্ম্য বলা 
হইয়াছে তাহা হইলে আর অব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না। কারণ, প্রত্যক্ষসিদ্ 


২ অব্যাপ্তির পরিহার হইয়াছে বটে, কিন্তু কালাদি দ্রব্যে অতিব্যাপ্তি 
বই রহিয়াছে। কারণ, “ত্যক্ষসিদ্ধ গুণ বলিতে ঘটার্দিগত পরিমাণ গৃহীত 
ই তাশিত গুণবিভাজক উপাধি হইবে পরিমাণত্ব। তাহার আশ্রয় হইবে 
কালিগত পরিমাণ। তব কালে থাকায় অতিব্যাপ্তি থাকিয়াই যায়। 


৯. প্রত্যন্ষপদং স্তর লৌকিকপ্রত্যক্ষপরম্‌ । বিবৃতি, পৃঃ ১৭৫ 
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বলিয়াছেন।১ এইরূপ বলিলে অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না।, 
ূবপ্রদশিত উপাধি-রূপে পৃথিবীত্ব ও আত্মত্বের গ্রহণ হইবে। উহারা পরমাণু- 
ও ঈশ্বর-সাধারণ হওয়ায় ও কালাদিতে না থাকায় অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি পৰিহ্বত: 
হইল সন্দেহ নাই। কিন্ত, এ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য এই যে, এই নির্চচনে 
সাধৰ্ম্য-রূপে 'গুণপদার্থের নিবেশ না থাকায় ইহা গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। 
স্কিজ্য্যদ-কাত্রলাহ  চ্ূদ্দশগুণবত্বস্ ২ সংঘ্যা- 
মাত্রেল সাহ্স্যমেতৎ। ন তে শুণা বিশেষত 
বিবক্কিভাঃ। সম্ভান্ৰিভটঞ্চভৎ সাপ্ৰশস্যং ন ভু ব্যাক 
পল্পমেশ্ববাভ্মস্যসজ্তবাৎ। ভানপগ্রে গণভিম্তভি। 


‘ক্ষিত্যুদকাত্মনাং চতুর্দশগুণবত্বম’ এই গ্রন্থের দ্বারা কেবল সংখ্যা 
গণনার সাহায্যেই সাধর্ম্য কীতিত হইয়াছে। বিশেষভাবে গুণগুলি 
(এখানে ) বিবক্ষিত হয় নাই । এই যে চতুর্দশ গুণের কথা বলা হইল 
ইহা সম্ভবস্থলেই সাধর্ম্য হইবে ; ব্যাপকভাবে নহে (অর্থাৎ ব্যক্তিগত- 
ভাবে প্রত্যেক পৃথিবী, জল ও আত্ম-রূপ দ্রব্যে চতুর্দশটি গুণ আছে এই 
অভিপ্রায়ে নহে )। কারণ, আত্ম-দ্রব্যের অন্তর্গত যে পরমাত্মা তাহাতে 
চতুর্দশগুণের সমাবেশ সম্ভব নহে। এগুলি (অর্থাৎ পরমাত্মগত 
গুণগুলি ) অগ্রে গণনা করিয়া উল্লিখিত হইবে । 

সংখ্যার দ্বারা গণনা করিয়া চতুর্দশ গুণকে পৃথিবী, জল ও আত্মার সমানধর্স 
বলা হইয়াছে। একজাতীয় চতুর্দশসংখ্যক গুণ উক্ত দ্রব্যতরয়ের সাধর্ম্য ইহা. 
রন্থকারের বিবক্ষিত নহে।৩ কারণ, উক্ত ভ্রব্যগুলি বিভিন্জজাতীয় গুণেরই 
আশ্রয় হয় এবং যতগুলি সমানজাতীয় গুণের ইহারা আশ্রয় হয় তাহা বলা 
হইয়াছে। স্থতরাং ইহা মনে হয় যে, এস্থলে কেবল সংখ্যানির্দেশের দ্বারাই 


সাধ্য বর্ণিত হইয়াছে। এলে বক্তব্য এই যে, ইহারা চতুর্শশ-প্রকার 


১ প্রত্যক্ষগুণবদ্বৃতিদ্রব্যবিভাজকোপাধিমত্ব্‌। প্রকাশ, পৃঃ ১৭৫ 
পরত্যক্ষগণবদ্বৃভিদ্রব্যবিভাজকোপাধিকত্বসিতারথস্তেন পরমাথাদ নাব্যাপ্তিঃ। রহস্ত, পৃঃ ১৯৪ 
২. প্রশত্তপাদ 

৩ একজাতীয়চতুর্দশগুণানাং ্রিষভাবাদাহ সংখ্যামা্রেণেতি ৷ রহন্ত, পৃঃ ১৯৪ 
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'অবাস্তরজাতীয় গুণের আশ্রয় হইয়া থাকে । এই গ্রন্থের দ্বারা আত্মাকেও 
চতু্দিশ-প্রকার অবাস্তরজাতীয় গুণের আশ্রয় বলা হইয়াছে কিন্ত, ইহা সম্ভবপর 
' ইয় না। কারণ, জীবাত্মার ন্কায় পরমাত্মাও আত্ম-দ্রব্যের অন্তর্গত। 
পরমাত্মায় চতুর্শশপ্রকার অবাস্তরজাতীয় গুণ থাকে না, উহাতে মাত্র অগ্ঠবিধ 
অবাস্তরজাতীয় গুণ আশ্রিত হয়। এইরূপ হইলে কিরূপে চতুর্দশ-প্রকার 
গুণববকে পৃথিবী, জল ও আত্ম-দ্রব্যের সাধ্য বলা যায়? ইহার সমাধানে 
প্রকাশকার বলিয়াছেন বে, প্রত্যক্ষদ্রব্যবৃত্তি যে দ্রব্যত্বের ব্যাপ্যজাতি তাহার 
সহিত সমানাধিকরণ ও. উষ্চস্র্শের সহিত অসমানাধিকরণ যে গুণ তদ্বত্বকে 
পৃথিবী, জল ও আত্মার সাধ্য বলিতে হইবে ।৯ প্রত্যক্ষদ্রব্য বলিতে পাঁধিব, 
জলীয়, তৈস ও আত্মা এই গুলির গ্রহণ হইবে। উহাতে আশ্রিত দ্রব্যত্বের 
ব্যাপ্য জাতি-রূপে পৃথিব্যাদি জাতিচতুষ্টয়ের গ্রহণ হইবে। তাহাদের সহিত 
সমানাধিকরণ গুণ হইবে পৃথিবী, জল, তেজ, জীবাত্মা ও পরমেশ্বরে বিদ্যমান 
গুণগুলি। উহাদের মধ্যে তৈভস দ্রবাগত গুণগুলিকে পরিহার করিবার নিমিত্ত 
গুণে উষ্ণস্পর্শসমানাধিকরণত্ব-রূপ বিশেষণাটি প্রযুক্ত হইয়াছে। ফলে আমরা 
পৃথিবী, জল ও দ্বিবিধ-আত্মগ্রত গুণগুলির গ্রহণ করিতে পারিব। উহাঁরা 
পৃথিব্যাদি দ্ব্যত্ৰয়ে থাকায় এবং তড়িন্ দ্রব্যে না থাকায় অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তি 
হইবে না। সংখ্যা, পরিমাণ প্রভৃতি গুণের গ্রহণে পরমাত্মাতে উক্ত সাধর্ম্যের 
সমদ্বয় বুঝিতে হইবে । 
সাকা শাজ্সলাহ লকুশিইকুকতেকম্ন্বত্িনিস্ণেষণ্ডপ- 
সস্তম্‌ ৷২ ক্ষণিকা। 'আকগ্ভল্ৰত্বিনাশিন একতলেশব্বভতে। 
২স্যাল্যত্বভ্তজ্লো হিশেষা হে ক্বাশ্রসসন্য-চ্ছেদ্লাজ ০পীা- 
শলজ্ম্। অভালি নিিক্ষাতিদতাদেককদেকম্পন্বত্তি লিস্পে- 
২০৭ লজ স্ষশিকনিস্েমশুপবভ্তশ্ভ্যেশি জউল্যস্। 
সাকা ভাদ্কুস্ণে 
' ইত্যাদি প্রশস্তপাদপ্রন্থের ব্যাখ্যা করা 
ক্ষিপ্রতরবিনাশী বস্তুকে বুঝিতে হইবে। যাহারা 


হইতেছে। ক্ষণিক বলিতে 
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অব্যাপ্যবৃত্তি হইয়া থাকে (প্রকৃতস্থলে ) তাহাদিগকে একদেশবৃত্তি বল? 
হইয়াছে । যাহারা ব্যাবতক তাহারাই বিশেষ হইবে । অতএব, 
পূর্বোক্ত গ্রন্থের দ্বারা ক্ষিপ্রতরবিনাশী অব্যাপ্যবৃত্তি এমন যে ব্যাবর্তক 
গুণগুলি তদ্বত্বকেই আকাশ ও আত্মার সমানধর্ম বলা হইয়াছে। এই 
স্থলেও বিবক্ষাভেদে একদেশবৃত্তিগুণবত্ব ও ক্ষণিকবিশেষগুণবত্ব এই 
দুইটি সাধর্ম্য কীতিত হইয়াছে বলিয়াও বুঝিতে হইবে। এইরূপ গুণ 
(অর্থাৎ অব্যাপ্যবৃত্তি ও ক্ষণিক) যে শব্দ তাহা আকাশে এবং 
এরূপ গুণ যে বুদ্ধি প্রভৃতি (অর্থাৎ, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও 
প্রযত্ব) তাহারা আত্মাতে থাকে ইহ! বুঝিতে হইবে। 


আকাশ ও আত্ম! এই দ্রব্যদ্বয়ের সাধর্ম/বর্ণনায় পরমমূলকার ক্ষণিক এবং 
একদেশবৃতি, অর্থাৎ অব্যাপ্যবৃত্তি যে বিশেষগুণ তদ্বত্বকে উহাদের সাধর্ম্য 
বলিয়াছেন। ক্ষণিক এবং অব্যাপ্যবৃত্তি বলিতে শব্দকে পাওয়া যায়। উহা 
আকাশে আছে। অতএব, ক্ষণিক ও অব্যাপ্যবৃত্তি যে বিশেষগুণ সেই বিশেষ- 
গুণবন্ব আকাশে থাকায় উক্ত সাধর্ম্যের সমন্বয় হয়। শব্দের ন্যায় জ্ঞান, 
ইচ্ছা, কৃতি প্রভৃতি বিশেষগুণগুলিকেও আমরা ক্ষণিক ও অব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া 
গ্রহণ করিতে পারি। এও সকল গুণ আত্মাতে থাকায় আত্মাতেও লক্ষণের সমন্বয় 
হয়। স্বঘ্বিতীয়ক্ষণোতপন্ন এবং স্বসমানাধিকরণ যে সবিষয়ক বস্ত জ্ঞান, 
ইচ্ছা প্রভৃতি, তাহাদের দ্বারা পূর্বোৎপন জ্ঞানাদি সবিষয়ক বন্তগুলি বিনাশ- 
প্রাপ্ত হওয়ায় উহার! ক্ষণিক হইয়া থাকে । আর এ গুণগুলি বিভু আত্মদ্রব্যে 
আশ্রিত হইলেও শরীরাবচ্ছেদেই আশ্রিত হওয়ায় একদেশবৃত্তি, অর্থাৎ 
অব্যাপ্যবৃত্তিও হইয়া থাকে । 


ইহাতে অবশ্যই আপত্তি হইতে পারে যে, উক্ত বিশেষগুণবত্বকে কখনই 
আকাশ ও আত্মা এই দ্বিবিধ দ্রব্যের সাধর্ম্য বলা যায় না। কারণ, আত্ম- 
পদের দ্বারা জীবাত্মার ন্যায় পরমাত্মাও গৃহীত হয়। পরমাত্মাতে বা ঈশ্বরে যে জ্ঞান, 
ইচ্ছা প্রভৃতি বিশেষগুণগুলি থাকে তাহারা ক্ষণিকও নহে, অব্যাপ্যবৃভিও নহে। 
ঈশ্বরের শরীর না থাকায় জ্ঞানাদি কোনও বিশেষগুণ ঈশ্বরে উৎপন্ন হয় না এবং 
এই কারণেই ঈশ্বরীয় জ্ঞান অব্যাপ্যবৃত্তিও নহে। অতএব, ঈশ্বরীয় জ্ঞানাদি- 
রূপ বিশেষগুণগুলি নিত্য ও ব্যাপ্যবৃতি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। স্থৃতরাং, 
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অব্যাপ্ত হওয়ায় উক্ত বিশেষগুণবত্বকে কখনই আকাশ ও আত্মার সমীনধর্ 
বলা যায় না। ইহার সমাধানে প্রকাশকার বলিয়াছেন বে, ক্ষণিকবিশেষগুণবদ্বৃতি 
থে দ্রব্যবিভাজক উপাধি তাদৃশ উপাধিমন্ই আকাশ ও আত্মার সাধ্য হইবে ।১ 
এক্ষণে আর পূর্বোক্ত অব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, ক্ষণিকবিশেষগুণবদ্‌, অর্থাৎ 
ক্ষণিক বিশেষগুণের আশ্রয় জীবাস্মা হইবে। তাহাতে আশ্রিত দ্রব্যবিভাজক 
উপাধি-রূপে আত্মত্বের গ্রহণ হইবে । উহা পরমেশ্বর-সাধারণ হওয়ায় আত্মন্রব্যে 
লক্ষণের সঙ্গতি হইল। পুনরায় তাদৃশ বিশেষগুণের আশ্রয়-রূপে আকাশ গৃহীত 
হইবে। তদাশ্রিত দ্রব্যবিভীজক উপাধি হইবে আকাশত্ব। উহা আকাশে 
থাকায় লক্ষণের সঙ্গতি হইল । 
কিন্ত, আমরা প্রকীশকারের উক্ত সমর্থনকে অভিনন্দিত করিতে পারি না। 
প্রথমতঃ উক্ত ব্যাখ্যার দ্বারা মূলের অভিপ্রায় রক্ষিত হয় নাই । মূলে বিশেষ- 
'গুণকে সমানধর্ম বলা হইয়াছে; কিন্তু, প্রকাশকার তাহার স্থলে ভ্রব্যবিভাজক 
উপাধিকে সমানধর্ম বলিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, ঘটাদির অন্তর্তাবে উহা 
অতিত্যাঞ্চি-দোষে দুষ্ট হইয়া যাইবে। কারণ, পাধিব রূগগুলি সবই অনিত্য 
হওয়ায় কৌন রূপব্যক্তিবিশেযের উৎপত্তির তৃতীয় ক্ষণে উহার নাশের কল্পন। করা 
যাইতে পারে। এইরূপ হইলে উক্ত রূপব্যক্তিটিকে ক্ষণিকবিশেষগুণ বলিয়া 
গ্রহণ করা যাইতে পারে। চিত্ররূপের অস্বীকার-পক্ষে রপকে অব্যাপ্যবৃতিও বলা 
যায়। বিশেষতঃ উক্ত মূলগ্রন্থের ব্যাখ্যায় উহাকে বিভক্ত করিয়া দুইটি সাধর্স্য 
পর্যবসিত করা হইয়াছে । তাহাতে একটি ক্ষণিকবিশেষগুণবন্ত, অপরটি 
অব্যাপ্যবৃত্তিবিশেষগ্ণবন্ধ হইবে । ইহাতে প্রথমকল্পে অব্যাপ্যবৃত্িত্বের প্রবেশ 
না থাকায় রূপের ব্যপ্যবৃতিত-পক্ষেও অতিত্যাপ্তি হইবে কারণ, উক্ত ক্ষণিক 


রা আশ্রয় যে ঘটব্যক্তিবিশেষ তাহাতে আশ্রিত দ্রব্যবিভাজক 


অতিব্যাপ্ধি সুম্পষ্টই থাঁকিবে। 


ইহার সমাধানে আমরা বলিতে পারি যে, ক্ষণচতুষ্টয় পর্যন্ত স্থায়ী যে জন্ত- 


পদার্থ তাহাতে অনাশ্িত জাতির আশুয়ীভূত বিশেষগুণবত্বকেই আকাশ ও 
আত্মার সাধর্ম্য বলা হইয়াছে । আমাদের এই ব্যাখ্যা মূলানুগ ; কারণ, 
আমাদের এই ব্যাখ্যায় মূলের ন্যায় বিশেষগুণকেই সাধর্ম্য বলা হইয়াছে। 


৫ শিকবিশেষগবদ বৃতিবযধিভাজকোপাধিমত বিবক্ষিততাৎ। প্রকাশ, পৃঃ ১৭৭ 


পাধিকূপে পৃথিবীত্বের গ্রহণ হইবে । উক্ত গৃথিবীত্ব পৃথিবীতে থাকায়: 
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ক্ষণচতুষ্টয় পর্যন্ত স্থায়ী জন্যপদার্থগুলির মধ্যে ঘটায় রপও থাকিবে । রূপত্ব-রূপ 
জাতি উক্ত ঘটায় রূপে বিদ্যমান হওয়ায় উহাকে আর ক্ষণচতুষটয়াবৃভি জাতি- 
রূপে গ্রহণ করা যাইবে না। অতএব, রূপ-ব্যক্তিবিশেষ ক্ষণিক হইলেও কথিত 
ব্যাখ্যায় তাহার গ্রহণ সম্ভবপর না হওয়ায় পাথিব পদার্থের অস্তভাবে অতিব্যাপ্তির 
আশঙ্কা রহিল না। বৈশেষিকমতাহ্থসারে কোন শব্দই চতুঃক্ষণপর্য্ত স্থায়ী 
“হয় না। স্থতরাং, চতুঃক্ষণবৃত্তিজন্তাবৃভি জাতি-রূপে শব্ত্বের গ্রহণ হইবে । ও 
জাতির আশ্রয়ীভূত শব্দ-রূপ বিশেষগুণের দ্বারা আকাশে লক্ষণের সঙ্গতি হইবে । 
এইরূপ জ্ঞানত্ব-জাতির গ্রহণে জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ন্রই লক্ষণের সঙ্গতি 
হইবে। অপেক্ষাবুদ্ধিরূপ জন্তজ্ঞান ব্রি্ণন্থায়ী হইলেও কোন ভজন্তজ্ঞানই 
ক্ষণচতুষ্টয় পর্যন্ত স্থায়ী হয় না। জ্ঞান ক্ষণচতুষ্টয় পর্যন্ত স্থায়ী হইলে উহা নিত্যই 
যাইবে ।. উক্ত জ্ঞানত্বের আশুয়ীভূত বিশেষগুণ-রূপে জন্য ও নিত্য এই উভয়বিধ 
হইয়া জানকেই পাওয়া যাইবে । উহাদের মধ্যে জন্যজ্ঞানের দ্বারা জীবাত্মায় 


এবং নিত্যজ্ঞানের দারা ঈশ্বরে লক্ষণের সমন্বয় বুঝিতে হইবে । 
পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা হইতে জন্য-পদ্টিকে তুণিয়া দিলে ক্ষণচতুষ্টয় পর্যন্ত স্থায়ী 


পদার্থে অনাশ্রিত (অর্থাৎ চতু:ক্ষণবৃভ্যবৃভি) যে জাতি তাহার আশ্রয়ীভূত বিশেষ- 
গুণবন্ধকে আকাশ ও আত্মার সাধর্ম্য বলিয়া বুঝিতে হয়। কিন্ত, ইহাতে ঈশ্বরে 
অব্যাপ্তি থাকিয়াই যাইবে । কারণ, নিত্য জ্ঞান ও নিত্য ইচ্ছা ক্ষণচতুষটয পর্যন্ত - 
স্থায়ী হওয়ায় জ্ঞানত্ব বা ইচ্ছাত্বরপ জাতি চতু:ক্ষণরৃভ্যবৃভি জাতি-রূপে গৃহীত হইবে 
না। অরূপ জাতি-রূপে স্ুখত্ব, দুঃখত্ব প্রভৃতির গ্রহণ হইবে । তদাঅয়ীভূত 
বিশেষগুণ হইবে সুখদুঃখাদি। উহা জীবাত্মায় থাকে; কিন্ত, ঈশ্বরে থাকে 
না। এই অব্যাপ্তি পরিহারের জন্যই ব্যাখ্যায় জন্য-পদটি সঙ্গিবিষ্ট হইয়াছে । ফলে 
আমরা জ্ঞানত্ব বা ইচ্ছাত্ব-রূপ জাতির গ্রহণ করিতে পারি না। কারণ, ক্ষণচতুষ্টয় 
পর্যন্ত স্থায়ী জন্যপদার্থ-রূপে ইচ্ছা বা জ্ঞানের গ্রহণ হইবে না। যাহার! তাদৃশ জন্ত- 
পদার্থ বলিয়া গৃহীত হইবে তাহাতেও উক্ত জাতিদয় না থাকায় চতুঃক্ষণবৃত্তিজন্া- 
বৃত্তি জাতি-রপে জ্ঞানত্ব বা ইচ্ছাত্থের গ্রহণ হইবে। তদাশ্রয়ীভূত বিশেষগুণ নিত্য 
জ্ঞান বা নিত্য ইচ্ছা ঈশ্বরে থাকায় তাহাতে অব্যাপ্তি হইবে না। জন্যপদার্থে 
চতুংক্ষণবৃতিত্ব-রূপ বিশেষণটি প্রদত্ত না হইলে আকাশে লক্ষণের সময় হইবে 
না। কারণ, এরপ হইলে ও অংশকে পরিত্যাগ করিয়া জন্ঠাবৃতিজাতিমদ্বিশেষ- 
.গুণবন্বকেই আকাশ ও আত্মার সাধর্ম্য বলিতে হয়। শব্দ জন্যপদার্থের অন্তর্গত 
হওয়ায় শব্দত্ব-জাতি জন্ঠাবৃত্তিজাতি-রূপে গৃহীত হইবে না। শব্দের গ্রহণ না 
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হইলে আকাশে লক্ষণের সমন্বয় হইবে না। কারণ, শন্দভিন্ন অন্য কোন 
বিশেষগুণ আকাশে থাকে না। উক্ত বিশেষণটি প্রযুক্ত হইলে অব্যাপ্ডি হইবে 


না। কারণ, কোন শব্দই ক্ষণচতুষ্য়প্যন্ত স্থায়ী না হওয়ায় এবং শব্দত্ব-' 


জাতি শব্দভিন্ন পদার্থাত্তরে না থাকায় ও জাতিটিকে চতুংক্ষণবৃত্তিজন্য পদার্থে 
অনাশ্রিত জাতি-রূপে গ্রহণ করা বাইবে। অতএব, উক্ত জাতির আশ্রয়ীভূত 
শব্দ-রূপ বিশেষগুণের গ্রহণে আকাশে লক্ষণের সমন্বয় হইবে। গুণের বিশেষণ-রূপে 
প্রযুক্ত বিশেষ-পদটিকে পরিহার করিলে ঘট-পটাদি পাঁথিব দ্রব্যে উহা অতিব্যাণ্ড 
হইয়া যাইবে । বিশেষ-পদটি পরিহৃত হইলে চতুঃক্ষণবৃত্তিজন্তাবৃত্তি যে জাতি 
তদাশ্রয়ীভূত গুণবন্থকেই আকাশ ও আত্মার সমানধর্মী বলিতে হইবে । কোন 
দ্বিত্বসংখ্যাই চতুঃক্ষণস্থায়ী হয় না। অতএব, উক্ত সংখ্যাগত দ্বিত্বত্ব- 
জাঁতিটিকেও চতুঃক্ষণবৃত্তিজন্তাবৃত্তি জাতি-রূপে গ্রহণ করা যায়। উক্ত 
জাতির আশ্রয়ীভূত গুণ-রূপে ঘট ও আকাশগত দ্িত্ব-সংখ্যাকেও পাওয়া 
যাইবে । শ্রী সংখ্যা আকাশের ন্যায় ঘটেও থাকায় ঘটে অতিব্যাপ্তি 
হইবে। কিন্তু, বিশেষ-পদটির প্রয়োগ করিলে উক্ত অতিব্যাপ্তি হইবে না। 
কারণ, দ্বিত্বত্ব-জাতির আশ্রক়ীভূত গুণগুলি বিশেষগুণের অন্তর্গত না হওয়ায় 
উহ! লক্ষণের বহিভূতি হইয়! যাইবে । 

বথাশ্রুত ক্ষণিকবিশেবগুণবত্ব-রূপ সাধর্ম্যের দ্বারা ক্ষণিক রূপাদির গ্রহণে যে 
ঘটাদি বস্তুতে অতিব্যাপ্তি হয় তাহার পরিহার করিতে যাইয়া রহস্যকার 
বলিয়াছেন যে ক্ষণিকমাত্রবৃত্তি যে জাতি তদাশ্রয়ীভূতবিশেষগুণবত্ব আকাশ 
ও আত্মার সমানধর্ম ।১ এক্ষণে আর তাদৃশ বিশেষগুণ-রূপে রূপাদি গৃহীত 
হইবে না। অরূপ জাতি-রূপে শব্দত্বাদিরই গ্রহণ হইবে । কিন্ত, এ সমাধানও 
আমরা সমর্থন করিতে পারি না। কারণ উক্ত ব্যাখ্যায় জুখত্ব, দুঃখত্ব প্রভৃতি 
জাঁতির আশয়ীভূত জ্খছুঃখাদি বিশেষগুণের দ্বারা জীবাত্মগত দ্রব্যে লক্ষণের 
সঙ্গতি হইলেও পরমেশ্বরে অব্যাপ্তি থাকিয়াই বায়। ঈশ্বরে স্ছুঃখাদি না 
থাকায় এ সকল বিশেষগুণের দ্বারা ঈশ্বরে লক্ষণের সমন্বয় হয় না। জ্ঞান» 
ইচ্ছা, অথবা কৃতি-রূপ বিশেষগুণের গ্রহণ হইলে ঈশ্বরে লক্ষণের সমন্বয় সম্ভবপর 
হইবে। কিন্ত তাহা হয় না। কারণ, নিত্য জ্ঞান, ইচ্ছা ও কৃতিতে জ্ঞানত্ব, 


১ তথাপি ক্ষণিকমাত্রবৃত্তিজাতিমদ্বিশেষগুণবদ্বৃত্তিদব্যবিভাজকোপাধিস্ন্ত বিবঙ্গিতদ্াদ- 
দোষঃ। রৃহস্ত, পৃঃ ১৯৬ 


কিরণাবলী ২১৭ 
ইচ্ছাত্ব ও কৃতিত্ব এই জাতিত্রয় থাকায় এগুলিকে ক্ষণিকমাত্র-বৃত্তি জাতি 
বলা বায় না। ১ 1 

উক্ত পরমমূস্থ গ্রন্থের ব্যাখ্যায় স্বক্তিটীকাকার পরমাত্মাকে অলক্ষ 
বলিয়াছেন। স্থৃতরাং, তাহার মতে ঈশ্বরাস্তর্তাবে লক্ষণটি অতিব্যাপ্তি-দোষে 
দুষ্ট হইবে না।১ কিন্ত, বথাশ্রুত ক্ষণিক রূপাদির গ্রহণে ঘটাদি পার্থিব বস্তুতে 
অতিব্যাপ্তি হইবে । যদি অবশ্য ক্ষণিকমাত্রবৃততি বে জাতি তদাশ্রয়ীভূত বিশেষ- 
গুণের সমানাধিকরণ দ্রব্যবিভাজ্ক-উপাধি-রূপে আত্মত্বের গ্রহণ করা যায়, তাহা 
হইলে কথিত দ্রব্যবিভাজক-উপাধি-রূপে আত্মত্ের গ্রহণ হইবে এবং ঈশ্বরেও 
এ উপাধি থাকায় অব্যাপ্তি পরিহৃত হইবে। কিন্ত, এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য 
এই যে, এরূপ ব্যাখ্যায় অব্যাপ্তির পরিহার হইলেও ব্যাখ্যাটি মূলানুগ হয় 
নাই বলিয়া সমর্থনযোগ্য হইবে না । 

যথাশ্রতমূলানুসারে ইহাই মনে হয় যে, ক্ষণিকত্ব ও একদেশবৃতিত্ব এই 
বিশেষণঘয়বিশিষ্ট যে বিশেষগুণ তদ্ব্বকে আকাশ ও আত্মার একটি বিশিষ্ট 
সমানধর্ম বলা হইয়াছে। কিন্তু, বাস্তবিকপক্ষে দুইটি বিশেষণের পৃথক পৃথগ- 
ভাবে কোন প্রয়োজন নাই। এই কারণেই কিরণাবলীকাঁর পরমমূলগ্রন্থ 
বণিত সাধর্স্যদয়ের তাৎপর্য প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, ক্ষণিকবিশেষগুণবন্ব 
আকাশ ও আত্মার একটি সাধর্ম্য এবং একদেশবৃত্তিবিশেষগুণবন্ষটি অপর 
সাধর্স্য। 

দিন্ছকালত্লোz -৪২০ললক্ত্রস্।২ সংখ্যাপল্ৰিসাল- 
শথক্রুসংৱহোগল্িভাগাঃ সাইএগুল গুণা দিশি কালে চ । 


“দিকৃকালয়োঃ পঞ্চগুণবত্বম' এই পরমমূলগ্রস্থের ব্যাখ্যা করা 
যাইতেছে। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃ, সংযোগ ও বিভাগ এই পাচটি 
গুণকেই দিক্‌ ও কালের সমানধর্ম বলিয়া বুঝিতে হইবে । 


সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক, সংযোগ ও বিভাগ এই পঞ্চবিধ-গুণবত্কে দিক্‌ ও 
কালের সাধ্য বলা হইয়াছে। দিক্‌ ও কালের ন্যায় পৃথিব্যাদি দ্রবোও এ 
গুণগুলি আশ্রিত হওয়ায় অতিব্যাপ্তি-দোষের আপত্তি হইতে পারে। এই 


১. ন চেশ্বরাস্বন্তব্যাপ্তিস্তন্ত পূর্ববদলক্ষ্যত্বাৎ। সুজি, পৃঃ ১৬৬ 
২. প্রশস্তপাদ 
২১ 


২১৮ কিরণাবলী 


অভিপ্রায়েই কিরণাবলীকার পরমমূলগ্রন্থের ব্যাখ্যায় “এব” কারের যোগ 
করিয়াছেন। উহার দ্বারা উক্ত পঞ্চবিধগুণাতিরিক্তগুণাভাববন্থবিশিষ্ট পঞ্চবিধ গুণবন্থকে 
দিক্‌ ও কালের সমানধর্ম বলিয়া বুঝিতে হইবে। এক্ষণে আর অতিব্যাপ্তি থাকিবে 
না। কারণ, উক্ত পঞ্চবিধ গুণ হইতে ভিন্ন যে রূপ, রম অথবা বুদ্ধি প্রভৃতি গুণগুলি 
তাহাদের অভাববন্ধ পাথিবাদি দ্রব্যে থাকে না । অতএব, এ বিশিষ্ট পঞ্চবিধ- 
গুণবন্থকে দিক্‌ ও কালের সমানধর্স বলিতে কোন বাধা হইবে না। এস্থলে 
আপত্তি হইতে পারে বে, বিশেষ্াংশে পঞ্চবিধত্বের উল্লেখ নিশ্রয়োজন হইয়াছে। 
কারণ, উক্ত পঞ্চবিধগুণভিন্ন কোঁনও-না-কোনও গুণ পৃথিবী প্রভৃতি দ্রব্যে 
বিদ্যমান থাকায় তানৃশগুণাভাববন্তের দ্বারাই উহাদের ব্যাবৃতি হইয়া যায়। 
ভ্রব্যাতিরিক্ত গুণাদি পদার্ঘেও তাদৃশগুণভিন্নগুণাভাববন্ব বিদ্যমান থাকায় গুণাদি 
পদার্থে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য বিশেগ্যাংশে «গুণবন্থ” মাত্রের উল্লেখেই 
প্রয়োজনসিদ্ধি হইতে পারে। সুতরাং, কথিত পঞ্চবিধগুণাতিরিক্তগুণাভাববন্ববিশিষ্ট 
গুণবন্থকে দিক্‌ ও কালের সমানধর্ম বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে উত্তরে ইহা 
বলা যাইতে পারে যে, বিশেষ্ভাংশে যে-পঞ্চবিধত্বের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার 
অভিপ্রায় দিক্‌ ও কাঁলে কোন্‌ গুণগুলি থাকে তাহা বুঝাইয়া দেওয়া; 
ব্যাবৃত্তির জন্য ইহ! উল্লিখিত হয় নাই । এই গ্রন্থের ব্যাখ্যায় প্রকাশকার 
স্বতন্্রভাবেই বিশ্ষেপ্ডণ-শূন্তত্ববিশিষ্ট বিভুত্বকেই দিক্‌ ও কালের সাধর্ম্য 
বলিয়াছেন।> ‘বিভু’ বলিতে দিক্‌, কাল, আত্মা ও আকাশকে বুঝায় । সুতরাং, 
বিশেষগুণশূন্তত্ববিশিষ্ট বিভুত্ব দিক্‌ ও কালে থাকায় লক্ষণের সমঘ্বয় হইল । 


তলোুক্ভিনি = ০৮৮০০ ভু 
সম্েুছ্িজ্বপ্লুভুাদিত সহ নিত্ভা গর্ভ সলাঞ্ুত 
শন্তভিনন্তি হন্তে । <তেষ্বাং লিল্বিক্ভবীলরলাহ দিল্কাতুলী। 
নব হি দিক কীক্লালহ্পেক্ষহ ক্িনিওভুশুসাল্চ্তে । ভা চে 
্ব্তসল্কিস্যত্তে হুতেলানীং জ্ঞাত হক্তভি। পেতে জ্ঞাতে৷ 
পোল ভানু হুত্যনিসিসত্সলি ০গগাহাদি স্যপচ্ছিশ্যত 
ইতি (চেন্ন। ভন্ঞাস্যন্িকিল্রলীভলা নিম্িভুভত্বাৎ। ন 


১. বিশেষগুণশৃন্তবিভূত্বনিত্যৰ্থঃ । প্রকাশ, পৃঃ ১৭৭ 
২ প্রশস্তপাদ। এস্থলে সোসাইটি পুস্তকে “চ'কার নাই। কিন্তু, আচাধ স্বকীয় ব্যাখ্যায় 


ভাহার উল্লেখপূর্রক অভিপ্রায় বর্ণন| করিয়াছেন। 


কিরণাবলী ২১৯ 


হ্যব্রিকদললপমক্কাল্রন্মিত্ভি। . দ্ক্যেলু সন্প্ৰচ্ছান্জ্দে- 
লাুষ্ন্বাললাশ্রিউাভুভক্সী লাত্সনানন্নি স্লোৎন্তি২ছি- 
নি ক্াল্রণত্রম্ল্যভ্তি ভু কস লতৌীল্েকোসন্তাস 
ইতি 22৪৬ সতভ্যম্‌ ৷ ভনভ্রিকল-ভজ্ঞা ভূ সল্বোৎ্পত্তি- 
সিমিতং লিবক্কিভস্‌ । আহা হি ছিক্দীকেলাসা-্র/ভ্রি- 
লা সন্োহব্ভিউললিস্াক্মোসান্যপ্বিকলতশীভি? 
স্পলত্বাসল্ত্বানুস্মিলল্ওভি জাম 


পর্বোৎপত্তিমতাং নিমিত্তকারণত্বঞ্চ' এই অংশের ব্যাখ্যা করা 
ঘাইতেছে। (সর্বোৎপত্তিমতপদের দ্বার!) দিক্‌ ও কালে সমবেত 
দ্িত্ব প্রভৃতি সংখ্যা, পৃথক প্রভৃতি গুণ এবং সংযোগ ও বিভাগ 
ব্যতীত যে যাবতীয় জন্য ( ভাব ) পদার্থ উহাদের গ্রহণ হইবে। এ 
সকল জন্ত-বন্তর নিমিপ্তকারণত্ব দিক্‌ ও কালের সমানধর্ম। দিক্‌ ও 
কালকে অপেক্ষা না করিয়া কোনও বস্তুই উৎপন্ন হয় না। এই কারণেই 
এই দেশে ও এই কালে ইহা উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ ব্যবহার হইয়া 
থাকে । (যদি আপত্তি কর! যায় যে) যাহ! নিমিত্তকারণ নহে এংরূপ 
গু গোষ্ঠ প্রভৃতি দেশগুলিকে অবলম্বন করিয়াও “ইহা গৃহে উৎপন্ন’, 
“ইহ! গোষ্ঠে উৎপন্ন” এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে (অতএব, হহ। কেমন 
করিয়া! বল! যাইতে পারে যে, ‘ইহ। ইদানীং জাত' এইরূপ ব্যবহারের 
দ্বার। দেশ ও কালের নিমিত্তকারণতা প্রমাণিত হয় ) ( তাহা হইলে 
উত্তরে বল! যায় যে) না, (অর্থাৎ এরূপ আপত্তি সমীচান নহে); 
কারণ, এ গুলিরও ( অর্থাৎ গৃহগোষ্টাদি-রূপ দেশগুলিরও উৎপন্ন বস্তুর 
প্রতি) অধিকরণতী-প্রযুক্ত নিমিত্তকীরপতা আছে। ইহা কখনই 
হইতে পাবে না যে, কোনও কিছু (জন্ত-বস্তুর ) অধিকরণ হইয়াছে 
অথচ কারণ হয় নাই। যদি এইরূপ হয় (স্থলবিশেষে ) সম্প্রদানত্ব, 
(স্থলান্তরে ) অদৃষ্ট, (কোথাও বা) অিষ্ঠাতৃত্ব-নিবন্ধন আত্মাও সকল 
জন্য-বস্তুর নিমিত্তকারণ হইয়া থাকে; অতএব, ইহ! কিরূপে উপন্স্ত 
হইতে পারে যে উক্ত দুইটিরই ( অর্থাৎ দিক্‌ ও কালেরই) নিমিত্তকীরণত্ 
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সমানধর্ম। তথাপি উত্তরে বলা যায় যে, উহা! যথার্থ হইলেও 
(অৰ্থাৎ কথিতরূপে আত্মার নিমিত্তকারণত্ব থাকিলেও ) প্রকৃত ছলে 
অধিকরণত্বপ্রযুক্ত যে সকল উৎপত্তিমান্‌ বস্তুর নিমিত্তকারণতা৷ তাহাই 
বিবক্ষিত হইয়াছে। যেভাবে দিক্‌ ও কাল-রূপ উপাধিকে অধিকরণ 
করিয়া সকল বস্তুর উৎপত্তি হয় সেইভাবে আত্ম-রূপ উপাধিকে আধকরণ 
করিয়। উহ হয় না ( অতএব, আত্মীতে অব্যান্তির অবসর নাহ )। 


মূলস্থ ‘চ’ কারের দ্বারা পরত্ব, অপরত্ব ও অনুমেয়ত্বও দিক্‌ ও কালের 
সমানধর্ম-রূপে বিবক্ষিত হইয়াছে । 


সকল জন্য-বস্তর নিমিভকারণত্বকে দিক্‌ ও কালের অপর একটি সমানধর্ম বলা 
হইয়াছে। উৎপন্ন বস্তমাত্রই কোন বিশেষ সময়ে কোন বিশেষ দেশে উৎপন্ন হইয়া 
থাকে । অতএব, দিক্‌ ও কালকে কাধমাত্রের প্রতি সামান্যতঃ কারণ বলিতে হয়। 
কিন্তু, কারণ হইলেও উক্ত দ্রব্যদ্বয় সমবায়িকারণ বা অসমবায়িকারণ হইতে পারে 
না । ঘটপটাগ্াত্সক কাৰ্য বস্তুকে গ্রহণ করিলে আমর! দেখিতে পাই বে উহাদের 
অবয়ব যে কপাল বা তন্ত তাহাই জমবায়িকারণ এবং উহাদের সংযোগ 
অসমবায়িকীরণ হইয়া থাকে । সুতরাং, পরিশেষতঃ দিক্‌ ও কালের কারণত্ব 
নিমিত্তকারণত্বে পর্যবসিত হইবে । শান্ত্রে সমবায়সহবন্ধাবচ্ছিন্নকার্যতানিরপিত- 
তাদাত্ম্যসম্থন্ধাবচ্ছিন্কারণতাকে সমবায়িকারণতা এবং সমবায়সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন- 
কার্ধতানিরূপিত যে সমবায় ও স্বসমবায়িসমবেতত্ব এতদন্যতরসন্বন্ধাবচ্ছিন- 
জ্রানাদিভিন্ননি্কারণতাকে অসমবায়িকারণতা বলা হইয়াছে । এই কারণতাঘয় 
ভিন্ন যে কারণতা তাহাই নিমিত্তকারণতা৷। প্রকারান্তরে নিমিত্কারণতার সামাগ্য- 
লক্ষণ সম্ভবপর হয় না বলিয়াই এইভাবে সামান্তলক্ষণ করিতে হয়। জন্য-বস্তুর 
মধ্যে দিগাশ্রিত বা কালাশ্রিত দ্িত্বাদি-সংখ্যা, পৃথক, সংযোগ ও বিভাগ 
এইগুলিই গৃহীত হইবে । কাল ও দিক্‌ ইহাদের সমবায়িকাঁরণ হইয়া থাকে। 
অতএব, ভন্য-বস্তমাত্রের প্রতি উহাদিগকে নিমিত্তকারণ বলা যায় না। এই 
কারণে কিরণাবলীকার ব্রগুলিকে পরিহার করিয়া অবশিষ্ট জন্তমাত্রের প্রতি 
নিমিত্তকারণত্বকে দিক্‌ ও কালের সাঁধর্স্য বলির়্ীছেন। ঘট ও কালগত থে 
দবিত্ব-সংখ্যা তাহার প্রতি উভয়েরই সমবায়িকারপতা স্বীকৃত আছে। এইরূপ 
পৃথক্বাদি সঙ্গন্ধেও বুঝিতে হইবে । যদিও ঈশ্বরেও এইরূপ নিমিত্তকারণত্ব 
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বিদ্যমান থাকায় উহা অতিব্যাপ্ত হইয়া যায়, তথাপি প্রক্কৃতন্থলে আশ্রয় -রূপে 
নিমিত্তকারণত্ব বিবক্ষিত হওয়ায় অতিব্যাপ্তি হইবে না। ঈশ্বর ঘটাদি কার্ধের 
প্রতি আশরয়-রূপে নিমিত্তকারণ নহে। ঈশ্বরে ঘট এইরূপ প্রতীতি হয় না। 
কিন্তু, ‘ইহ ঘটঃ”, “ইদানীং ঘট? এইরূপ প্রতীতিই আমাদের হইয়া থাকে এবং 
এপ গ্রতীতি কদাচ বাধাপ্রাপ্ত হয় না। অতএব, দিক্‌ ও কাল ব্যতিরিক্ত 
অপর কেহ আশ্রয়-ূপে নিমিত্তকীরণ হয় না। 


যদি বলা যায় যে, “ইহ ইদানীং জাতঃ এইরূপ আধারাধেয়-প্রতীতি হয় ইহা 
সত্য, কিন্ত, এইরূপ প্রতীতির দ্বারা দেশ ও কীল যে জন্য-বস্তর কারণ তাহা 
প্রমাণিত হয় না। “ইহ গবি গোত্বম্ত এই ভাবে শাস্থীয় প্রতীতি আমাদের 
হইয়| থাকে ; কিন্তু, তাহাতে গোত্বের কারণ-রূপে “গো+-কে গ্রহণ করা যায় না। 
কারণ, গোত্ব নিত্য বনিয়াই স্বীকৃত আছে। বদি বলা যায় যে, “ইহ গবি 
গোত্রম্ত আর ‘ইহ ইদানীং জাতঃ এই প্রতীতিদয়ের মধ্যে বৈলক্ষণ্য আছে ; 
কারণ, প্রথম প্রতীতিতে উৎপত্তির উল্লেখ নাই, দ্বিতীয় প্রতীতিতে “জীতঃ এই 
পদের দ্বারা উহ! উল্লিখিত আছে; আর, এই উৎপত্ভি-প্রতীতি বাধিত হয় ন! ৷ 
অতএব, ও প্রতীতির দ্বারা উৎপত্তির কারণ-রূপে দিক্‌ ও কাল গৃহীত হইতে 
পারে। ইহার বিরুদ্ধেও যদি বলা যায় বে, “গৃহে জাতঃ, “গোষ্ঠে জাত: এইরূপ 
প্রতীতিও ত আমাদের হইয়া থাকে এবং এ গ্রভীতিতে উৎপত্তির উল্লেখ 
থাকে। কিন্তু, এরূপ হইলেও আমরা গৃহ বা গোষ্ঠকে ‘আঁধার’ বলিয়াই মনে 
করি, ‘কারণ’ বলিয়া মনে করি না। তুলাভাবে “ইহ ইদানীং জাতঃ, এই এ্রতীতির 
দ্বারাও উৎপন্ন বস্তুর আধারতামাত্র দেশ ও কালে সিদ্ধ হয়, নিমিত্তকারণতা 
নহে। তাহা হইলেও উত্তরে কিরণাবলীকীর বলিয়াছেন যে, ‘হহ কপালে 
ঘটে। জাতঃ' ইত্যাদি আধারতা-প্রতীতির ছারা যেমন কপালে ঘটকারণতা 
সিদ্ধ হয়, সেইরূপ “গৃহে জাতঃ, “গোষ্ঠে জাত?’ ইত্যাদি আধারতা-প্রতীতির 
দ্বারাও তত্তৎস্থানে উৎপন্ন বস্তুর নিমিভকারণতা৷ ততদ্দেশে প্রমাণিত হইবে । বাঁধা 
না থাকিলে আধারতা-প্রতীতির দ্বারা অবশ্তই নিমিত্তকারণতা সিদ্ধ হইবে। 
গেবি গোত্বম্‌’ ইত্যাদি স্থলে বাঁধা থাকায় গোপিও গোছের আধারই হইবে, 
নিমিত্তকারণ হইবে ন!। অতএব, উৎপন্ন বস্তুর নিমিভকাঁরণত্বকে যে দেশ ও 
কালের সাধর্ম্য বলা হইয়াছে তাহা অসন্ত হয় নাই । 

পরমমূলস্থ “নিমিত্তকারণত্বঞ্' এই ‘চ’-কারকে কিরণাবলীকাঁর অনুক্ত- 
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সহুচয়ার্থে হণ করিয়া উহার দ্বারা পরত্বাুযেয়ত্ব ও অপরত্বাহুমেয়ত্বকে দিক্‌ ও 
কালের অন্য দুইটি সাধ্য বলিয়াছেন। কিন্তু, কিরণাঁবলীকার যাহা বলিয়াছেন 
তাহাকে সাক্ষাদ্ভাবে গ্রহণ কর। সম্ভবপর হয় না। কারণ, উহাতে অতিব্যান্তি 
হয়। কার্ধের দ্বারা কারণের অনুমান হর ইহা প্রসিদ্ধ আছে। পরত্ব ও 
অপরত্ব কার্য। অতএব, উহাদের দ্বারা কারণের অনুমান হইবে । অপেক্ষা" 
বুদ্ধির ফলে পরত্ব ও অপরত্ব গুণের উৎপত্তি হইয়া থাকে । দেশ ও কালের 
সহিত পরত্ব ও অপরত্থের আশ্রয়ীভূত ঘটপটাদি দ্রব্যের যে সংযোগ তাহাও 
পরত্ব ও অপরত্বের অন্যতম কারণ । অতএব, কারণ-রূপে দিক্‌ বা কাল যদি 
পরত্ব ও অপরত্বের দ্বারা অন্গমের হয়, তাহা হইলে তুল্যবুক্তিতে অপেক্ষাবুদ্ধিও 
উক্ত সংবোগগত কারণ বলিয়াই উহা পরত্ব-অপরত্বের দ্বারা অনুমেয় হইবে । 
এইরূপ হইলে দিক্‌ ও কালের ন্যায় দিকৃপিগুসংযোগ বা কাঁলপিগুসংযোগের 
পরস্থাপরত্বাঙ্গমেযত্ব অবশ্যই থাকিবে এবং এ সকল সংযোগাঁদির অন্তর্ভাবে উহা 
অতিব্যাপ্ডি-দোষে দুষ্ট হইয়া যাইবে । এই কারণে বথাশ্রত অর্থে পরত্বাপর- 
ত্বাহমেয়ত্বকে দিক্‌, ও কালের সমানধর্ম বলা যায় না। উক্ত অতিব্যাপ্তির 
পরিহারে প্রকাশকার পরত্বের অসমবায়িকারণ যে দিকৃপিগাদিসংঘোগ 
তদাশ্র্সত্ববিশিষ্ট বিভূত্ব এবং অপরত্বের অসমবায়িকারণ যে সংযোগ তদাশরয়ত্ব- 
বিশিষ্ট বিভূত্ব এই ছুইটিকে*দিক্‌ ও কালের সাধর্স্য বলিয়াছেন।১ ইহাতে 
আর অতিব্যাপ্ডি হইবে না। কারণ, বিশেগ্কাংশ বে বিভুত্ব তাহা সংযোগ বা 
অপেক্ষাবুদ্ধিতে নাই । 


হিকুত্ভিত্তিজ্ক্লো  2্ন্িিক্ভিকিজরলতুতোগঞ1২ অপ্রি" 
সথহুযাগনিিল্সিত্ভাত দত্ত দু জলজ ভ৩ম্লীকঅ£্ 
লববর্পীতদেলী Zভজ্তসে স্বাদ সাছিতে। 


“ক্ষিতিতেজসোর্নৈমিত্তিকদ্রবত্রযোগঃ এই গ্রন্থের ব্যাখ্যা করা 
যাইতেছে। নৈমিত্তিক দ্রবত্ব বলিতে অগ্রিসংযোগ-রূপ নিমিত্ত হইতে 
যে দ্রবত্ব উৎপন্ন হয় তাহাকে বুঝিতে হইবে । এইরূপ দ্রবত্বের যে 
সমবায় তাহাই দ্রবত্বের যোগ এবং উহাকেই পৃথিবী ও তেজের 


১. পরস্থাসমবায়িকারণসংযোগাশ্রয়বিভূত্বম্‌। প্রকাশ, পৃঃ ১৮* 
২ প্রশস্তপাদ 
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সমানধর্ম বলিয়া বুঝিতে হইবে ॥ সুবর্ণ প্রভৃতি তৈজস বস্তুতে এবং 
ঘৃত প্রভৃতি পাথিব বস্তুতে উক্ত দ্রবত্ব বিদ্যমান আছে। 

এন্থলে ব্যোমবতীকার নৈমিত্তিক-পদের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে যাহ! নিমিভ 
হইতে উৎপন্ন হয় উহাই নৈমিত্তিক অর্থাৎ সকারণ।১ কিন্তু, এইরূপ হইলেও 
অর্থাৎ নিমিত-শব্ সামান্যতাবে কারণ-রূপ অর্থের বোধক হইলেও প্রকৃতস্থলে 
ইহা অগ্নিসংঘোগ-রূপ কারণবিশেষকে বুঝাইতেছে।২ এইজন্য সেতুকাঁর 
বলিয়াছেন যে নৈমিত্তিকত্ব যদি সকারণত্বই হয় তাহা হইলে জনত্রবত্বও সকারণ 
হওয়ায় অতিব্যাপ্তি দুর্বার হইবে ।০ এজন্য এস্থলে তেজঃসংযোগজন্তত্বকেই 
নৈমিততিকত্ব বলিতে হইবে । তেজঃসংঘোগভন্য দ্রবন্থের যোগ ক্ষিতি ও তেগ্ের 
সাধর্স্য হইয়া থাকে। এম্থলে বোগশব্দের অর্থ সমবায় ।* প্রকাশকাঁরও 
বলিয়াছেন যে, নৈমিত্তিক-পদে সকাঁরণ-রূপ অর্থ গৃহীত হইলে সাংসিদ্ধিক দ্রবত্বও 
নৈমিত্তিক হইবে ।  তাদৃশ দ্রবত্ববত্ধ জলে থাকায় অতিব্যাপ্তি হইয়া যায়। ' 
এজন্য কিরণাঁবলীকাঁর, প্রকারান্তরে নৈমিতিক-পদের ব্যাখ্যা! করিয়াছেন ।« 
এম্থলে অগ্রি-পদের তেজোরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে । অগ্নিসংযোগ অর্থাৎ, তেজঃ- 
সংযোগরূপ কারণ হইতে ঘ্বতাদির এবং সুবর্ণাদির দ্রবত্ব উৎপন্ন হয়; সেই 
দ্রবন্তবের সমবায় দ্বতাঁদি পৃথিবীতে এবং সুবর্ণাদি তেজে বিদ্যমান থাকে । 
জলে যে দ্রবত্ব থাকে উহা স্বাভাবিক হওয়ায় এবং তেজঃসংযোগ্জন্ত 
না হওয়ায় অতিব্যাপ্চির সম্ভাবনা থাকে না। 

কিরণাবলীকারের অভিপ্রায় বর্ণনা করিতে যাইয়া প্রকাঁশকার বলিয়াছেন 
যে» ‘তেজঃসংযোগাসমবায়িকারণদ্রবস্তবদ্বৃত্তিদ্রব্যত্বসাক্ষাদ্যাপ্যজা তিমত্ত’ পৃথিবী 
ও তেজের সাধর্ম্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। দ্বতে বা স্থবর্ণাদিতে তেজঃ- 
সংযোগ হইলে উক্ত তেজ্রঃসংযোগ-রূপ অসমবায়িকারণ হইতে দ্বতে বা 
সুবর্ণীদিতে দ্রবত্ব উৎপন্ন হইয়া থাকে । জ্মতরাং, তাদৃশ-দ্রবস্ববৎ্ বলিতে 
দ্বতাদি পৃথিবী এবং সুবর্ণাদি তেজ হইবে। উক্ত পৃথিবী ও তেজে দ্রব্যত্বের 


১. নিমিত্তাদুপজাতং নৈমিত্তিকমিতি। ব্যোমবতী, পৃঃ ১৬৮ 

২ নিমিত্তশব্দঃ সামান্যশব্দোহপ্যর্থাদগ্নিদংযোগে বর্ততে। এ 

৩. নৈমিত্তিকত্বং যদি সকারণকত্বং তা! জলদ্রবত্বমপি তথেত্যতিব্যাপ্তিঃ। সেতু, পৃঃ ১৬৮ 

৪ নৈমিত্তিকঞ্চ তদ্দ_বত্বঞ্চেত্যেকেন যোগঃ মমবায়ঃ সাধৰ্নযমিতি ৷ ব্যোমবতী, পৃঃ ১৬৮ 

€ নৈসিত্তিকং যদি সকারণমুচ্যেত তদা সাংসিদ্ধিকমপি বং তথেত্যন্তথ| ব্যাচষ্টে অগ্নীতি। 
প্রকাশ, পূঃ ১৮০ 
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ঙ্গাদ্্াপ্য পৃথিবীত্ব এবং তেন্ত জাতি থাকায় সাধরমালক্ষণটি পৃথিবী ও 
তেজে সমস্বিত হইবে। সমস্ত পৃথিবী এবং সমস্ত তেজে উক্ত লক্ষণটি থাকায় 
অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না এবং তাদুশ রব্য্বসাক্ষাদ্ব্যাপা জাতি বে পৃথিবীত্ব 
বা তেজ্স্থ তাহা জলে না থাকায় অতিব্যাপ্ডিও হয় না। 


প্রকাশকারের পূর্বোক্ত লক্ষণের আলোচনায় বিৰৃতিকার বলিয়াছেন যে, কেহ 
কেহ মনে করেন বে প্রকাশকারীয় লক্ষণে “তেজ:-সংযোগ” পদটি ব্যর্থ ।১ 
তাহাদের মতে অসমবায়িকারপত্রবত্তবদ্বৃভিদ্রব্যত্বসাক্ষাদ্ব্যাপ্যজাতিমব? 
এইরূপ বলিলেই লক্ষণসমদ্বয় হইতে পারে। দ্বত প্রভৃতিতে বা সুবর্ণ প্রভৃতিতে 
যে দ্রবত্ব উৎপন্ন হয় তাহা অসমবায়িকারণ অর্থাৎ তেজঃসংঘোগ প্রভৃতি 
অদমবায়িকারণ হইতে উৎপন্ন হয়। এমন কি, ঘ্বত-পরমাণু বা সুবর্ণাদি- 
পরমাধুতেও যে দ্রবত্ব উৎপন্ন হয় তাহাও তেজঃসংঘোগাঁদিকূপ অসমবায়িকারণ- 
অস্থ। পরমাণুজলে যে দ্রবত্ব থাকে তাহা নিত্য হওয়ায় উক্ত দ্রবত্বের কোন 
কারণ না থাকায় উহা অসমবায়িকারণক হইবে না। এই জন্তু জলে অতিব্যাপ্তির 
আশঙ্কা নাই। বিৰৃতিকার এস্থলে মতাত্তরের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, 
চিভঃসংযোগ-রূপ-অসমবাঘ়িকারণভন্য যে নৈষিত্তিকদ্রবত্ব উহাতে নৈমিত্তিক 
দ্রবন্বত্বরূপ জাতি বিদ্যমান আছে; উক্ত জাতি তেজঃসংযোগরূপ- 
অসমবায়িকারণপ্রযোজ্য । জাতি জন্য-পদার্থ না হওয়ায় উহাকে তাদৃশ- 
অসমবায়িকারণপ্রযোজ্য বলা হইয়াছে। ্ররূপ জাতিই এন্থলে উপলক্ষিত 
হইয়াছে ।২ 


বিবৃতিকার মনে করেন যে “অসমবায়িকারণদ্রবত্ববদ্বৃতিদ্রব্যত্বপাক্ষাদ্‌- 
ব্যাপ্যজাতিমন্ধ' মাত্রকেই পৃথিবী ও তেজের সাধর্স্য বলিলেই সমীচীন হইবে । 
ও লক্ষণে “অসমবায়ি” পদের প্রবেশ না থাকিলে অদৃষ্টবান্‌ যে আত্মা সেই 
আত্মার সংযোগ সাংসিদ্ধিক দ্রবত্বের প্রতি কারণ হওয়ায় তাদৃশ আত্ম- 
সংখোগরূপ-কারণজন্ত সাংসিদ্ধিকদ্রবত্ববৎ জলে ভ্রব্যত্বসাক্ষাদ্ব্যাপ্যজলত্ব- 
জাতিমব থাকায় অতিব]প্তি ছুম্পরিহর হইয়া যায়।৩ এই জন্য “অসমবাযি” 
পদটি নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে আর অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। 

১. অত্র তেজঃপদং ব্যর্থমিত্যেকে | বিবৃতি, পৃঃ ১৮১ 


২. তেজঃসংযোগাসমবাক্লিকারণত্বেন ততপ্রযোজ্যজাতিরেবোপলক্ষিতেত্যন্তে। এ 
= অদুষ্টবদা ্মবংযোগকারণকং সাংসিন্ধিকদ্রবত্বেহগীত্যতিব্যাপ্তিবারণায়াসমবায়ীতি। প্র 
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কারণ, উক্ত আত্মদংযোগ সাংসিদ্ধিক দ্রবত্বের প্রতি কারণ হইলেও উহা 
নিমিত্তকারণই হইয়া থাকে, অসমবায়িকারণ হয় না। বিবৃতিকাঁর আরও 
বলিয়াছেন যে, প্রকাশকাঁরীয় লক্ষণে “তেজঃ” পদটি প্রবিষ্ট থাকিলে “অসমবায়ি, 
পদের প্রক্ষেপ আবশ্যক হয় না।১ অর্থাৎ, এইরূপ হইলে লক্ষণটির স্বরূপ হইবে, 
তেজঃসংযোগ কারণ দ্রবত্ববদ্রুতিদ্রবাত্বপাক্ষাদ্ব্যাপ্জাতিমত্থ। ইহার দ্বারাও 
পৃথিবী ও তেজের সাধর্স্য সিদ্ধ হইয়া যাইবে । কারণ, এরূপ লক্ষণ স্বীকার 
করিলে জলে অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, জলের সাংসিদ্ধিক দ্রবত্বটি 
তেজঃসংঘোগরূপ-কাঁরণজন্য নহে । ফল কথা এই বে» বিবৃতিকাঁর মনে করেন 
বে, প্রকাশকারীয় প্রকৃত গ্রন্থের তাৎপর্য দুইটি লক্ষণে২ ; যথা, (১) তেজঃ- 
সংযোগকারপদ্রবত্ববদ্বৃত্তিদ্ব্যত্বপাক্ষাদ্ব্যাপ্াজাতিমত্ব (২) অসমবায়িকারণ- 
দ্রবত্ববদ্রৃতিদ্রব্যত্বপাক্ষাদ্ব্যাপ্যজাতিমন্্। এজন্য তিনি মনে করেন যে, 
“তেজঃসংযোগ” ও “অসমবাঁয়ি এই ছুইটি পদের যুগপৎ প্রবেশে উহাদের 
অন্যতরটি ব্যর্থ হইয়া যাইবে । আরও কথা এই বে, দ্বিতীয় লক্ষণে “দ্রবত্ব* 
পদটির নিবেশের প্রয়োজন বর্ণনা করিতে যাইয়া বিবৃতিকার বলিয়াছেন যে উক্ত 
পদটির নিবেশ না করিলে অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকিবে । বৃক্ষের সহিত 
শরীরাবয়ব যে হস্তাদি তাহার সংযোগ হইতে বৃক্ষের সহিত শরীর-রূপ অবয়বীর 
যে সংযোগ উৎপন্ন হয়, সেই সংযোগজ-সংযোগটি বৃক্ষ ও অবয়বসংযৌগ-রূপ 
অসমবায়িকারণজন্য হওয়ায় অসমবায়িকারণক যে সংযোগজ-সংযোগ, অর্থাৎ 
বৃক্ষশরীরসংযোগ “তদ্বৎ* হইবে শরীর তাহাতে ‘বৃত্তি’ হইতে দ্রব্য্বসাক্ষাদ্ব্যাপ্য 
জাতি পৃথিবীত্ব হইবে; আর সেই পৃথিবীত্ববন্ব যেরূপ পৃথিবীতে থাকিবে, সেইরূপ 
বৃক্ষাদির সহিত জলের বা বায়ুর অবয়বসংযোগজন্য উহার সহিত অবয়বী জলের 
বা অবয়বী বায়ুর যে সংযোগ তদ্বদ্রৃতিত্রব্যত্বসাক্ষাদ্ব্যাপ্যজীতি যে জলত্ব 
বা বাযুত্ব তাহা জল বা বায়ৃতে থাকায় অতিব্যাপ্তি হইবে। কিন্তু, দ্রবত্ব এই 
পদটি প্রদত্ত হইলে আর উক্ত অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, অসমবায়িকারণ- 
জন্য বে দ্রবত্ব উহা সাঁংসিদ্ধিক দ্রবত্ব হইবে না, উহা! নৈমিত্তিক দ্রবত্বই 
হইবে। তাদুশ দ্রবত্ববৎ হইবে পৃথিবী ও তেজ। পৃথিবী বা তেজ্োৰৃত্তি 
দ্রব্যত্বপাক্ষাদ্ব্যাপ্য জাতি হইবে পৃথিবীত্ব বা তেজন্ব।* বিৰ্ৃতিকার 


১. যদি তে্ঃপদপ্রবেশস্তদাদমবায়ীতি ন দেয়ন্‌ | বিৰৃতি, পৃঃ ১৮১ 


২. এবঞ্চ লক্ষণদ্বয়ে তাৎপর্যম্‌। এ 
= সংযোগজসংযোগমাদায়াতিব্যাপ্তিবারণায় ভ্রবত্েতি। এ 


২২৩ কিরণাবলী 


সাক্ষাৎ’ পদেরও সার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। অর্থাৎ “সাক্ষাৎ” পদটি না 
থাকিলে লক্ষণের আকার হইবে “অসমবাগ্সিকারপদ্রবত্ববদ্বৃভিদ্রব্যত্বব্যাপ্য- 
জাতিমত্বম্ঁ। এইরূপ হইলে অসমবায়িকারণ অর্থাৎ তেজঃসংযোগ তজ্ঞন্য 
দ্রবত্ববদ যে দ্বত, জুবর্ণাদি তদ্ৰৃত্তি দ্ৰব্যত্বব্যাপ্যজাতি-রূপে দ্বৃতত্, স্বর্তব 
প্রভৃতির গ্রহণ হইবে। দ্বতত্বজাতিমত্ত ঘ্ৃতরূপ পৃথিবীতে থাকিলেও লাক্ষা বা 
ঘট প্রভৃতিতে না থাকায় ব্যাপ্তি হইবে। এইরূপ সুবর্ণ জাতি লৌহাদিতে 
বা অগ্নি প্রভৃতি তেজংপদার্থে না থাকায় অব্যাপ্তি হইবে। এইরূপ 
'সাক্ষাদ্ব্যাপ্য” না বলিয়া কেবল ব্যাপ্য বলিলে তাদৃশদ্রবত্ববদ্‌ যে? তাদি 
তাহাতে আশ্রিত বে দ্রব্যত্ব তাহার ব্যাপ্য অর্থাৎ দ্রব্যত্বের সমানীধিকরণ যে জলত্ব 
বা বায়ুত্ব জাতি তত্ত্ব জল বা বায়ুতে থাকায় অতিব্যাপ্তি হইবে । এম্থলে 
‘সাক্ষাৎ’ বলিতে ভেদঘটিত ব্যাপ্যত্ব বুঝিতে হইবে । অর্থাৎ স্বসামানাধিকরণ্য ও 
স্বসমানাধিকরণভেদপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব এই উভয় সম্বন্ধে দ্রবাত্বসমানাধিকরণ- 
ভেদপ্রতিযৌগিতাঁবচ্ছেদেন জ।তিবিশিষ্ান্তত্বই হইবে দ্রব্যত্বের সাক্ষাদ্ব্যাপ্যত্ব । 
দব্যত্বের সমানাধিকরণ “জলে পৃথিবী ন? এইরূপ যে ভেদ সেই ভেদের 
গ্রতিযৌগিতাবচ্ছেদক হইবে পৃথিবীত্ব। ইহাই স্ব-পদের দ্বারা গ্রাহ হইবে। 
উহার সাঁমানীধিকরণ্য দ্বৃতত্ব, লাক্ষাত্ব প্রভৃতিতে আছে। আর» 
স্বসমানাধিকরণভেদ বলিতে পৃথিবীত্বের অধিকরণ ঘটাঁদিতে “ঘ্বতত্বব ন’ 
‘লাক্ষাত্ববৎ ন’ ইত্যাদি যে ভেদ তাহাই বুদ্ধিস্থ হইবে। উক্ত ভেদের প্রতিযোগিতাব- 
চ্ছেদকত্ব থাকিবে দ্বতত্ব, লাক্ষাত্ব প্রভৃতিতে। সুতরাং, স্বসামানাধিকরণ্য ও 
স্বসমানাধিকরণভেদপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব এই উভয় সম্বন্ধ দ্রব্যত্বসমানাধিকরণ- 
ভেদপ্রতিযৌগিতাবচ্ছেদক হইবে পৃথিবীত্ব জাতি 7 আর তদ্বিশিষ্ট হইবে দ্বত 
লাক্ষাত্ব প্রভৃতি । পৃথিবীত্বে তদন্তত্ব থাকায় লক্ষণের সময় হয়। তুল্যভাবে 
তেজসত্বের সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে । এইরূপ দ্রব্যত্বসাক্ষাদ্ব্যাপ্য জাতিটি ভেদঘটিত 
হওয়ায় এবং তাহ! পৃথিবীত্ব এবং তেজস্তে থাকায় অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি 
হইবে না।১ 

বিবৃতিকাঁর লক্ষণটিকে অত)স্ত সংক্ষিপ্ত করিয়া, অর্থাৎ অসমবায়িকারণ- 
দ্রবত্ববন্ধ এইরূপে গ্রহণ করিলে কোনও আপত্তি হইতে পারে কিনা তাহারও 
বিচার করিয়াছেন । অসমবায়িকারণ যে তেজঃসংঘোগ তক্জন্য যে দ্রবত্ব অর্থাৎ 


১ সাক্ষাৎপদং যন্ধস্তি তদা ভেদেন ব্যাপ্যত্ববোধনায়াতো৷ নাব্যাপ্তাতিব্যাপ্তী ইতি। বিবৃতি, পৃঃ ১৮৯ 


কিরণাবলী ২২৭ 


দ্বতাদির নৈমিতিকত্রবত্ব সেই দ্রবত্ববত্ব দ্বতাদি পৃথিবীতে আছে বটে কিন্ত 
ঘটাদি পৃথিবীতে . উহা না থাকায় ঘটাঁদিতে অব্যাপ্তি হইবে ।১ এজন্য 
তিনি বলিয়াছেন বে, তাদৃশত্রবত্ববদ্বুভিদব্যত্বসাক্ষাদ্ব্যাপ্যজাতিমন্ পর্যন্ত অনুসরণ 
করা আবশ্যক হইবে। 

বিবৃতিকার আরও বলিয়াছেন যে» ‘অসমবায়িকারণ’ এই অংশটিকে 
পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভ্রবত্ববদ্রৃতিদ্রব্যত্বসাক্ষাদ্ব্যাপ্য জাতিমত্বকে পৃথিবী ও 
তেজের সাধর্স্য বলিলে জলে অতিব্যাপ্ডির সম্ভাবনা থাকে ।২ কারণ ত্রবত্ব বলিতে 
জলেরও ভ্রবত্ব গৃহীত হয়। উক্ত- ভ্রবত্বব যে জল তাহাতে আশ্রিত যে 
দ্রবত্বসাক্ষাদ্ব্যাপ্যজাতি জলত্ব উক্ত ভাতিম্ব জলে থাকায় জনে অতিব্যাপ্তি 
নিশ্চিত হইয়া যাঁয়। সুতরাং, অসমবায়িকাঁরণদ্রবত্বদ্রুভিরব্যত্বসাক্ষাদ্ব্যাপ্য- 
জাতিমত্ অথবা তেভঃদংঘোগকারণদ্রবত্বদ্বৃতিদরখাত্সাক্ষাদ্ব্যাপাভাতিমনত 
ইহাদের অন্যতরকে পৃথিবী ও তেজের সমানধর্ম বলিলে অব্যাপ্তি বা 
অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না। 

‘এহু সৰ্বত্ৰ নিশা সাঁহস্্যৎ নৈলস্যৰৎ =াঁচ্য- 
সিতভি।* এব্মনেন স্যান্সেন সাহ্বম্যৎ ও িতদ 
হিলহ্রল্লাদূ ব্যানবেইস হৈলস্যৎ ৭ অ লে 
ল্িপৰ্শ্বত্বাদ্ৰন্জুবত্েzঃ সালস্যসূ ৷ আকা সাহুস্যল্লি্ব- 
হল্লাহস্টন্স্লা, সাহুস্যস্‌ ৷ হবৈহু শস্য ন্ৰপি্শ্বজোহপ্Uন্তসমাদ্‌ 
=লেলস্্যম্‌ । স্বজ্সুহিছ বাচ্যসশ্যা পলকে গ্ৰাহুযৎ শ্নিতন্ত- 
ব্রিক্ভি। 

‘এবং সর্বত্র বিপর্যয়াৎ--? ইত্যাদি পরমমূলগ্রস্থের ব্যাখ্যা করা 
যাইতেছে “এবস্ঠ অর্থাৎ এই রীতিতে ( সর্বক্ষেত্রে ) যাহা সাধর্ময 
তাহাই বিপর্যয়বশত; অর্থাৎ ( পদার্াস্তর হইতে ) ব্যাবৃত্ত হওয়ায় বৈধর্ম্য 
(অর্থাৎ অসাধারণ ধর্ম ) হইবে এবং যাহ! বৈধর্ম্য ( ব্যাবর্তক অর্থাৎ 


১ যদি তাদৃশদ্রবতবতমুচ্যতে তদা ঘটা গ্ব্যাপ্ডিঃ স্তাৎ ! বিবৃতি, পৃঃ ১৮১ 
২ যদি চ দ্রবত্ববন্ৰৃত্তীত্যাদিকমেৰ ক্রিয়েত তদা জলেহতিব্যাপ্তিঃ স্তাদিত্যর্থঃ । এ 
৩. প্রশস্তপাঁদ। এস্থলে কোনও কোনও মুদ্রিত পুস্তকে 'দ্ব্যাসঙ্করঃ' এইরাগ অধিক পাঠ 


দৃষ্ট হয়। 


৮ কিরণাবলী 


অসাধারণ ধর্ম ) তাহাই বিপর্যয়বশতঃ অর্থাৎ অনুবৃত্ত হওয়ায় সাধ্য 
হইবে। অথবা (উক্ত পরম মূলগ্রন্থের এইভাবে ব্যাখ্যা হইতে পারো, 
যাহা সাধর্ম্যবিপর্যয় (অর্থাৎ সাধর্মোর অভাব ) তাহ! অন্যকে প্রাপ্ত 
হইয়া অন্কের পক্ষে সাধর্ম্য ( এবং নিজের পক্ষে বৈধর্য্য ) এবং যাহা 
বৈধৰ্ম্যবিপৰ্যয় ( অর্থাৎ বৈধর্ম্যের অভাব) তাহা অন্যকে প্রাপ্ত হইয়া 
অন্তের পক্ষে সাধর্ম্য (এবং নিজের পক্ষে বৈধর্ম্য )। এইভাবে অন্তান্য 
ক্ষেত্রেও অধ্যাপক স্বয়ং বিতর্ক করিয়া সাধর্ম্য ও বৈধর্মা বলিবেন এবং 
শিশ্যগণ তাহা! গ্রহণ করিবেন । 


“এবং সর্বত্র বিপর্যয়াৎ’ ইত্যাদি পরমমূলগ্রন্থে সকল স্থলের নিমিত্ত সীধর্স্য 
ও বৈধর্স্য-সম্বন্ধে ইহাই বলা হইয়াছে যে, যতগুলি পদার্থের সম্বন্ধে বাহীকে সাধর্সা 
বলা হইয়াছে তাহাকেই বিপর্যয়নিবন্ধন অর্থাৎ নিজের আশ্রয়ীভূত পদার্থভিন্ 
অপরাপর পদার্থ হইতে ব্যাবৃত্ত হওয়ায় বৈধর্ম্য অর্থাৎ অসাধারণ ধর্ম বলিয়া 
বুঝিতে হইবে। পুনরায়, ঘতগুলি পদার্থের সম্বন্ধে যাহা বৈধর্সা হইবে তাহাই 
বিপর্যয়বশতঃ অর্থাৎ নিজের আশ্রয়ে অনুগত হওয়ায় নিজের আশ্রয়-সম্বন্ধে 
সাধশ্য হইবে ৷ 
এই গ্রন্থের ইহাই তাৎপর্য বলিয়া মনে হয় যে, যে ধর্সগুলি সাধর্ম্য বলিয়া 
কীতিত হইয়াছে তাহাদের সকলগুলিই নিজেদের সম্বন্ধেও বৈধর্ম্য, অর্থাৎ ব্যাবর্তক 
বা অসাধারণ ধর্ম হইবে। কিন্ত, ইহা সঙ্গত হয় না। করণ, মূলগ্রন্থে জেয়ত্ব, 
বাচ্যত্ব প্রভৃতিকে সাধর্ম্য বলা হইয়াছে । এগুলি কোন পদার্থ হইতে ব্যাবুত না 
হওয়ায় উহাদিগকে আর বৈধর্ম্য বা অসাধারণ ধর্ম বলা যায় না। এই দোষের 
সম্ভাবনা বুঝিয়াই কিরণাবলীকার “বিপর্যয়” পদের “ব্যাবৃত্তি' অর্থ গ্রহণ 
করিয়াছেন। ইহার দ্বারা যে সাধর্মাগুলির ব্যাবৃভি হয় তাহাদের সম্বন্ধেই বৈধর্ম্যের 
কথা বলা হইয়াছে । ইহাতে আর পূর্বোক্ত দোষের সম্ভাবনা থাকে না। 
কারণ, জ্ঞেয়ত্ব, বাচ্যত্ব প্রভৃতি সাধর্ম্যগুলি কেবলাদ্বয়ী বলিয়া ব্যাবুত্ত না হওয়ায় 
উহাদের বৈধর্ম্য কথিত হয় নাই । যাহা বৈধর্স্য তাহা সকল সময়ে বৈধর্সাই 
হইবে অর্থাৎ কখনও সাধর্ম্য হইবে না এইরূপ ভ্রম যাহাতে না হয় তাহার জন্ত 
কিরণাবলীকার বলিয়াছেন যে, যাহা বৈধর্ম্য, অর্থাৎ পদার্থাত্তর হইতে ব্যাবৃত্ত 
হওয়ায় কোন-না-কোন পদার্থের অসাধারণ ধর্ম, তাহাই আবার বিপর্যয়-নিবন্ধন 


কিরণাবলী ২২৯ 


অর্থাৎ সেই সেই পদার্থে অনুৰৃত্ত হওয়ায় তাহাদের সম্বন্ধে সাধর্ম্যও হইবে । এই 
ক্ষেত্রে পরমমূলস্থ “বিপর্যয়” পদটিকে অনুবৃত্তি-রূপ অর্থে গ্রহণ করা হইয়াছে ।১ 


পূর্বের ব্যাখ্যায় পদার্থান্তর হইতে ব্যাবৃত্ত হওয়ায় যে-যে ধর্মগুলিকে যে-বে 
পদার্থের বৈধর্স্য অর্থাৎ ইতরব্যাবর্তক বা অসাধারণ ধর্ম বলা হইয়াছে সেই-সেই 
ধর্মগুলিকেই আবার অনুবৃত্তি-নিবন্ধন সেই-সেই পদার্থেরই সাধর্ম্য বলা হইয়াছে । 
অর্থাৎ যে-ধর্মকে যে-পদার্থের বৈধর্ম্য বলা হইয়াছে তাহাকেই আবার সেই- 
পদার্থেরই সাধর্ম্য বলা হইয়াছে । একই ধর্ম একই পদীর্ঘসম্বন্ধে ব্যাবৃত্তি ও অ্গ- 
বৃত্তিনিবন্ধন বৈধর্স্য ও সাধর্স্য হইতে পারে বলিয়াই এ ব্যাখ্যার তাৎপর্য বুঝিতে 
হইবে । কিন্তু, এন্থলে বক্তব্য এই যে, সাধ্ম্য ও বৈধর্ম্য বিষয়ে লোকের মধ্যে বে 
ধারণা প্রচলিত আছে, এই ব্যাখ্যায় তাহা কিয়ৎপরিমাণে ক্ষুণ্ন হইবারই কথা । 
কারণ, যে-যে পদার্থের সম্বন্ধে যাহা সাধর্ময পদার্থান্তরের সম্বন্ধে তাহাই বৈধর্ম্য 
বলিয়াই লোকে মনে করে। কিন্তু, পূর্বোক্ত ব্যাখ্যায় যে পদার্থের সম্বন্ধে যাহা 
বৈধৰ্ম্য সেই পদার্থের সম্বন্ধেই তাহা সাধর্ময বলায় উক্ত ধারণার উপর আঘাত 
করা হইয়াছে। আরও কথা এই যে, পরমমূলস্থ সকৃছুচ্চরিত “বিপর্যয়” পদটিকে 
পরস্পরবিরুদ্ধ ব্যাবৃত্তি এবং অন্থবৃত্তি অর্থে গ্রহণ করিবার ফলে শব্বন্তায়ের মর্ধাদাও 
অতিক্রান্ত হইয়াছে । এই কারণেই বোধ হয় কিরণাবলীকার দ্বিতীয় ব্যাখ্যার 
আশ্রয় লইয়ীছেন। এই ব্যাখ্যাতে পরমমূলস্থ ‘বিপ্যয়াৎ’ এই পঞ্চম্যন্ত পদাটিকে ' 
“বিপর্যয় এইরূপ প্রথমান্তে বিপরিবতিত করা হইয়াছে । পঞ্চম্যন্ত পদকে 
প্রথমান্ত-রূপে বিপরিবতিত করিবার রীতি ব্যাথ্যাতৃগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল । 
কারণ, “তদিপর্যয়াদ্‌, নির্গন্ধত্বমি’ত্যাদি অগ্রিম কিরণাবলীগ্রন্থের ব্যাখ্যায় 
ভাস্করকাঁর ‘তদ্বিপর্যয়াৎ* এই পঞ্চম্ন্ত পদটিকে ‘তদ্বিপর্যয়’ এইরূপ অর্থে গ্রহণ 
করিয়াছেন।৩ কিরণাবলীকারও পরমমূলস্থ ‘বিপর্যয়াৎ” পদটিকে “বিপর্যয়” এই অর্থে 
গ্রহণ করিয়াছেন । স্থৃতরাং, এইরূপ বিভক্তিবিপরিণাম শান্ত্রবাসিতবুদ্ধির নিকট 
উদ্বেগ সঞ্চার করিবে না। এই ব্যাখ্যায় “অন্যম্মীৎ” এই পদে পঞ্চমীটি ল্যবলোৌপে 


১ নন্বভিথ্যেতবাদেঃ সাধ্্যম্ত কেবলানয়িত্বান্ন বিপর্যয় ইত্যত আহ ব্যাবৃত্তেরিতি। যদস্তো' 
ব্যাবৃত্তং সাধর্ম্যং তদেৰ স্বাপ্রয়াব্যা বৃত্তধীহেতুত্বাদ্‌ বৈধর্্যং বাচ্যমতো নোক্তদোষ ইতার্থঃ। প্রকাশ, 
পৃঃ ১৮১ 

২ কিরণাঁবলী, পৃঃ ১৮২ 

৩ তদ্িপর্যরাৎ তদ্বিপর্যয় ইত্যৰ্থঃ। ভাস্কর, পৃঃ ৬৪ 


৩ কিরণাবলী 


পঞ্চমী বনিয়া বুঝিতে হইবে। উহার দ্বারা “অন্যকে গ্রহণ করিয়া? এইরূপ অর্থ- 
বিবক্ষিত হইয়াছে।* এই ব্যাখ্যার দ্বারা পরমমূলগ্রন্থের তাৎপর্য এইরূপ হইবে। 
কথিত সাধর্ম্যগুলির যে বিপর্যয়, অর্থাৎ অভাব তাহা অন্যের পক্ষে সাধর্ম্য হইবে 
এবং বৈধর্স্্যর বে বিপর্যয় তাহা অন্যের পক্ষে বৈধর্ম্য হইবে । এন্থলে প্রকাশকার 
অতিরিক্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন বে, সীধর্সোর বিপর্যয় যেমন 
অন্ঠের পক্ষে সাধর্ম্য হইবে তেমন নিজের পক্ষে বৈধর্্যও হইবে এবং বৈধর্স্যে 
বিপর্যয় যেমন অন্যের পক্ষে বৈধ্স্য হইবে তেমন নিজের পক্ষে সাধর্স্যও হইবে ।২ 


ভদ্‌ অঞ্খা গান্ধব্বতী প্রুথ্িলী €ৰেলস্যৎ ল্ক্যত্ভি। 
ভচদ্ৰিপ্্বব্নান্দিৰ্পন্দদ্ৰসবাদ্ছীনাৎ সাহুস্যসুক্তস্‌ । জ্ঞল্ল 
জ্ূন্যোঃ সাৰস্যৎ লহ লস 1 ভদ্বিপশ্বব্নাদ্ছি- 
ভক্ৰেভ্যো ইবশ্রম্যস্‌। বিশ্ব অন্তত এত 
শ্রভূতীনাৎ সাপ্ৰৰ্স্যং ২০ নীব্ৰসভ্ৰঞ্ৎ । 


উদাহরণ স্বরূপে বল! যাইতে পারে যে, গন্ধবতী পৃথিবী' এই 

গ্রন্থের দ্বারা বৈধর্ম্য (অর্থাৎ পৃথিবীর অসাধারণ ধর্ম) বল! হইবে। 

.তাহার বিপর্যয় বশতঃ নির্গন্ধত্ব অর্থাৎ গন্ধাভাব জলাদি পদার্থের সমানধর্ম 
হইবে৷ গুরুত্ব ও রসবত্বকে জল ও পৃথিবীর সমানধর্ম বলা হইয়াছে । 
তাহা পদাৰ্থ স্তর হইতে ব্যাবৃত্ত হওয়ায় বৈধর্ম্য এবং ( তাহার ) বিপর্যয় 
যে অগুরুত্ব ও নীরসত্ব ( অর্থাৎ গুরুত্ব ও রসবন্তের অভাব) তাহা তেজ 
প্রভৃতি পদার্থের সমানধর্স হইবে । 

“তদ্‌ থা গন্ধবতী” ইত্যাদি “অগুরুত্বং নীরসত্বঞ্চ' ইত্যন্ত গ্রন্থের দ্বারা পূর্বে থে 
সাধ্সয ও বৈধর্স্য সন্থন্ধে চারিটি কল্পের কথা বলা! হইয়াছে তাহাদের স্বদ্ধে 
উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে । এইস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উদ্বাহরণগুলি 
যথাক্রমে উপন্তস্ত হয় নাই. সর্বপ্রথম উদাহরণটি প্রথম ব্যাখ্যার দ্বিতীয় 
কল্প, দ্বিতীয়টি দ্বিতীয় ব্যাখ্যার দ্বিতীয় কল্প, তৃতীয়টি প্রথম ব্যাখ্যার 


১ অন্তম্মাদিতি ল্যব লোপে পঞ্চনী। অন্তং প্রাপ্য সাধৰ্্যমিত্যর্থঃ | প্রকাশ, পৃঃ ১৮২ 
২ সাধন্যবিপ্ৰযোহপান্যত্মাৎ সাধগ্যমিত্যত বৈধপ্যঞ্ষেত্যপি দ্রষ্টব্যম ৷ এর 


কিরণাবলী ২৩১ 


প্রথম কল্প ও চতুর্থ টি দ্বিতীয় ব্যাখ্যার প্রথম কল্প সম্বন্ধে নিবন্ধ হইয়াছে। 
প্রথম ব্যাখ্যার দ্বিতীয় কল্পে বলা হইয়াছে, যাহা বাহার পক্ষে বৈধর্স্য, অর্থাৎ 
অসাধারণ ধর্ম তাহাই তাহার পক্ষে সাধর্ম্য। “তদ্দিপরযয়াৎ-.দাধর্ম্যম্‌” এই গ্রন্থকেই 
উক্ত কল্পের উদাহরণ বলিয়া বুঝিতে হইবে । ‘ইহেদানীমেকৈকশো বৈধ্্যমুচ্যতে 
ইত্যাদি অগ্রিম গ্রন্থের দ্বারা পরমমূলকার পৃথিব্যাদি এক একটি দ্রব্যের সম্বন্ধে 
বৈধর্স্য বলিয়াছেন । “রূপরসগন্ধ” ইত্যাদি “সংক্কারবতী” পর্যন্ত গ্রন্থের ঘ্বারা২ তিনি 
পৃথিবীর বৈধর্ম্যের কথা বলিয়াছেন । অতএব, অ স্থলে বৈধর্ম্য বলিতে বিরুদ্ধ 
ধর্মকে বলা হয় নাই । কারণ, উল্লিখিত ধর্মগুলি পৃথিবীর পক্ষে বিরুদ্ধ ধর্ম নহে। 
অতএব, ইহা বুঝিতে হইবে বে, এ সকল গ্রন্থের ছারা যাহা যাহার পক্ষে ইতর- 
ব্যাব্ক, অর্থাৎ অসাধারণ ধর্ম তাহাকেই তাহার পক্ষে বৈধর্ম্য বলা হইয়াছে । 
এইরূপ হইলে গন্ধবন্থুটি পৃথিবীর পক্ষে অসাধারণ ধর্ম হওয়ায় বৈধ্স্যই হইল । 
এই ধর্মটি বিপর্ধয়বশতঃ অর্থাৎ অন্কৃনত হওয়ায় ঘটপটাদি সকল পৃথিবীর পক্ষেই 
সাধ্স্যও হইবে । অতএব, ইহা বুঝা যাইতেছে বে, প্রথম উদ ীহরণটি প্রথম 
ব্যাখ্যার দ্বিতীয় কল্লের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। 


“নি্গন্ধত্বম্‌’ ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা দ্বিতীয় ব্যাখ্যার দ্বিতীয় কল্পের উদাহরণ প্রযুক্ত 
হইয়াছে । এই কল্পে যাহা যাহার পক্ষে বিরুদ্ধ ধর্ম তাহাকে তাহার পক্ষে বৈধর্ময 
ও তাঁহার বিপর্যয়কে অন্যের পক্ষে বৈধর্স্য বলা হইয়াছে। এস্থলে জলার্দিতে 
বিপর্বয়বশতঃ অর্থাৎ থাকে না বলিয়া গন্ধবন্ধকে জলাঁদির বৈধর্ম্য বলিয়া বুঝিতে 
হইবে। উক্ত গন্ধবস্বের বিপর্যয় যে নিন্ধত্ব তাহাকে অন্যের পক্ষে অর্থাৎ 
জলাদিব্যতিরিক্ত যে পাঁধিববস্ত তাহার পক্ষে বৈধর্ম্য বলিয়া বুঝিতে হইবে । 
এবিষয়ে প্রকাশকারের ব্যাখ্যা আমাদের ব্যাখ্যার অনুকূল ।* কিন্তু উক্ত 
উদাহরণগ্রন্থের ব্যাখ্যায় তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে কিরণাবলী- 
গ্রন্থের সহিত সামঞ্জস্ত নাই বলিয়াই মনে হয়। কারণ, তিনি যদিও 
দ্বিতীয় ব্যাখ্যার দ্বিতীয় কল্পস্থ বৈধর্স্য-পদটিকে বিরুদ্ধধর্ম-রূপ যথাযথ অর্থে 
গ্রহণ করিয়া নির্গন্ধত্বকে পৃথিবীর বৈধর্ম্য-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা হইলেও 


১. প্রশস্তপাদ 

২ রপরসগন্ধস্পর্শনংখ্যাপরিমাণপৃথজসংযোগবিভাগপরত্বাপরত্বগুরত্বদ্রবত্বদংস্কারবতী । ত্র 

৩ বিপর্ধয়াৎ পৃথিবীতে! ব্যাবৃতেঃ।: তদপেক্ষয়া বৈধৰ্ম্যমেব নিগণ্ধবন্ধং জলাদীনাং সীধগ্য- 
মিত্যর্থঃ। প্রকাশ, পৃঃ ১৮২ 
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তিনি এ নির্নধত্বকে পৃথিবী অপেক্ষায় অন্ত বস্ত বে জলাদি তাহাদের সাধর্ম্য-রূপে 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই স্থলের মূল কিরণাবলীগ্রন্থে যদি বৈধর্ম্যকে অন্যের 
পক্ষে সাধর্ম্য বলা হইত, তাহা হইলে এরূপ ব্যাখ্যায় কোন দোষ হইত না। 
কিন্ত, কিরণাবলীকার তাগ বলেন নাই । তিনি এখানে বৈধর্স্যের বিপর্যয়কেই, 
অর্থাৎ অভাবকেই অন্তের পক্ষে বৈধর্ম্য বালয়াছেন। এইরূপ হইলে পৃথিবীর 
পক্ষে যাহা বৈধরস্য অর্থাৎ নির্গনধত্ব তাহার অভাব বে গন্ধবন্থ তাহাকেই জলাদির 
বৈধর্য্য বলিতে হয় । আরও কথা এই যে, যদিও “বৈধর্ম্যবিপর্যয়োহপ্যন্তস্মাদ্‌ 
বৈধৰ্ম্যম’ এই মূলগ্রন্থের ব্যাখ্যায় প্রকাশকার সাধম্যকেও উহার সহিত যোজনা 
করিয়া ও মুলগ্রন্থের ‘বৈধর্ম্যবিপর্যয়োহপ্যন্তন্মাদ্‌ বৈধর্ম্যং সাধর্ম্যমিত্যপি দষ্টব্যম্‌ 
এইভাবে পর্যবসান করিয়াছেন ইহ! সত্য, তথাপি প্রকাশ-ব্যাখ্যার সঙ্গতি পাওয়া 
যায় না। প্রথম কথা এই বে, যাহা মূলকার বলেন নাই অথচ ব্যাখ্যাকার যোজনা 
করিয়াছেন তাহার সম্বন্ধে উদাহরণ মূলকারের বিবক্ষিত না হওয়াই স্বাভাবিক। 
দ্বিতীয় কথা এই যে, যোজিত অংশের উদাহরণ-রূপেও আমরা এই অংশটি গ্রহণ 
করিতে পারি না। কারণ, যোজনামুসারে উক্ত মূলগ্রন্থের ইহাই ব্যাখ্যা হইবে 
যে, বৈধর্সেযর যাহ! বিপর্যয় তাহা অন্যের পক্ষে বৈধর্স্য -ও সাধর্স্য দুই-ই হইবে। 
এইরূপ হইলে পৃথিবীর বৈধর্স্য অর্থাৎ বিরুদ্ধ ধর্ম-রূপে বদি নি্গন্ধত্বের গ্রহণ হয় 
তাহা হইলে তাহার অভাব যে গন্ধবন্ব তাহাকে অন্তের পক্ষে অর্থাৎ পৃথিবীভিন্ন 
যে জলা বস্তু তাহার পক্ষে সাধ্য বলিতে হইবে; কিন্তু, তাহা হইতে পারে 
না।. কারণ, গন্ধবন্ব কখনও জলাদির সাধর্ম্য হয় না। আমরা যে ব্যাখ্যা! 
করিয়াছি তাহাতে দ্বিতীয় ব্যাখ্যার দ্বিতীয় কল্পের সহিত উদ্াহরণের ব্যাখ্যা 
সামগ্রস্পূর্ণ হইলেও উহা মূলগ্রন্থস্থ পাঠের সংবাদী হয় নাই। কারণ, মূলগ্রন্থে 
এ উদ্দীহরণে সাধর্স্য-পদেরই উল্লেখ রহিয়াছে, বৈধর্ম্য-পদের নহে। এইরূপ 
হইলেও আমরা নিতান্ত অগতিকগতি হইয়াই সাধর্স্যের স্থানে বৈধর্স্যের সংযোভনা 
করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছি। এ মুলগ্রন্থে সাধ্স্য-পদটিরও সমাবেশ থাকা 
আবশ্যক । অন্যথা, প্রথম ব্যাখ্যার দ্বিতীয় কল্পের উদীহরণ-রূপে “তদিপর্যয়া্: * 
ইত্যাদি গ্রন্থ উপন্ন্ত হইতে পারে না। কারণ, প্র কল্পে বেধর্ম্যকে, অর্থাৎ 
অসাধারণ-ধর্মকে নিজের পক্ষেই সধর্স্য বলা হইয়াছে । অতএব, সাধর্ম্য-পদ্বের যোগ 
ন! থাকিলে প্র গ্রন্থকে কখনই এ কলের উদাহরণ-রূপে গ্রহণ করা যায় না। 


আরও কথা এই বে, আমরা এই স্থলে মূলের পাঠটিকে সংশোধন না করিয়াই 
যথাযথভাবে গ্রহণ করিলাম । কারণ, পাঠের সংশোধন করিতে হইলে প্রাপ্ত 


এ ____ ৯০ ৭ টি 
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পাঠের সহিত সংশোধিত পাঠের অত্যন্ত বৈষম্য উপস্থিত হয়। মুদ্রিত পুস্তকের 
ন্যায় হস্তলিখিত পুস্তকেও আমর! পাঠের বৈষম্য পাই নাই ।১ 

“উক্ত জগভূম্যোঃ সাধর্ম্যম্‌, ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা প্রথম ব্যাখ্যার প্রথমকল্পের 
উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে । এ কল্পে যাহা যাহার পক্ষে সাধর্ম্য তাঁহাকেই তাহার 
পক্ষে বৈধধর্য অর্থাৎ বিশেষ ধর্ম বলা হইয়াছে। এই ব্যাখ্যায় বৈধর্ম্য-পদাট 
যে বিরুদ্ধ-ধর্ম অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, কিন্ত, ব্যাবর্তক, অর্থাৎ অসাধারণ-ধর্ম অর্থে 
ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। সুতরাং, ও কল্পের উদাহরণ- 
রূপে প্রযুক্ত পূর্বোক্ত গ্রন্থের নিয়োক্ত রূপ তাৎপর্য বুঝিতে হইবে। গুরুত্ব ও 
রসবত্ব যে জল ও পৃথিবীর সমানধর্স তাহা পরমমূলকার পূর্বেই বলিয়াছেন। 
উহাদের এ সাধর্ম্যগুলিই পুনরায় উহাদের পক্ষে বৈধর্ম্য অর্থাৎ বিশেষ-ধর্ম 
হইবে। কারণ, এ দুইটি ধর্ম জল ও পৃথিবী ব্যতিরিক্ত অপর সকল পদার্থ 
হইতেই ব্যাবৃত্ত হওয়ায় উহারা জল ও পৃথিবী এতদুভয়ের পক্ষে বৈধর্ম্য বা 
অসাধারণ-ধর্মও হইবে । এই উদাহরণটির ব্যাখ্যায়" প্রকাশকার প্রকারাস্তরের 
আশ্রয় লইয়াছেন। তিনি প্রথম ব্যাখ্যার প্রথম কল্পস্থ বৈধর্ম্য-পদটিকে বিরুদ্ধ ধর্ম 
অর্থে গ্রহণ করিয়! উক্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, জল ও পৃথিবীর পক্ষে 
সমানধর্ম যে গুরুত্ব ও রসবত্ব তাহা উক্ত দ্বিবিধ পদার্থ ভিন্ন অপরাপর সকল 
পদার্থ হইতে ব্যাবৃত্ত হওয়ায় অপরাপর পদার্থের সম্বন্ধে বৈধর্মা, অর্থাৎ, বিরুদ্-ধর্ম 
হইবে । : কিন্ত, আমরা এই ব্যাখ্যাকে সমীচীন বলিয়া মনে করিতে পারি না। 
কারণ, প্রথম ব্যাখ্যায় কথিত বৈধর্ম্য-পদ যে বিরুদ্ধ ধর্ম অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই, 
প্রত্যুত অসাধারণ-ধর্ম এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে ইহা গ্রন্থকার স্বয়ং গন্ধবতী 
পৃথিবীতি বৈধৰ্ম্যং বক্ষ্যতি’ এই গ্রন্থের দ্বারা বলিয়াছেন । গন্ধবত্ব পৃথিবীর 
বৈধর্স্য হইলে উহা! যে বিরুদ্ধ-ধর্ম-রূপে পৃথিবীর বৈধর্ম্য হয় নাই এবং ইতর- 
ব্যাবর্তক বা অসাধারণ-ধর্ম-রূপেই বৈধর্ম্য হইয়াছে তাহাতে সন্দেহের কোন 
অবকাশ থাকিতে পারে না। আরও কথা এই যে, গ্রন্থকার যাহাকে যাহার 
সাধ্য বলিয়াছেন তাহাকে অন্ঠের পক্ষে বৈধর্্য অথবা যাহাকে যাহার বৈরধর্ম্য 
বলিয়াছেন তাহাকে অন্তের পক্ষে সাধ্য বলেন নাই। অন্তের পক্ষে সাধর্ম্য- 
বৈধর্স্ের কথা তিনি “অথবা... ইত্যাদি গ্রন্থের দারা দ্বিতীয় ব্যাখ্যাতেই 


১. তদুবিপৰ্যয়াৎ ( পৃথিব্যাদীনাং সাধস্যং) 5 নির্গন্ধত্বমবাদীনাং বৈধন্যম__এইরাপ পাঠ সমীচীন 
| বলিয়! বোধ হয়। 


) ২২ 
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উপস্থাপিত করিয়াছেন। অতএব, প্রথম ব্যাখ্যায় যাহা যাহার সাধর্ম্য তাহা 
অন্যের পক্ষে বৈধর্ম্য এবং যাহা যাহার বৈধর্ম্য তাঁহা অন্টের পক্ষে সাধ্য 
হইবে ইহা বল! হয় নাই বলিয়াই আমরা মনে করি। 

দ্বিতীয় ব্যাখ্যার প্রথম কল্পের উদাহরণ-স্বরূপে “বিপর্যযস্থিতরেবাং”*” ইত্যাদি 
গ্রন্থের অবতারণা করা হইয়াছে। পূর্বোক্ত জলাদির সাধর্স্য যে গুরুত্ব ও রসবন্ব 
তাহাদের বিপর্যয় বে গুরুত্বাভাব ও রসবন্বাভাব তাহা জল ও পৃথিবী হইতে 
পৃথক্‌ বে তেজ প্রভৃতি বস্তু তাহাদের সমান-ধর্ম বলিয়া বুঝিতে হইবে? 

উক্ত পরমমূলগ্রস্থের ব্যাখ্যায় সুক্তিকীর বলিয়াছেন যে» সমস্ত লক্ষ্যস্থলের 
নিমিত্ই ইহা বুঝিতৈ হইবে যে, যাহা সাধ্য তাহাই অন্য লক্ষ্য হইতে ব্যাৰৃত 
হওয়ায় বৈধরম্য হইয়া থাকে । কাহার পক্ষে এই বৈধর্ম্য হইবে তাহার বর্ণনায় 
তিনি বলিয়াছেন বে, যাহা বাহার পক্ষে সাধর্ম্য তাহাই তাহার পক্ষে বৈধর্স্য 
হইবে এইরূপ নহে, প্রত্যুত বাহা হইতে ব্যাবৃত্ত হইবে তাহার পক্ষেই বৈধর্স্য 
হইবে ।২ এই ব্যাখ্যার সহিত আমাদের প্রথম ব্যাখ্যার সামঞ্জস্ত নাই । কারণ, 
ও ব্যাখ্যায় আমরা যাহা যাহার পক্ষে সাধর্ম্য তাহাকে তাহার পক্ষেই বৈধৰ্ম্য 
বলিয়াছি। এইরূপ বলিবার কারণও আমরা পূর্বে সেই স্থলে বিবৃত করিয়াছি। 

উক্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যায় ব্যোমবতীকার বলিয়াছেন বে» সকলস্থানে যাহা সাধর্ম্য 
তাহাই পদার্থান্তর হইতে ব্যাবৃত্ত হওয়ায় বৈধর্ম্য হইবে । “সকলম্থলে? এইরূপ বলার 
তাৎপর্য এই যে, যাহা যাহার পক্ষে সাধ্য তাহা তাহার পক্ষেও বৈধৰ্ম্য অর্থাৎ 
বিশেষধর্ন হইবে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ‘সাধর্ম্যং ব্যাখ্যাতম্‌' এইভাবে 
উপসংহার করিয়া “বিপর্যয়াদ্‌ বৈধর্ম্যং বক্ষ্যমাণম্‌* এইভাবে অবশিষ্ট অংশের 
যোজনা করিতে হইবে । অগ্রে পরমমূলগ্রস্থে বিশেষধর্ম-রূপেই বৈধর্ম্যের কথা 
বলা হইয়াছে । অতএব, সাধর্ম্যগুলি বিশেষধর্স-রূপে নিজের পক্ষেও বৈধর্ম্য 
হইবে বলিয়া ব্যোমবতীকাঁরের তাৎপর্য বুঝা যায় ।” 

১. গুরুত্বাদেরুক্তসাধর্ম্যস্য বিপর্যয়ে যদগুরুত্বাদিকং তদেবেতরেধাং জলভুম্যপেক্ষয়া৷ বৈধগ্যং 
বাচ্যমিত্যৰ্ঘঃ । প্রকাশ, পৃঃ ১৮২-৩ 

২ উক্তক্রমেণ সর্বত্র লক্ষ্যে যৎ সাধর্ম্যং তদেৰ বিপর্বযালপক্ষ্েতরব্যাবৃত্ত্বাদ্‌ বৈধর্ম্যং বৈধন্য- 
নপি বোধ্যম্‌। ন তু যদ্‌ যন্ত সাধৰ্ম্যং তদেৰ তন্ত বৈধগ্যতয়া গ্রাহামিতার্থঃ। সুক্তি, পৃঃ ১৬৮ 

৩ যদেতদ্ব্যাখ্যাতং ময়। সাধর্যৎ তদেব সর্বত্র বিপর্ধয়াদ্‌ব্যাবৃততং ভেদান্তরাদ্‌ বৈধর্ম্যং বাচ্যমিতি ৷ 
যদি বা সাধন্যং ব্যাখ্যাতসিত্যুপনংহারঃ। বিপর্ধগাদ্‌ বৈধপ্যং বক্ষ্যমাণমিত্যনাগতার্যস্ুচনমিতি । 
ব্যোমবতী, পৃঃ ১৭০ 


| 


কিরণীবলী - ২৩৫ 
এব্মা্মানং নিহাকজস পলাৰ্খদ্ৰসভেতনজ্ৰসূ |, তুললো 
বিহামানস্তঃক্ুত্বণভদ্ৰসনণুক্তরণভূথু। অন্তে স্বহা 
নলিঃিসেেহত্ৰসক্লোদ্নত্ৰথ্ঃ । <ভেন্ঞো| স্হান স্বসদ্তাহ- 
হত । জলজ্ঞ্যোভিত্ৰনিল্লানাসপা ক জৰ স্পৰ্শন স্তৰ । 
ভুলক্ক্যোতভিআোলপা-কজভ্ক্পালভ্ত্রস্্‌। দিকংকীজ্ল- 
লা হৈশেত্বিক্তৎুণস্বিততহুঃ ৷ লান্ধাকবাম্পদিলকুকীল্ল- 
ল্বলসাসভীভ্দ্রিজতুস্। আজ্মসন্নসোঃ$ স্পলীবী্ছেছ্কে- 
ইল হ্বত্তিলাভঃ। াজবাদলীন্াথ লীলদশত্বস্‌। আল্দাশী- 
লীনা স্পার্শশুন্তভ্রস্‌ । ক্ৰালাদ্দীনামভূভত্মিভ্যাদিতি। 


এইরূপ পরার্থ্ব ও অচেতনত্ব আত্মব্যতিরিক্ত অন্য পদার্থগুলির 
সমানধর্ম হইবে । অস্তঃকরণভিন্নত্ব ও অণুকরণভিন্নত্ ইহারা মনোভিন্ন 
অপর সকল পদার্থের সাধর্ম্য হইবে। স্মেহাভাব ও অর্লেদত্ (অর্থাৎ 
সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ধের অভাব ) জলভিন্ন অন্য_ পদার্থের সাধর্ম্য হইবে । 
উ্কম্পর্শের অভাব ও অদাহকত্ব ( অর্থাৎ দাহজনকত্বের অভাব ) ইহার! 
তেজোব্যতিরিক্ত পদার্থের সাধর্ম্য হইবে । জল, তেজ ও বায়ু এই ত্রিবিধ 
দ্রব্যের অপাকজন্পর্শত্ব সাধ্য হইবে। পাকজ-রূপবত্ব জল ও তেজ 
এই দ্বিবিধ দ্রব্যের সাধর্স্য হইবে । দিক্‌, কাল ও মন এই ত্রিবিধ দ্রব্যের 
বিশেষগুণাভাব সাধর্ম্য হইবে । অতীন্দ্রিয়ত্ব বায়ু, আকাশ, দিক্‌, কাল 
ও মন এই পঞ্চবিধ দ্রব্যের সমানধর্ম হইবে। শরীরাবচ্ছেদে বৃত্তিলাভ 
(অর্থাৎ ভোগজনকত্ব) আত্মা ও মনের সাধর্ম্য হইবে। রূপরহিতত্ব 
বায়ু প্রভৃতি ষড়ংবিধ দ্রব্যের সাধর্মা হইবে ॥  স্পর্শশূন্তত্বকে আকাশাদি 
পঞ্চবিধ ভ্রবোর সাধর্ম্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। অভূতত্ব (অর্থাৎ 
ভূতত্বের অভাব) কালাদি চতুধিধ দ্রব্যের সাধর্ম্য হইবে । 


“অধ্যাপক নিজে উহ করিয়া বলিবেন’_এই বিষয়ে “এবমাআনং বিহায়’ 
ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা উদ্াহরণগুলি প্রদর্শিত হইতেছে । পরমমূলগ্রন্থে এইগুলি 
উল্লিখিত হয় নাই। কিরণাবলীকার স্বয়ং এইগুণি কল্পনা করিয়াছেন। 
আত্মা ভিন্ন অপরাপর দ্রব্যের সাধর্ম্য হইবে পরার্থত্ব ও অচেতনত্ব। 


SES কিরণাবলী 


এখানে পরার্থত্ব বলিতে যদি পরপ্রয়োজনত্বকে অথবা পরপ্রয়োজনহেতুত্বকে 

বুঝা যায় তাহা হইলে প্রথমপক্ষে কালাদিতে অব্যাপ্তি এবং দ্বিতীয়পক্ষে 
আত্মাতে অতিব্যাপ্তি হইবে। কারণ, কাল আত্মব্যতিরিক্ত পদার্থে অস্তনিবিষ্ট 
আছেঃ অতএব, ইহা লক্ষ্য; অথচ ইহাতে প্রয়োজনত্ব নাই। কাল স্বয়ং 
কাহারও প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন বলিতে ভোগকে বুঝায় | যদি গ্রয়োজন- 
হেতুত্বকে পরার্থত্ব বলা যায়, তাহা হইলে কালে অব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, 
কাল নিজে প্রয়োজনাত্মক না হইলেও উহা অপরের পক্ষে যাহা প্রয়োজন তাহার 
কারণ হইয়া থাকে । বৈশেষিকশান্তরে জন্তমাত্রের প্রতি কালের কারণত্ব স্বীকৃত 
আছে। কিন্ত, পূর্বোক্ত অব্যাপ্তি পরিহৃত হইলেও আমরা প্ররুতগ্থলে পর- 
প্রয়োজনহেতু ত্বকে পরার্থত্ব বলিতে পারি না। কারণ, তাদৃশ পরার্থত্ব আত্মাতে 
অতিব্যাপ্ত হইয়! যায়। ভোগাত্মক প্রয়োজনের হেতুত্ব আত্মাতে স্বীকৃত আছে।৯ 
অতএব, প্ররুতস্থলে ভোগানধিকরণত্ব, অর্থাৎ ভোগাসমবায়িত্বই পরার্থত্ব হইবে ।২ 
আত্মব্যতিরিক্ত পদার্থমাত্রই অচেতন বলিয়া তাহাতে স্বীয় সুখদুঃখের সাক্ষাৎ 
কার-রূপ যে ভোগ তৎসমবায়িত্ব থাকিতে পারে না। অতএব, ভোগাসমবায়িত্ব- 
রূপ পরার্থত্বের আত্মব্যতিরিক্ত পদার্থে অব্যাপ্তি হইবে না। যদি জীবাত্মার ন্যায় 
ঈশ্বরও আত্মপদার্থের অন্তর্ভুক্ত হয় তাহা হইলে নঈশ্বরও অলক্ষ্যের মধ্যে পরিগণিত 
হইবে । এইরূপ হইলে ভোগের সমবায়িত্ব ঈশ্বরেও থাকায় উহাতে পরার্থত্বের 
অতিব্যাপ্তি থাকিয়া যাইবে । উত্তরে ইহা বলা যায় বে, এইস্থলে স্বীয় সুখ- 
দুঃখের সাক্ষাৎকারকে ভোগ না বলিয়া যদি স্বীয় বা পরকীয় যে-কোন সথছ্ঃখের 
সাক্ষাৎকারকে ভোগ বলা যায় এবং এতাদূশ ভোগের অনধিকরণত্বকে আত্ম 
ব্যতিরিক্ত পদার্থের সাধর্ম্য বলা হয় তাহা হইলে আর অতিব্যাণ্ডি হইবে না। 
কারণ, ঈশ্বরের স্বীয় সুখদুঃখ না থাকিলেও তিনি পরকীয় স্ুখদুঃখের সাক্ষাৎকার 

করেন। পরবিষয়ক নিত্য সাক্ষাৎকার ঈশ্বরে স্বীকৃত আছে । অতএব, সুখ- 

ছুঃখসাক্ষাৎকারাত্মক ভোগের অধিকরণত্ব জীবাত্মার ন্যায় ঈশ্বরের থাকায় উহাতে 

অতিব্যাপ্তি-দৌষ হইবে না। কেহ কেহ ভোগাধিকরণবৃত্তি যে দ্রবত্বব্যাপ্য 

জাতি তদনধিকরণত্বকেই পরার্থত্ব বলিয়াছেন। এই মতে স্বকীয় স্ুখছুঃখের 


১ নন্দ পরার্থত্বং পরপ্রয়োজনত্বং যদি তদ কালাদাবব্যাপ্ডিঃ। পরপ্রয়োজনহেতুত্বঞ্চেৎ 
তদাত্মন্যতিব্যাপ্তিরিত্যন্তথ! ব্যাচষ্টে। বিবৃতিঃ পৃঃ ১৮৩ 
২ পরার্থত্বং ভোগানধিকরণত্থমিত্যর্থঃ। প্রকাশ, পৃঃ ১৮৩ 


- কিরণাবলী ২৩৭ 


সাক্ষাৎকারকে ভোগ বলিয়া বুঝিতে হইবে । এইরূপ হইলে ঈশ্বরে অতিব্যাপ্তি 
হইবেনা। কারণ, ভোগাধিকরণ বলিতে জীবাআকে পাওয়া যায় তাহাতে 
থাকে এমন যে দ্রব্যত্বব্যাপ্য জাতি তাহা আত্মত্বই হইবে। প্র আত্মত্বের 
অনধিকরণত্ব ঈশ্বরে না থাকায় এবং আত্মব্যতিরিক্ত পদার্থমাত্রে থাকায় 
অতিব্যাপ্তি বা অব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না। আত্মব্যতিরিক্ত পদার্থমাত্রই 
অচেতন ইহা! আমরা জানি। অতএব, আত্মজাতীয় পদার্থে না থাকায় এবং 
তিক পদার্থমাত্রে থাকায় অচেতনত্বকে আত্মব্যতিরিক্ত সকল পদার্থের সাধর্ময 
বলিতে বাধা থাকিতে পারে না। 


মনৌভিন্ন অপরাপর পদার্থের সমানধর্ম-বূপে অনস্তঃকরণত্বের উল্লেখ হইবে । 
আত্মগ্রাহক ইন্জিয়ভিন্ন যে ভ্রব্যত্ব তাহাকেই অনস্তঃকরণত্ব বলিয়া বুঝিতে 
হইবে। আত্মগ্রাহক-ইন্দরিয়-ভিন্নত্ব মনে না থাকায় উক্তবিশেষণবিশিষ্ট যে 
দ্রব্যত্ব তাহ। মনে অতিব্যাপ্ত বা মনোভিন্ন দ্রব্যে অব্যাপ্ত হইবে না। 

স্নেহাভাব ও ক্লেদত্বের অভাব ন্র্থাৎ সাংসিদ্ধিক ভ্রবত্বকে জলব্যতিরিক্ত 
দ্রব্যমাত্রের সমানধর্ম বলিয়া বুঝিতে হইবে। এন্থলে প্রকাশকার সাংসিদ্ধিক 
দ্রবত্ধীভাববিশিষ্ট দ্রব্যত্বকেই অক্রেদত্ব বলিয়াছেন।? 

বায়ু, আকাশ, দিক্‌, কাল ও মন এই পঞ্চবিধ দ্রব্যের সাধর্ম্য-রপে 
অতীন্দ্রিয়ত্বের উল্লেখ করা হইয়াছে । উক্ত পঞ্চবিধ দ্রব্য ইন্দ্ৰিয়গ্রাহ ন! হওয়ায় 
অতীন্দিয়ত্ব উহাদের সাধর্স্য হইবে । কিন্ত, অব্যাপ্তি-দোষে 'দুষ্ট না হইলেও 
বথাঞতভাবে উহা অতিব্যাপ্ডি-দোষে দুষ্ট হইয়া যায়। কারণ, পাখিবাদি 
পরমাণুগুলি উক্ত পঞ্চবিধ দ্রব্যের অন্তর্গত না হওয়ায় অলক্ষ্য হইয়াছে অথচ 
শান্ে উহাদের অতীন্তিযত্ব প্রসিদ্ধ আছে। ইহার সমাধানে প্রকাশকাঁর বলিয়াছেন 
যে, প্রত্যক্ষ দ্রব্যে আশ্রিত নহে এমন যে ্রব্যত্বের সাক্ষাদ্‌-ব্যাপ্য জাতি তঘত্বকেই 
অতীন্তিয়ত্বপদের দ্বারা বায়ু প্রভৃতি পঞ্চবিধ পদার্থের সাধ্য বলা হয়।২ 
ব্যত্বের সাক্ষাদ্যাপ্য জাতি বলিতে পৃথিবীত্ব, জলত্ব, তেজন্ত, বায়ুত, মনত্ব ও 
আত্মত্ব এই ছয়টিকে বুঝায়। একব্যক্তিবৃত্তিত্ব-নিবন্ধন আকাশত্ব/ কালত্ব ও দিকৃত্ব 
ইহারা জাতি হইবে না। উক্ত ছয়টি জাতির মধ্যে পৃথিবীত্ব, জনত্ব, তেজস্ব ও 


১ অন্দ্বিতি সাংসিদ্ধিকদ্রবত্ববিরহিজ্রবযস্বমিত্যর্থ ৷ প্রকাশ, পৃঃ ১৮৩ 
ত্যক্ষঅব্যার্তিজব্যতসাঙষাদযাপ্যজাতিমন্বসিতার্থ:। ত্র 


২৫ কিরণাঁবলী : 
বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। অবশিষ্ট যে বাযত্ব ও মনস্ত ইহারাই প্রত্যক্ষ 
রব্যারতি এবং দ্রব্যত্বের সাক্ষাদ্ব্যাপ্য ভাতি-রূপে গৃহীত হইবে। প্রজাতি 
পাধিব পরমাণুতে না থাকায় অতিব্যাপ্তি হইবে ন! বলিয়া মনে হয়। কিন্তু 
ইহাতেও পাধিবাদি পরমাখুতে অতিব্যান্তি পরিহত হয় না। কারণ, 
প্রত্যক্ষদ্রব্যাবৃত্তি জ্রব্যত্বের সাক্ষাদ্ব্যাপ্য জাতি-রূপে পরমাণুত্ব গৃহীত হুইবে। 
চতুবিধ পরমাণুতে বিদ্যমান হওয়ায় পরমাণুত্ব-জাতি দ্রব্যত্বের ব্যাপ্য যে 
পৃথিবীত্বাদি জাতি তাহাদের ব্যাপ্য না হওয়ায় এবং দ্রব্যত্বের ব্যাপ্য 
হওয়ায় উহা ভ্রব্যত্থের সাক্ষাদ্ব্যাপ্য ভাঁতি-রূপে গৃহীত হইবে এবং উহা 
পাধিবাদি পরমাখুতে থাকায় পূর্বের ন্যায় অতিব্যাপ্তি থাকিয়াই যাঁয়। ইহার 
সমাধানে বলা যায় যে» প্রকাঁশকার ফলতঃ ভ্রব্যত্বের সাক্ষাদ্যাপ্য জাতিমত্বকেই 
আকাশাদি পঞ্চবিধ দ্রব্যের সমাঁনধর্ম বলিয়াছেন ।১ কিন্তু, তাহা যথাশ্রুতভাবে 
গৃহীত হইতে পারে না । কারণ, এরূপ কোনও জাতি আকাশ, কাল ও দিকে 
না থাকায় উহা অব্যাপ্তি-দোষে দুষ্ট হইয়া যায়। অতএব, প্রত্যক্ষদ্ব্যাবৃত্তি যে 
দ্রব্যবিভীজক উপাধি তদ্বব্বকেই উক্ত দ্রব্যগুলির সমানধর্ম বলিতে হয় । এক্ষণে 
আর অব্যান্তি হয় না। এরূপ পদার্ঘবিভাঁজক উপাধি-রূপে আকাঁশত্ব, কালত্ব 
ও দিকৃত্বের গ্রহণ হওয়ায় লক্ষণের সমন্বয় হইবে। এক্ষণে আর পরমাণুত্বকে 
গ্রহণ করিয়া অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, পরমাণৃত্ব দ্রব্যবিভীজক উপাধি 
নহে। প্রত্যক্ষদ্রব্যাবৃত্তি এই স্থলে দ্রব্যত্ব-রূপে দ্রব্য বিবক্ষিত নহে । কারণ, 
প্রত্যক্ষাবৃত্তি এই মাত্র বলিলেই অভিপ্রায় সিদ্ধ হওয়ায় দ্রব্যত্ব-ূপে দ্রব্যের প্রবেশ 
বার্থ হইয়া পড়ে। অতএব, উক্তস্থলে প্রত্যক্ষাবুজিদ্রব্বিভাজকোপাধিমত্বকেই 
বায়ু প্রভৃতি পঞ্চবিধ পদার্থের সাধর্ম্য বলিয়া বুঝিতে হইবে ।২ 

শরীরাবচ্ছেদে বৃত্তিলাভকে আত্মা ও মনের সাধর্ম্য বলা হইয়াছে। বিশেষ 
প্রকারের শরীরসংযৌগকেই শরীরাবচ্ছেদ বলিয়া বুঝিতে হইবে এবং ভোগা- 
সমবায়িকারণত্বকেই বৃত্তিলাভ বলা হইয়াছে । ইহার দ্বারা শরীরসংযোগবিশেষা- 
বচ্ছিন যে ভোগাসমবায়িকারণত্ব তাহাকেই আত্মা ও মনের সীধর্স্য বলা 


হইয়াছে বলিয়া! মনে হয়। কিন্তু, ইহা হইতে পারে না। কারণ, ভোগের 


১ প্রত্যক্ষাবৃত্তীত্যেব বিবক্ষিতম্‌ । বিবৃতি ১৮৪ 
২ অত্র দ্রব্যত্বদাক্ষাদব্যাপ্যজাতিপদং ভ্রব্যসাক্ষাদ্বিভীজকোপাধিপরস্‌। এ 


5. ২ 
= _২ শপে ও 


অতএব, এস্থলে ভোগের অসমবায়িকারণ যে সংযোগ তদাশ্রয়ত্বকে আত্মা ও 
মনের সাধর্ম। বলিয়া বুঝিতে হইবে ।৯ শরীরাবচ্ছেদে আত্মা ও মনের যে সংযোগ 
তাহা ভোগের অসমবায়িকারণ হওয়ায় এবং দিষ্টত্ব-নিবন্ধন এরূপ সংযোগ আত্মা 
ও মন উভয়ত্র থাকায় অব্যাপ্তি হইবে না। এস্বলে কারণের বিশেষণ-রূপে 
অসমবায়িত্বের নিবেশ না হইলে ভোগকারণ সংযোগাশ্রয়ত্বকেই আত্মা ও মনের 
সমানধর্ম বলিতে হয়। কিন্তু, ইহা হইতে পারে না। কারণ, শরীরের সহিত আত্মার 
থে অবচ্ছেদকতাখ্য বিশেষ-সংযোগ আছে তাহা ভোগের কারণ হওয়ায় এবং 
ত্র সংযোগ শরীরে বর্তমান থাকায় শরীরে অতিব্যাপ্তি হইয়া যায়। অসমবায়িত্ব- 
রূপ বিশেষণের প্রয়োগে উক্ত অতিব্যাপ্তি নিবারিত হইবে । কারণ, উক্ত 
অবচ্ছেদকতাখ্য সংযোগ ভোগের নিমিত্তকারণ হইলেও অসমবায়িকারণ হয় না। 
অবশ্য, নিরবয়বত্ববিশিষ্ট ভোগকারণ-সংযোগাঅয়ত্বকে শরীরাবচ্ছেদে বৃত্তিলাভ 
বলিলে আর কোনও অন্থৃবিধা উপস্থিত হয় না।২ জ্ঞানজনক সংযোগ-রূপে 
অবচ্ছেদকতাখ্য সংযোগের গ্রহণ হইলেও শরীরে নিরবয়বন্ব না থাকায় অতি- 
ব্যাপ্তি হইবে নাঃ এবং তাদৃশ সংযোগ-ূপে আত্মমনঃসংযোগের গ্রহণ 
হইবে। নিরবয়বত্ব এবং এ সংযোগ আত্মা ও মন উভয়ত্ থাকায় লক্ষণের 


সমন্বয়ও হইবে । 


কিরণাবলী ২৩৯ 
অসমবায়িকারণ মনে না থাকায় ইহা অব্যাপ্ডি-দোষে দুষ্ট হইয়া গিয়াছে। 
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